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কৈফিয়ত 
১২৮ 0০1:৮%01 71৮০ ০6 ভোিলিও ১০০ 

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর অন্যতম প্রাজ্ঞহাদীস বিশারদ ইমাম তিরমিযী রহ. সনদের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা 
যাঁচাইয়ের পাশাপাশি ফিকৃহের আলোকে পর্যায় ক্রমিক বিন্যাস সাধনের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন তা আজ 
অবধি অনবদ্য, অদ্বিতীয় ও মুসলিম উম্মাহর অনন্য সম্পদরূপে বিবেচিত | মুহাদ্দিসগণের বিবেচনা মতে, তার 
'জামিউত তিরমিযী" ব্যাপকতা ও বিশুদ্ধতার বিচারে সহীহ বুখারীর পথচারী বিন্যাসের বিচারে সহীহ মুসলিমের রঙধারী 
এবং ফিকহের বস্তুনিষ্ঠতা বিশ্লেষণ ও নিরূপনের বিচারে সুনানু আবীদাউদের অনুগামী, বিধায়, এটা বললে অতুযুক্তি হবে 
না যে, হাদীসশান্ত্রের ত্রিমুখী নির্বরিণীর অপূর্ব মিলনকেন্দ্র এ জামিউত তিরমিযী । এজন্য সিহাহ সিত্তাহকে নিজের মত 
করে বুঝতে হলে এ কিতাবের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় । 

সাধারণত একারণে এ কিতাব নিয়ে আলোচনা পূর্বের মত আজও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশেও এ প্রক্রিয়া আপন 
বিভায় দেদীপ্যমান। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, ইতোপূর্বে কিতাবটির প্রথম খণ্ডের উপর বাংলা ভাষায় উত্ুঙ্গ কিছু 
খেদমত হলেও দ্বিতীয় খণ্ডের উপর উল্লেখযোগ্য কোনও খেদমত হয়নি । তাই মাতৃভাষায় “তিরমিযী সানী"র একটি 
সরল কিন্তু প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও যথার্থ তাহকীক-তাশরীহ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রয়োজনয়ীতা উলামা ও তালাবা মহলে দীর্ঘ 
দিন থেকে অনুভূত হয়ে আসছে । দেশের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কলম ধরার প্রকৃত হকদার । হয়ত 
অন্যান্য দ্বীনী ব্যস্ততার কারণে তার এ খেদমতে প্রয়োজন মাফিক এগিয়ে আসতে পারছেন না। 

হাদীসের উপর কিছু খেদমত করার অধমের দীর্ঘদিনের এক লালায়িত স্বপ্র ৷ অপরদিকে “তিরমিযী সানী”র একটি 
প্রামান্য ব্যাখ্যাগ্রস্থ প্রয়োজন- এ অনুবোধও মনের মাঝে জীবন্ত ছিলো । অথচ নিজের যোগ্যতা তো সম্পূর্ণ ঈর্ষাশূন্য। 
তাই স্বপ্ন পূরণের এহেন নিরাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে এ মহান কাজে হাত দেওয়ার সৎসাহস আদৌ জাগতো না; যদি না 
ঢাকার এঁতিহাবাহী ইসলামী শিক্ষা নিকেতন মাদরাসা দারুর রাশাদ -এর শাইখুল হাদীস, মুহতারাম হাফেয মাওলানা 
হাবীবুর রহমান দা. বা. আরবী-উর্দু প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংঘহ করে না দিতেন এবং তার সুদক্ষ হাতে সম্পাদনার আসি 
না চালাতেন। 

ব্যাখ্যাগ্রন্থটির সংকলন ও বিন্যাস সর্বাহ্গীন সুন্দর করার জন্য যে প্রচেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তা 
যেহেতু এ খেদমতের একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়, তাই লৌকিকতা ব্যতীত বিনয়ের সঙ্গে আন্মাহ তা'আলার শুকরিয়া 
আদায় স্বরূপ বলা যায়, ব্যাখ্যাগ্রস্থটি সাবলীলতা ও সহজ, সরল স্বতস্ফুর্ত প্রকাশভঙ্গির কারণে সর্বস্তরের ছাত্রদের 
উপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ভ হওয়ার কারণে মুহতারাম উসতাদদেরও কাংক্ষিত হিসেবে “ইনশাআল্লাহ 
ব্যাপক সমাদর পাবে। তাছাড়া আধুনিক মাসআলাসমূহের সমাধানও জীবন্ত করা হয়েছে বিধায়, পাঠকবর্গ 
ইনশাআল্লাহ" স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন । 

এ পর্যায়ে একটি গুরুত্পূ্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি যে, হাদীস শরীফ দরস-তাদরীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 
রাসূলুল্লাহ শর এর সুন্নাতের বাস্তবায়ন । মনে রাখবেন, তার পবিত্র সুন্নাতের শীতল স্সিপ্ধ সরোবরে অবগাহন করে 
পৃত পবিত্র হয়ে উঠতে পারলে মানুষের হৃদয়রাজ্যে নিজেই নিজের অবস্থা করে নিতে পারবেন । তখন অতীতের মত 
আজও পৃথিবী আপনাদের পদতলে লুটিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে । আলহামদুল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! সবই 
আল্লাহ তা“আলার করুণা ও অপার অনুগ্রহ ৷ পবিত্র হাদীসের খেদমতের এ আনন্দঘন মুহূর্তে দুর্বলতা ও বিচ্যুতির জন্য 
আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা সর্বাঙগীন সুন্দর করার প্রয়াস চালিয়েছি এবং পাঠকবৃন্দের হৃদয়ের সন্নিকটে 
পৌঁছার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি সেই বিচারের দায়িত্‌ আপনাদের । ভুল-ক্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক । নজরে 
পড়লে আমাদেরকে অবহিত করলে আল্লাহ উত্তম জাযা দিবেন । আমরা তা ইহসান হিসাবে গ্রহণ করবো এবং পরবর্তী 
সংস্করণে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো -ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রহম ও করম প্রার্থনা করি । তিনি এ ক্ষুদ্র খেদমতকে 
কবুল করে নিন- আমীন । বিনীত 

মুহাম্মদ উমায়ের 


গ সর্বস্তরের হাদীস অধ্যয়নকারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরল 
ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 
গ তিরমিযী শরীফের হাদীস সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। 
০ তিরমিযী শরীফের পূর্ণাঙ্গ তরজমা করা হয়েছে। 
০ হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 
9 মাযহাব ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলাদাভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। 
০ ইমাম তিরমিযী রহ.এর উক্তি বিশেষভাবে চিহিত করা হয়েছে। 
9 হাদীস ও শিরোনামের নম্বর দেওয়া হয়েছে। 
০ প্রতিটি শিরোনামের সাথে মূল কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে। 
০ হাদীসের সনদ ও মতন দরসী কপির সাথে মিলানো হয়েছে। 
ণ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
০ ব্যখ্যায় উল্লেখিত প্রামাণ্য আরবী ইবারতকে পৃথক করে লেখা হয়েছে। 
০ জটিল আরবী শব্দগুলোতে হরকত দেওয়া হয়েছে। 
গ কিতাবে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে 
সাজানো হয়েছে। 
9 প্রামাণ্য কিতাবগুলোর নাম আরবীতে লেখা হয়েছে। 
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85215511721 55 
হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি বাক্যের ব্যাখ্যা------- ১৩২ 
পিতা-মাতা স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলে কি 
কুরবে-55--4৮০১০০০৯০৪৯৪৪০৪লক মনল ১৩৩ 
মাতা-পিতার হকসমূহ টিটি ১৩৩ 


1 ১২535413৮৫2 ০ ৩ ৩৮ 
অনুচ্ছেদ $ ৪. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া---- ১৩৪ 
কবীরা এবং সগীরা গুনাহর মাঝে কোন. প্রকারভেদ 
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সগীরা গুনাহ ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা-------- 

ইনযারুল আশায়ের মিনাস্‌ সাগায়েরে 
ওয়াল কাবায়ের 

কবীরা ও সগীরা গোনাহের সংক্ষিপ্ত আলোচন১৩৬ 

সগীরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হলে তা কবীরা হয়ে ১৩৭ 


১৩৫ 


কবীরা গুনাহসমূহ----------------াটিটি ১৩৭ 
সগীরাহ গুনাহসমূহ ৯--------------------+ ১৪০ 
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অনুচ্ছেদ 8 ৫ পিতার বন্ধুকেও সম্মান 

প্রদর্শন করা------------7টিটি ১৪৫ 
১1০ 20০ ০৮৯৬৬ ৩৪ 

অনুচ্ছেদ £ ৬. খালার সঙ্গে সঘ্যবহার--------- ১৪৫ 
১1০ ০১০15) 5৮০৩ ৬৪৮৩ ৩৪ 

অনুচ্ছেদ ঃ ৭. পিতা-মাতার দু“আ----------- ১৪৭ 
যে তিনটি দু'আ কবুল হয়ত ১৪৭ 
০ ১550151৮৮5৬ ৩০ 

অনুচ্ছেদ 8৮. পিতা-মাতার হক ------------- ১৪৮ 
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অনুচ্ছেদ £ ৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা---১৪৮ 
০৯201 2-2০১ ০1৯৮০ ৪ 
অনুচ্ছেদ $ ১০. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ১৪৯ 


এ সম্পর্কে শরঈ বিধান------------------+- ১৫০ 
১-০4%)1 ০৬ ৬ 2৮৮ ৪0 

অনুচ্ছেদ £ ১১. সন্তানের ভালবাসা----------- ১৫১ 
1০ 4151747৮540 ৩০ 

অনুচ্ছেদ ঃ ১২. সন্তানের প্রতি দয়া----------. ১৫২ 
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অনুচ্ছেদ ঃ ১৩কন্যা ও বোনদের জন্য 

খরচ করা----------++৮১ততি ১৫২ 
এখানে সদ্ধবহারের অর্থ কি? --------+ঁটি ১৫৪ 
একজনমেয়ে প্রতিপালন করলেও কি এ ফযীলত ১৫৪ 
এ পরীক্ষার মর্মকি ? ---------শশিিিিশি ১৫৫ 
বিরোধ মিমাংসা -------------++া ১৫৫ 
নারীর মর্াদা----------টিিিি ১৫৬ 
বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান------------------- ১৫৬ 
ইয়াহুদী ধর্মে নারী--------------ি ১৫৬ 
পারসিক ধর্মে নারী---------------- ১৫৭ 
খিষ্ট ধর্মে নারী------------িিিটী ১৫৭ 
বিভিন্ন দেশে নারীর অবস্থান---------------77 ১৫৮ 


ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা--------------------- ১৫৮ 
গ্রীক জাহিলিয়াতে নারীদের অবস্থা ০ ৮২৮০০-০ ০ ১৫৯ 
জাহেলিয়াত যুগে নারী-------------------+-- চি 
ইসলামে নারীর মর্যাদা-----------------২+২+২- 
মা হিসেবে নারীর ফযীলত--------------------- ১৬০ 
কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা-----------+-----+- ১৬২ 
ইসলামে নারীর বৈবাহিক অধিকার-------------- ১৬২ 
ইসলামে নারীর মহরানা অধিকার-----------+--- ১৬৩ 
০ 451৩4588501 ৯০০ 20 ত্র 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৪. ইয়াতীমের প্রতি দয়া 
প্রদর্শন ও তার দায়িত্ব নেওয়া ----------- ১৬৪ 
ইয়াতিম, বিধবা এবং বিপদ্রস্থ মানুষের হক----- ১৬৪ 
৫০ 9৮৮91 ৮০ প52৮০ ৩ 
অনুচ্ছেদ $ ১৫. শিশুদের প্রতি দয়া------------ ১৬৫ 
ছোটদের প্রতি বড়দের করণীয় ------------- ১৬৬ 
1৮-০250) 4৮ 134150 
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. মানুষের প্রতি দয়া------------ ১৬৭ 
ইসলামে মানবাধিকার-----------------ল ১৬৮ 
নিরাপদে বেচে থাকার অধিকার----------------- ১৬৯ 
স্বাধীনতার অধিকার -------------------শান ১৬৯ 
সম্মান রক্ষার অধিকার-----------------+ল ১৭০ 
জীবিকার অধিকার-------------+---+++ ৯৭০ 
সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তার অধিকার-------- ৯৭১ 
সুশাসন লাভের অধিকার---------------- ১৭০ 
বাকস্বাধীনতা ও ২৩ ১৭১ 
নারী ও শিশু অধিকার---------------+--++-+7 ১৭৩ 
অধিনস্থদের অধিকার, শেষ কথা ---------+++ ১৭৩ 
১৫-০০-571৯ ৮0 ৩ ১৭৩ 
অনুচ্ছেদ $ ১৭. হিত কামনা----------------- 
| খু ৮৮২1 ০২৬$ ইবাদত দু" প্রকার---:- ১৭৪ 
এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ১৭৫ 
হকসমূহ----------------+7াাটি ১৭৬ 
1০-৮০-০৮০2 ০৪ 0৯০ তত 
অনুচ্ছেদ £ ১৮ এক মুসলিমের জন্য আরেক 
57 ----৮-----72778 ১৭৮ 
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প্রতিরোধ করা ---------++7222টিনি ১৭৯ 
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সম্পর্ক ছিনন করা নিষিদ্ধ ---------াতি ১৮০ 
প্রয়োজনে তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম 
বর্জন করা যাবে--------++িটিটিটটিতী ১৮১ 
বন্ধুত্ব বর্জন যদি দীনী কারণে হয়-------------- ১৮১ 
২০-০1-755৩ ০ ৯৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ ২২. ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা-----১৮২ 
১০০ 2২801 ১০০৩৪ 
অনুচ্ছেদ 8 ২৩. পরনিন্দা -------------++77 ১৮৪ 
গীবত সম্পর্কে জরুরী কিছু আলোচনা 
গীবত কাকে বলে ?---------+7+িি ১৮৪ 
ত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা -------ািত ১৮৪ 
তর প্রকার -----++-7১27272--77৭ ১৮৫ 
গীবতের উপরোক্ত প্রকার সম্পকে 
“কিঞ্চিৎ আলোচনা -----------------++ইি ১৮৫ 
শারীরিক গীবত -------+--িিিিটি ১৮৫ 
পোশাক সম্পর্কে গীবত---------+--তাটিটি ১৮৫ 
₹শ সম্পর্কে গীবত-------শিিিতোতাহী ১৮৫ 
বদ অভ্যাস সম্পর্কে গীবত ---------------+7 ১৮৫ 
পাপাচার সম্পর্কে গীবত ---------শািি ১৮৬ 
পরোক্ষ গীবত ------------------শিিটি ১৮৬ 
গীবত শ্রবণ করা -------+--২িাটিটিটি ১৮৬ 
কোন কোন ক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা জায়েযঃ---১৮৬ 
যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ --------------+7 ১৮৬ 
সংশোধনের উদ্দেশ্য ----++++++++৮৮ ১৮৭ 
অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে-------------+7 ১৮৭ 
লজ্জাহীন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা ------------ ১৮৭ 
শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ---শশিিাশিিি ১৮৭ 
গীবতের স্বরূপ -------------+শিটিতিতি ১৮৮ 
গীবতের কৃফল----------------+টিটিটিটি ১৮৮ 
দুআ কবুল হয় না----------ত ১৮৯ 
নেক আমল মিটে যায়-----২----------+-++7৭ ১৮৯ 
নেক আমল কবৃল হয় না------------টিতি ১৮৯ 
হাশরের মাঠে গোশত খাওয়া ----------+----- ১৮৯ 
কবরের আযাব -----++7১শ১-৯ন ১৮৯ 
গীবত শয়তানকে আনন্দ দেয় ------------+--- ১৮৯ 
রোযার সাওয়াব নষ্ট হওয়া --------------+৭ ১৯০ 
বিদ্বেষ ও বিভেদ ---------------+িলিটিি ১৯০ 
গীবতের কারণ ও প্রতিকার ১৯০ 
১. ক্রোধ ----১------৮৮-৮২--০৭১৭৭৭৭১৭২৩শি ১৯০ 
২. গর্ব ও অহংকার -------------২শিিশ ১৯০ 
০. পার্থিব সম্মানের মোহ ৮৮৯০-০২-৭৭ ১৯০ 


গীবতের কাফ্ফারা -------------শীতিলি ১৯০ 
গীবতকারীকে ক্ষমা করার ফযিলত ------------- ১৯০ 
গীবত শ্রবণের গুনাহ ও তার প্রতিকার----------- ১৯০ 
% ০০ ১১০৬৭ ঞেঃ 2৮৬৮৬ ০ 

অনুচ্ছেদ £ ২৪. হিংসা-------------------+-+৭ ১৯২ 
বিদ্বেষ -এর বাস্তবতা ---+-----------+৮িছি ১৯৩ 
'বুগ্য'-এর প্রাতিকার-------+72টিতিি ১৯৩ 
হাসাদ বা পরশীকাতরতা -------+-শীশিিশডি ১৯৩ 
হাসাদের কারণ -------7িিটিটিটটিটিিনিি ১৯৩ 
হাসাদ এর প্রতিকার--------+++++িতিতিঁি ১৯৩ 
গিবতা ---------+িটিতিটিটিটিি ১৯৩ 
৬০-০ ১৪৫৫) ০০ 2৬ ৩৩ 

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫. পরস্পর বিদ্ধেষ পোষণ------- ১৯৪ 
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অনুচ্ছেদ ঃ ২৬. পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন -------- ৯৯৫ 
যারা মিথ্যা বলা জায়েয বলেন, তাদের দীলল-----৯৯৬ 
মিথ্যা বলার জায়িয স্থানসমূহ-----------------+- ১৯৭ 


উদ্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাযি. এর পরিচয়- : ১৯৭ 
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অনুচ্ছেদ $ ২৭. খিয়ানত ও প্রতারণা----------3 ১৯৭ 
২৭০ 2০0 82 5৫2৬ ভর 

অনুচ্ছেদ £ ২৮. প্রতিবেশীর হক --------------- ১৯৮ 
যিশ্বী প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত কিনা ?--------------- ২০০ 
প্রতিবেশীর অধিকার--------------+-+ ২০৪- 
একটি চমতকার দৃষ্টা্ত- ২২ শশিশশীশশীশাশিশিশ ২৪০ 


এ. ১১ ০] ০৮০২ ৮৮৯৪ বির ৩০ 
অনুচ্ছেদ £ ২৯. খাদিমের প্রতি সদয় হওয়া-----২০১ 
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অনুচ্ছেদ $ ৩০. খাদিমদের মারা এবং 
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অনুচ্ছেদ £ ৩১. খাদিমকে আদব শিক্ষা দেওয়া-২০৭ 


সনদ-সংক্রান্ত আলোচনা-- শপ শপ আশ আশ সণ 
৬২ 5 ৮৫১২৭ ০52 2৮৪ পু 
অনুচ্ছেদ £ ৩২. খাদিমকে ক্ষমা করা---------- ২০৮ 
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সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় তথা 


জতালের অবিকারসহ্হ ০ ২১০ 
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অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪. হাদিয়া গ্রহণ করা ও তার 
বদলা দেওয়া-------+--+7১77 ২১১ 
হাদিয়া ৪ ------------------িটিতিটি ২১১ 
হাদিয়া প্রদান করার আদব ও তরীকা----------- ই 
হাদিয়া গ্রহণ করার আদব ও তরীকা-----------. ২১২ 
২4-০ 4016-৮ 08) ০2০ তন 
অনুচ্ছেদ £ ৩৫. অনুগ্বহকারীর কৃতজ্ঞতা 
আদায় করা---------++++++৮৮৮৮শশটি হ$হ 
$৬-০ ৩354201005০ ৬৩৬ 
অনুচ্ছেদ £ ৩৬. সদাচার প্রসঙ্গে-------------- ২১৩ 
২৬-০০-১১5৬ তন 
অনুচ্ছেদ £ ৩৭. মিনহা প্রদান--------------- ২১৪ - 
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ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান । এর শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে মৌলিকভাবে বড় ছয়টি শাখায় 
বিভক্ত করা যেতে পারে । 

(১) আকাইদ। (২) ইবাদাত । (৩) মুয়ামালাত তথা লেন-দেন, কামাই-রুযি ইত্যাদি । (৪) আখলাক বা 
নৈতিকতা । (৫) ছিয়াছাত তথা রাজনীতি । (৬) মু'আশারাত তথা সামাজিকতা | 

এ ছয়টি শাখার প্রত্যেকটিই দ্বীনের আবশ্যকীয় অংশ । যার কোনটিকে ছ্বীন থেকে পৃথক করাও সন্ভব নয় । আবার 
কোনো একটিকে পরিপূর্ণ দ্বীন বলাও সম্ভব নয় বরং এ ছয়টির সমবয়ে দ্বীনের পরিপূর্ণতা ফুটে উঠে। 

(যিকর ও ফিক্র £ ১৮) 

ইমাম তিরমিযী রহ. 201 5 ১:11 5১1৯1) 2£৮5১1১ 2৮৮৮১ ৮০৯ ইত্যাদিতে সামাজিকতার সঙ্গে সংশ্রিষ্ট 
হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন । কোনও কোনও হাদীসে আখলাক-চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে। 
মু"আশারাত তথা সামাজিকতার পরিচয় 

সমাজ থেকে সামাজিকতা । ব্যক্তির সমষ্টিগত নামই “সমাজ । মানুষ সামাজিক জীব, এ জগতে সে একাকী 
থাকতে পারে না। বাচতে হলে তাকে সামাজিকতার আশ্রয় নিতেই হয়। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, 
বাজার বন্দরসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন লোকজনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় । তখন তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ 
করতে হবে, কিভাবে চলতে হবে- এসবের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের নামই “সামাজিকতা' । 


সামাজিকতার ব্যাপারে অবহেলা ও তার কারণ 
আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, এ সম্পর্কিত সর্বাধিক ও ব্যাপক জ্ঞান-দর্শন হল, দ্বীনকে মনে করা হয় শুধুমাত্র 

আকাইদ ও ইবাদতের নাম । জীবনের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যেন এর কোনও ভূমিকাই নেই । এ ভ্রান্ত 
ধারণাকে ব্যাপক রূপ দেওয়ার কাজে তিনটি বস্তু খুব জোরেসোরে ভূমিকা পালন করেছে। 

প্রথমতঃ মুসলিম বিশ্বের উপর অমুসলিম শক্তি সমূহের রাজনৈতিক আধিপত্য, যা দ্বীনের কতৃত্ব ও প্রভাবকে 
অফিস-আদালত,বাজার-ঘাট শহর-বন্দরও সামাজিক কার্যকলাপ থেকে নির্বাসিত করে তাকে শুধুমাত্র মসজিদ, খানকাহ 
এবং কোনও কোনও স্থানে ধর্মীয় মাদরাসার গঞ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে 
ইসলামী শিক্ষার প্রচলন না থাকায় মানুষের মধ্যে ক্রমাৰয়ে এই চিন্তা-চেতনা প্রসার ঘটেছে যে, দ্বীন শুধুমাত্র 
নামায-রোযার নাম । 

দ্বিতীয়তঃ ধর্মনিরেপক্ষ চিন্তা-চেতনা, যা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে প্রবৃদ্ধি লাভ করে । এই 
চেতনা মনে করে যে, দ্বীন-ধর্ম শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিজীবনের একান্ত ব্যাপার । অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি 
পর্যন্ত একে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া পশ্চাতপদতরাই নামান্তর ৷ 

তৃতীয়তঃ আমরা স্বয়ং নিজ নিজ কাজকর্মে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছি, তা হল, অনেক ধার্মিক ব্যক্তি আকাইদ ও 
ইবাদাতকে যে পরিমাণ গুরুত্ প্রদান করে, মুয়ামালা, মু'আশারা ও আখলাকের ব্যাপারে তার এক দশমাংশ গুরুত্বও 
প্রদান করে না। 
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এসব কারণে আজ মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষাসমূহ অনেক পিছনে পড়ে 
গেছে। এ সম্পর্কে অজ্ঞতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এগুলো যেন ছ্বীনের কোন অংশই নয়। 

আকাইদ ও ইবাদাত যে দ্বীনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ সবের গুরুত্ত 
কিছুমাত্র কম করে দেওয়া স্বীনের মূলকাঠামো বিগড়ে দেওয়ারই নামান্তর । তবে একথাও বাস্তব সত্য যে, দ্বীনী শিক্ষা 
আকাইদ ও ইবাদাতের গন্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলমানের দায়িত্‌ শুধুমাত্র নামায-রোযা আদায় করার দ্বারা 
শেষ হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, “ঈমানের সত্তরাধিক শাখা 
রযেছে। তন্ধ্যে সর্বোচ্চ শাখা তাওহীদ তথা একতৃবাদের সাক্ষ্য দান করা আর সর্বনিন্ন শাখা পথের আবর্জনা সরিয়ে 
ফেলা ।' 

বস্তুতঃ মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক-চরিত্রের ব্যাপারগুলো অধিক জটিল। কারণ, এগুলোর সম্পর্ক 
বান্দার হকের সঙ্গে । আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হল, তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা নিজ হকসমূহ মাফ করে দেন। কিন্তু 
বান্দার হক শুধু তাওবা-ইসতেগফার দ্বারা মাফ হয় না। তা মাফ হওয়ার দুটি মাত্র পথ রয়েছে। হকদারের হক 
পরিশোধ করতে হবে, নতুবা হকদার খুশী মনে মাফ করে দিতে হবে। বিধায় দ্বীনের এ শাখাগুলো বিশেষ গুরুত্বের 
দাবীদার । মু'আমালাত মু'আশারাত ও আখলাক _-এই শাখাত্রয়ের মধ্য থেকেও আবার সর্বাধিক অবহেলা করা হয় 
মু'আশারাত তথা সামাজিকতার ব্যাপারে । আজ সামাজিক দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের মহাপ্লাবন যেন আমাদের সকলকে 
গ্রাস করে ফেলেছে। ভনেক দ্বীনদার লোকও এ ব্যাপারে এত উদাসীন যে, তারা এসব দ্বীনী সামাজিক বিষয়কে 
দ্বীনের কোন অংশই নে করে না। 


সামাজিক বিধিবিধানের গুরুতত 
ইসলাম তার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে, কোন মানুষ যেন অপরের 
কষ্টের কারণ না হয়। ইসলামের বেশীর ভাগ সামাজিক শিক্ষা এ মূলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে যে, কবির 


সারাটি জীবন এ সাবধানতা অবলম্বন করে অতিবাহিত করি, যেন আমার অস্তিত্ব কারও জন্য বোঝা বা কষ্টের 
কারণ না হয়। 


কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা সামাজিকতার আহকাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যেমন- ঘরে প্রবেশের সময় 
অনুমতি প্রার্থনা করা। এটি একটি সামাজিক বিষয় । কুরআন মজীদে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। 

সামাজিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই মানুষকে কষ্ট দিয়ে “হাজর আসওয়াদ” চুমো খেতেও নিষেধ করা 
হয়েছে। অন্যদের ঘুম ও আরামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
তাহাজ্জুদের সময় অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে নিষেধ করা হয়েছে। মোটকথা, সামাজিকতার গুরুত্ব অনেক, 
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানতী রহ. এ বিষয়ে জোর তাগিদ করতেন। 


সহজ তাহব্কীক ও তাশব্লীহ 
কামূছ-এ রয়েছে- 2৮1 এটি +*-*৮ এর বহুবচন। ০5১: ৮৭১ ৮)| ১৯ অর্থাৎ গম ও খাদ্যদ্রব্য । 
মিসবাহুল লুগাতে আছে_ ১২৮) অর্থ, খাদ্য । যার ৮৯৯ হল 7৮৮৮ এবং ৮৪৮) তই হল, ৩,০১৮। অর্থাৎ 
গম। ৮১০.৮-/১ ৮৮৮১ অর্থ, বিলাসী খাদ্য । বলা হয়ে থাকে_ ৮ ০০৮০৮ ৬। তোমাকে খাবারের 
প্রয়োজন নেই আমার ।' (৮৮ *১+) ৮৮ সে স্বাদ গ্রহণ করল। 
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401 ০৯৮০ ৪ ৯ 8:01 4400 ১+০ ০5 এর দ্বারা এ দিকে ইংগিত করা উদ্দেশ্য যে, এখানে 
১০০ এবং ₹৯১৮৮ রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করা হবে । অবশিষ্ট আলোচনা আনুসঙ্গিক । যথা ৩$৯5৩। এ রয়েছে_ 
01৯৮1) ৮৯১1০৮৮০৮৪০ ৮৪৩ ৮5১ ৩ ৩৩ 7০১১০৮৮)। ০০3০] ১০। ৮১ ১৮501 91 01 5০৪ সঃ 
(* প্র ৮৮০০) ১৮2751১৮৮৪৪ ০০১০0 21১০]। 
“এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, মূল উদ্দেশ্য হল €৯১৮* রেওয়ায়াতসমূহ আলোচনা করা। এছাড়া মাযহাব, রাবী 
ও রেওয়ায়াতসমূহের অবস্থা, যেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয় । 
মোটকথা, এখানে খাদ্যদ্রব্যের সেসব প্রকারের বর্ণনা আসবে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
খেয়েছেন অথবা খাননি এবং কি পদ্ধতিতে তিনি খেয়েছেন, কোন্‌ পদ্ধতিতে খেতে তিনি নিষেধ করেছেন ? কোন্‌ 
কোন্‌ জিনিস খাওয়া জায়ি আর কোন্‌ কোন্‌ জিনিস খাওয়া জায়িয নয় । খাবারের শিষ্টাচার ও বিধান প্রভৃতিও এ 
অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ তা“আলা বলেছেন, 
৯০ সপ ৯ পে পিতার সর্প 
০০:১৫ ৮০১২ ০০৮৮ ৬৬ ও] ৬৯ 
“আল্লাহ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন ।” 
এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, সব কিছুই আহারযোগ্য বরং সৃষ্টিকুলের মাঝে কিছু রয়েছে আহারের জন্য, কিছু 
রয়েছে বাহনের জন্য । আর কিছু রয়েছে চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য । খাদ্যদ্রব্যের বিবরণও আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, 
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কা এজ দ্তার রা 
মূলতঃ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, ইবাদত করা । সুতরাং যেসব বস্তু ইবাদত ও আ'“মলের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি 
করবে, £৮-.০ ০৯ এবং 2৮৮০ ৩৯ এর মধ্যে বিঘ্ন ঘটাবে, সে সব জিনিস আহার করা জায়িয নয় । যেমন, 
নেশাদ্রব্য, হিংস্র পশুর গোশত ইত্যাদি £-»৮ ০৯ তথা আ'“মলী শক্তির জন্য বিদ্তা সৃষ্টি করে। বিধায় এগুলো 
হারাম। 


কোন পদ্ধতিতে আহার গ্রহণ করা হবে ? এখানেও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকা 
লক্ষণীয় । তার পদ্ধতি অনুসরণ না করলে মানুষকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় । যেমন, পশু থেকে রক্ত প্রবাহিত না 
করে রক্তসহ আহার করলে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় । সুতরাং এসব বিষয়ের জ্ঞান নিতে হবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, অবস্থা তথা সীরাতে তাইয়িবা থেকে । তার বর্ণিত পদ্ধতিতেই আমাদেরকে 
আহার গ্রহণ করতে হবে। 


ফল়যুল হাদী শরহে-তিরমিবী ছোনী) _ ২৪ 


৭০ ক 5৮6) রও ৫ ৮ ৬৮০ £ ৮০ 2 
অনুচ্ছেদ ঃ ১. কিসের উপর খাদ্য রেখে নবীজী প্রযোর আহার করতেন 
১০০৫ 8১0০ ৯০ ৩ ৮৫ ৬০ ০৩0০৯ ৪৫3০ ৯44৪৬ ৩৪৬ 


চনে 


55০ 59603 854 9 7৫ 5০০ ৮১ 4596৯ ই গড 5101 0355 0৫ ০ তত 
১৪৪০) ১০৯ ৮০ 903 15226 5৩:১৩ 
8272588175 225191167 (82505555755 455% |: 
25৮5 5:91 85805 ৮6 4025 ভা 92 ১৯৮০ 0০ 9915 এর 
১. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ........ আনাস রাধি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উচু টেবিলে এবং নানা রকমের মুরাববা চাটনি ও হজমির পেয়ালায় রেখে আহার করেননি । তার জন্য পাতলা 
রুটিও পাকানো হয় নি। বর্ণনাকারী ইউনুস রহ. বলেন, আমি কাতাদা রাযি. কে বললাম, তাহলে কিসের উপর খাদ্য 
রেখে তারা আহার করতেন? তিনি বলেন, এসব চামড়ার দস্তরখানে রেখে । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 
মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বলেন, এ ইউনুস রহ. হলেন ইউনুস আল-আসকাফ | আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ রহ.ও 
সাঈদ ইবনে আবী আরবা-কাতাদা-আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ্‌ 

০1৯৯ £ আল্লামা আইনী রহ. বলেছেন, ১1 শব্দটি এর নিচে যের -এটাই প্রসিদ্ধ । অবশ্য পেশও বর্ণিত 
আছে। কাষী ইয়ায রহ. এর মতে, খাবারবিহীন খাধ্ণকে ১।৯ বলে। এ সম্পর্কে ফকীহুন নফ্স 

গু আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেছেন- 

১৩৬৮ ৮৮৪ প1৯5 ৭ ৩১৯ ০1১৮ 
“যার মধ্যে বড় বড় খুঁটি লাগানো আছে' অর্থাৎ টেবিল বা চেয়ার । 

০ শায়খুল আদব আল্লামা ই'যায আলী রহ. বলেছেন- +২-)1১৮ ৬০৮১ ০1৯৮ এখানে এ৯।৯৮ শব্দটি ফাসী । 
হাদীসটি ইসলামের বিজয়যুগের ৷ *-1১৮ শব্দকে আরবী করে ৩।১৯ করা হয়েছে। যার নিচে খুঁটি থাকে, তাকে 
বলা হয় »2/1১৮ বা ৩1৯৮। 
অহহ্কারীদের খাবার গ্রহণের রীতি হল, এরূপ বস্তুর উপর রেখে খাবার গ্রহণ করা, যেন মাথা নিচু করতে না হয়। 
এ পদ্ধতিতে খাবারকালে প্টের উপর চাপ পড়ে না। চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হয়ে আহার করা সত্যিই কষ্টকর । 
আল্লাহর নেয়ামত আহার করার সময় এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা অনুচিত । শোকর ও বিনয় প্রকাশ পায়- এমন 
পদ্ধতিতে আহার করা বাঞ্চনীয় । গোলাম যেভাবে নিজের মুনিবের সম্মুখে খায়, সেভাবে খাওয়াই কাম্য । এ জন্য 
রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন _ *১-. +:০ ৬২111050540 

£৯০সিশ 40৯5 £ ৮৯৮৪৮ প্রসঙ্গে এসেছে - 

১০১ ১০৮০ উড ০০৮৮০ এ৪ পলি শিট 0১৮০ 2705017190১ ০৬০০ ০৮৮। এ ৮১০৯০ 

(৬১৮) ০1৮01 দে ০০৮ এ পি ০ ০০ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৫ 
অর্থাৎ “হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, শব্দটি ১৬. সবগুলো অক্ষরের উপর পেশ । অবশ্য ) এর 
উপর তাশদীদ আছে, পরবর্তী ৫ এর উপর যবর। 


ণ কাযী ইয়া রহ. বলেন, এভাবেই আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। ইবনে মক্কী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ) এর উপর 
যবরকে ও সঠিক বলেছেন। 
এটি মূলতঃ ফারসী শব্দ । মূলতঃ ছিল ৯৪. অর্থ ছোট প্লেট, ডিস। শব্দটি আরবী করার পর 7৯7. হয়েছে। 
0১৬৮ তার ৮৯ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও ছোট প্লেট পিরিচে খাবার খেতেন না। কারণ, এ জাতীয় প্লেটে 
রকমারি খাবার রাখা হয় । অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই জাতীয় খাবারের অধিক খাবার 
নিজের দস্তরখানে জমা করতেন না। তাছাড়া পিরিচের মধ্যে সাধারণতঃ আচার-টক জাতীয় বস্তু রাখা হয়। 
যেগুলো ভোজনবিলাসীদের জন্য হজমিবর্ধক। আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও 
ভোজনবিলাসী ছিলেন না। ইবাদতে সহায়ক হবে পরিমাণ খাবারই তিনি খেতেন। পেটুকের মত অতিরিক্ত খাবার 
খেতেন না। 


৮১৮ 1 ০৯৮ ২১ 8 এখানে ৮৮৮ শব্দটি ৯৮৮৮ ৮০৮ এর সীগাহ। (1৮ ০০) ১৯৮ “সে রুটি 
বানাল।' ১০,, ১+৮ পাতলা কুটি, চাপাতি রুটি | ০-০- ৮৮ টোষ্ট। 

€১) কাষী ইয়ায রহ. বলেছেন, ৩, অর্থ হল, নরম ও সুন্দরকৃত। যেমন- ময়দার রুটি তথা চাপাতি । 3--৪৮ 
শব্দের অর্থ হল, পাতলা করা, নরম করা । আগের যুগে চালনি ছিল না। কখনও কখনও 3, হয় পাতলা ও 
প্রশস্ত। এটাই প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ কখনও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষভাবে চাপাতি 
তৈরী করা হয়নি। না কখনও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাপাতি রুটি খেয়েছেন । যেমন, হযরত 
আনাস রাযি. এর এক হাদীসে রয়েছে- 

(১০১৭1 /১১) 4০ এ উট 205 ২১4০৩ ৩ ললপ 0০৮৮ ০০9 ৬০ & ৮৮৭1৮510৭ 

০.5 $ এখানে বক্তা ইউনুস। 

০ ৮৪ £ বুখারীর অধিকাংশ সংস্করণে অনুরূপ রয়েছে । আর কোনও কোনও সংঙ্করণে ১. এসেছে। অর্থাৎ 
কোন জিনিসের উপর রেখে ? এর দ্বারা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সম্পর্কে এ কথা জানা । 
কারণ, সাহাবায়ে কেরাম মূলতঃ রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসারী ছিলেন, এর 
উপর আ'মল করতেন । সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা মানে রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা । অথবা ১৯: এর যমীর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে 
কিরাম উভয়ের দিকে ফিরেছে। মো'আরিফুল হাদীস) 

এ) £ এখানে বক্তা কাতাদাহ। 

৮৮৮ 8 ০ এর উপর পেশ, এ এর উপর যবর | এটি ₹৮৪_. এর বহুবচন । অর্থ চামড়ার দস্তরখান । শুধু দস্তরখানকেও 
»,. বলা হয়। নিহায়াহতে আছে, ৪৪... অর্থ হল, মুসাফিরের তৈরী পাথেয় খাবার ৷ অধিকাংশ সময় চামড়ার 
গোল দস্তরখানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । পরবর্তীতে সকল দস্তরখানের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ হতে থাকে । চাই 
দস্তরখানা চামড়ার তৈরী হোক কিংবা অন্য কিছুর । (হিদায়া 8 ৫/৩৯৮) 

৩:৮৮ ৩৮৬ ৬০৮৮ 1৩৮ 1 £ ইমাম তিরমিযী রহ. প্রায় ক্ষেত্রে ১. ও ২১৪ হাদীসকে এক সাথে 

আনেন । জমহুরের মতে ১.» ও ৬: এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার আলোকে এতে কোন আপত্তি নেই । কেননা 

জমহুর এর মতে এতদুভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই । কারণ, কোন হাদীস ৬__» হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক 
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রাবীর স্মরণশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল । পক্ষান্তরে ৬.৮ ১» রাবীর একাকিত্ব উপর 
নির্ভরশীল । সুতরাং উভয় প্রকার হাদীস এক সাথে হতে পারে । কিন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. এর বক্তব্যের আলোকে 
উভয় প্রকার হাদীস পরস্পর এক সাথে হতে পারে না। কারণ, ইমাম তিরমিযী রহ. ৬...» :- এর যে পরিচয় 

101 ২৮ এ দিয়েছেন, সেটি জমহুরের মতের পরিপন্থী । তিনি ৬.» ৬১ এর সংজ্ঞায় বলেছেন- 

শট পি ০৯৪ ৩৮ 3553 1905 ১৯:৮০) ০১৬ 33 ৮০৮0৬ পলি ০০ ৪১৮৭ ভা ০৯%ি 3৪০২ ০০৯ এ 

» ১পস্পিসি এস ৩০৮৪ ১৫ ৪১ 
যে হাদীসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী না থাকে, হাদীসটি 'শায'ও না হয় এবং একাধিক সূত্রে 
বর্ণিত হয়- সেটি আমাদের মতে 'হাসান' বলে গণ্য । তুহফাতুল আহওয়ামী £ ১/৫১৯ 

এ সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এর মতে হাসান হাদীস- এর জন্য “একাধিক সূত্র" 
আবশ্যক । পক্ষান্তরে ৬.৮ এ-- এর সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন_ «৯১ ১% 31 ১১ 3১ ৬১১ ৬০৮ ৪ 
১) অর্থাৎ “একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'গরীব' বলা হয় ।” সুতরাং বুঝা গেল, ইমাম তিরমিধীর মতে 
৮ এবং ৬৮ মধ্যে বৈপরিত্ব আছে। ₹ ই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, ইমাম তিরমিযী রহ. ৬৮ ৬৯15৬ কেন 
বললেন ? এর কয়েকটি জবাব রয়েছে যথা- 

(১) কোন কোন আলেম এর উত্তরে এলছেন, অনেক সময় গোটা সনদের একটি অংশ ১ (একক রাবী কর্তৃক 
বর্ণিত) হয়। যাকে হাদীসের পরিভাষায় ১... ১1১. বলা হয়। ১... ১1. এর পূর্বের বিবেচনায় হাদীসটি 'গরীব' 
পক্ষান্তরে ১.....| )।১-১ এর পরে যেহেতু ১৫ নেই বিধায় সেই বিবেচনায় হাদীসটি “হাসান' । তাই তিনি উভয় 
দিক বিবেচনায় বলে দিয়েছেন- ৮, ০» ৬৮1১০ অর্থাৎ হাদীসটি হাসানও গরীবও। 

(২) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. “শরহে নুখবাহ'তে এর উত্তর এভাবে পেশ করেছেন যে, ইমাম 
তিরমিযী রহ. 4-)1 ৮০৫ এ ০৮ এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন- সেটি-ই 'হাসান' হাদীসের সংজ্ঞা, যার সঙ্গে 
৬২০৪ শব্দ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যেখানে ৬:৮৫ ৬৮ বলেন, সেখানে উদ্দেশ্য নেন জমহুরের পরিভাষা । আর 
জমহুরের পরিভাষায় তো “হাসান' ও 'গরীব' এক সাথে আসতে পারে। 

(৩) হাফেয ইবনে সালাহ রহ. তার “মুকাদ্দামাহ'তে এর উত্তরে বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. 01-,)| ,-:$ এ ১. 
»»৯) এর সংজ্ঞা দিয়েছেন । আর যেখানে ১.» এর সাথে ৬২৮৮ শব্দও আছে, সেখানে ০.৮ দ্বারা ১.৮ 
“55 উদ্দেশ্য । 

€৪) সবচেয়ে সুন্দর জবাব দিয়েছেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্শিরী রহ. । তিনি বলেন, যদি ইমাম তিরমিযী রহ. 
০/-)| ৬৮ এর ইবারত গভীরভাবে পড়া হয়, তাহলে আলোচ্য প্রশ্নের সমাধান এমনিতেই বের হয়ে যাবে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. 4.1 ৩৮০$ এ লিখেন- 

০ ৮০০০১] ৬৭৮) ০৮৯২ ৬০০০০] 0৯ ০০ প০৪ ৬০৭৬ ৯৮) 5 লে ৮৮১০৪ 

০৮1) এই3 ০ 3 ৮৮৮ ৩৯ 
অর্থাৎ আমরা এ কিতাবে যা উল্লেখ করেছি, তা হাদীসে গরীব । হাদীস বিশারদগণ কোন গরীব” আখ্যায়িত 
করেন কয়েকটি কারণে । কখনও একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'গরীব' বলেন । তারপর ইমাম তিরমিযী 
তার এ বক্তব্যের পক্ষে উদাহরণ পেশ করে বলেন, 

৬৭০০) ৬১ ০১০০ ৪১৩০৭ ৮৮শস ৬০1 ৬৪০৯ ০53 
কখনও কখনও হাদীসের মধ্যে কোন অতিরিক্তিতার কারণে হাদীসকে ৮ মনে করেন। 
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এরপর তিনি তারও উদাহরণ পেশ করে বলেন, 
১৩০০) ০৬৮ তিল ৩১3 উড শিস ০ ৪১০৫ ৪০৯ ৯5৩ 
কখনও কখনও একাধিকসূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার পরও মুহাদ্দিসগণ সেটিকে সনদের বিবেচনায় ৮৪ 
বলেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ.এর এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, কোন হাদীস ৬১ হয় তিনটি সূরতে । তন্মধ্যে প্রথম 
সুরত অবশ্যই “একক রাবী*র ভিত্তিতে হয় । ইমাম তিরমিধীর মতে 'গরীব' এ সূরতে 'হাসান' এর সাথে আসতে 
পারে না। এ ছাড়া অবশিষ্ট দুই সূরত 'হাসান' হাদীসের সাথে আসতে পারে । সুতরাং ইমাম তিরমিযী রহ. যেখানে 
“হাসান' এর সাথে 'গরীব' শব্দটিও আনেন, সেখানে “গরীব' এর শেষোক্ত দুই সুরত উদ্দেশ্য নেন। (দরসে তিরমিযী ) 
চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়ার শরঈ বিধান 
যমীনের উপর দস্তরখান বিছিয়ে খাবার গ্রহণ করা সুন্নত। চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়া ইসলামী শিষ্টাচার ও 
সুন্নত পরিপন্থী । হ্যা ওযর বশতঃ চেয়ার-টেবিলেও খাওয়া যেতে পারে । তবে শর্ত হল, অহংকার ও লৌকিকতা 
প্রদর্শন উদ্দেশ্য হতে পারবে না । ওযরের সূরতে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া জায়িয হলেও এতে সুন্নত আদায় হবে 
না। ফেতওয়ায়ে মাহমুদিয়া £ ১১৬/৫, রহিমিয়া ৪ ৪৩০/৬; মাযাহেরে হক্‌ ৫ ৭৭/৫) 
উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গা্গুহী রহ. হিন্দুস্তানে খিস্টানদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে চেয়ার-টেবিলে 
খানা খাওয়া মাকরূহ তাহরীমী বলেছেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগেএটি খিশ্টানদের জাতীয় প্রতীক থাকেনি বরং 
চেয়ার-টেবিলের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আর সাদৃশ্য নেই । অতএব বর্তমান যুগে চেয়ার-টেবিলে 
খানা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী হবে না। 
সাদৃশ্য না থাকার অথ- 
হযরত থানভী রহ. বলেন, সাদৃশ্য না থাকার অর্থ হল, যেখানে কোন কিছু কারো প্রণীত হয় এবং জানা যায় যে, 
এটি কাফিরদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের দিকে মন যায়- সেখানে সাদৃশ্য হবে, অন্যথায় নয়। অন্যত্র 
তিনি বলেছেন, সে সব জিনিস দেখার ফলে সাধারণ মানুষের মনে “এটি তো অমুকের তৈরী” বলে খটকা লাগবে । 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এ বৈশিষ্ট্য থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে; নতুবা নিষিদ্ধ থাকবে না। 
+-০ ৮791 ০১৫1 ৮৯ 2৬৩ 5 
টি অনুচ্ছেদ £ ২. খরগোশ খাওয়া 
25600855565 225 8০82 5 59511 ১০১০৬ ৪৮ 21063 
(৫১০০ ৮৫55১ (৮৬ ঞ্ ৪6021551225 077801 55 7152521075 
4 ০ ৫01657655৮১ ৪৫ শি 508 টি ৪৬ ৪ ৫৩০৩ 
459 ৩0 24 এ ০৩ 445 
৪০৬৪৩ 32%4405501585 ও ৮০৮৫/ ২৩০০০ 2৬ ৮০ ৮0 
৮ ারাগালাগা 14 
রি 5777105 ১531 ১৯০: ০ 5 235 তু 
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নে) মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ............ আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মাররম্য যাহরান-এ একটি 
খরগোশকে আমরা তাড়া করলাম । সাহাবীগণ এর পিছলে ধাওয়া করলেন । আমি তা পেয়ে গেলাম এবং তাকে ধরে 
ফেললাম । এরপর আবু তালহা রাধি.-এর কাছে তা নিয়ে এলাম । তিনি তাকে একটি ধারালো পাথর দিয়ে যবাহ 
করলেন এবং আমাকে দিয়ে এর একটি রান বের্ণনাস্তরে “চতুর') রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন । তিনি তা আহার করলেন । বর্ণনাকারী হিশাম ইবনে যায়দ বলেন, আমি বললাম, তিনি কি তা 
খেয়েছেনঃ আনাস ব্রাধি. বলেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন । এ বিষয়ে জাবির, আম্মার, মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান, যাকে 
বলা হয় মুহাম্মাদ ইবনে সায়ফী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

অধিকাংশ আলিমদের এতদ্নুসারে আমল রয়েছে । খরগোশ আহারে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করেন না। 

কতক আলিম খরগোশ খাওয়া অপছন্দনীয় বলে মনে করেন । তারা বলেন, এর খতুস্রাব হয়ে থাকে । 

স্নহ্ভ্ক আাহক্কীন্ক ও আোম্শব্ীতহ 

৮০০৪। $ ০০1 অর্থ খরগোশ । শব্দটি ০.৯ (1 বিধায় ০55০ ও ১ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । ২1১1 তার 
বহুবচন । কেউ কেউ বলেছেন, এটি শুধু ১ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

কথিত আছে, প্রাণীটি *৮৫-.)1 ০৮২5১ ০৮৮০) ১০৭৩ অর্থাৎ অত্যধিক ভীতু, প্রচুর যৌনশক্তি সম্পন্ন এবং খুব 
দৌড়াতে পারে । কেউ কেউ বলেছেন, এটি “7” সুলে ঘুমায় । প্রাণীটি এক বছর পুরু থাকে, আরেক বছর স্ত্রী 
থাকে । স্ত্রী খরগোশের খাতুত্রাব হয় 10557) 

£৮51 £ (৮০7 অর্থ, গর্ত থেকে বেক 7; উত্যক্ত করে দৌড়ানো । 

-০1+৯)1৩ 4০৯৮2008015 ;শ। েলছ )মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে একটি স্থানের নাম । 

৮১৮ £ সাদা পাথর, ধারালো পাথর । 

এ/১১ $ রানের গোড়ার দিক, নিতম্ব, পাছা । 

৮5 ০৩ 1 ীিশ্ঠ ১৮৮০ 4০৯৪ £ আল্লামা তীবী রহ.বলেনঃ যমীরটি ৯৯) এর দিকে 
ফিরেছে । অথবা এটি *১-এ1 ৮.1 এর অর্থে এসেছে । অর্থাৎ এ1১ এটি ,১ 55. )। এর দিকে ফিরেছে । এ দ্বিধাদ্ন্ধ 
হিশাম ইবনে যায়েদের । হিশামের দাদা আনাস তার উক্তির উপর -১৯০,-, রেখেছেন । যেন তিনি দৃঢ়তার ব্যাপারে 
নীরব থেকেছেন । আর গ্রহণের ব্যাপারে একীন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী রহ. হযরত আয়েশা রাযি. থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন- 

রী শী ৮০ ১৯০ পতি ৮৯০ ৪ 05 91 এ) ০৯০ ৮1 ৬০৬ 
এ হাদীস যদি সহীহ হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, নবী কারীম সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরগোশের 
খেয়েছেন । তবে এ হাদীসটির সনদ দুর্বল । আল-কাওকাব ৩/৫, তুহফা ৫/৪০০) 

4425 ৩০০1 শা ৮৮ 4৪৯৪ যেহেতু খাবার গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সাধারণতঃ এব্সপ স্থানে 
খাবার গ্রহণ করা হয়ে থাকে খাওয়ার জন্যই, সেহেতু হযরত আনাস রাযি. অর্থণত বিবরণ দিতে গিয়ে খাওয়াকে 
গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর হিশাম কর্তৃক জিজ্ঞেস করার পর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখানে 
খাওয়া দ্বারা ভক্ষণ উদ্দেশ্য নয় । মূলতঃ এখানে শুধু গ্রহণই করেছিলে । কোওকাব ৪ ৩/৬) 


৩০ নংপৃষ্ঠায় যাবে 

1 ৮৮ ০৮ ৮৯] ০৯ ০০০ পল ০০৯০৪ ৮5০01 ০51 5 ৮৫৯0] 0৯1 ০৮২৯ ১৪১ 

০১০ ৮১০৩ ৮৮৪ ০1 451 ০৩ ০০1 -৮০ ৮৮5 ভা ০5 ১০৪০ টার্কিশ এ৯৮৪ ৯০৮০০ এ 
1১১০ 6 41014৯১১5৯০ 01) এ 4) 

০ খ ০৮৮১) 01 -9০ ০০৮৪ ০ ০৪ 4401 পতিত 5 ৬০৯০ ০৮ ৪০০৯ 15৯ ৬৬/১ ০9 

৬৯০৭1 ০৪ পিট ৪৩০৪ তেশা শত ৪ ৮৮৪ হা ০৩ এ১৯শগতি ০5 এও 1১৮5০ ৮13 


১৮৯০০ 2 ০৮১। ০৪ ১৮৮৯ লহ ০৪ শী] ৩ ৯৮৮৮৮৮৪ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ২৯ 
উলামায়ে কিরামের অভিমত 

আহলে সুন্নহ ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ আলেম বলেছেন, খরগোশ খাওয়া হালাল । রাফেযীরা এবং পূর্ববর্তী 
কোন কোন ফকীহ বলেছেন, খরগোশ খাওয়া জায়িয নয় । আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হযরত ইবনে আমর ইবনে 
আস রাযি. আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা রাযি. এবং ইকরামা রাযি. প্রমুখের মতামত হল, খরগোশ ভক্ষণ করা 
মাকরূহ । 
মাকরূহ হওয়ার দলীলসমূহঃ 
দলীলে নকলী £ যেমন, নিম্নের হাদীস- 
০1১০ ০41১ ১৮ 0০১৪ ৬১১৮০ ৮৪১৪ ০9৯১০০০৮৮৭৪ ০৩ ১৮৪ ৩৭৭০ ৪৩। 
(61)9 ৮৫:51 ০০ 41১৮4507155 ০510৯ 09 প্রত 4270 2৮5 91 (৫2 গেট ৯ ৪০৪ ৫৯০ 
দলীলে আকলী 

স্ত্রী খরগোশের হায়েয আসে । সুতরাং আশঙ্কা আছে যে, দৈহিক কাঠামো বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে এমন কোন 
অতীত জাতির অবশিষ্ট বংশধর এরা । যাদেরকে উপদেশসুচী হিসাবে এখানে জীবিত রাখা হয়েছে । অতএব, এরা 
আল্লাহর আযাবের নিদর্শন বিধায় এগুলো ভক্ষণ না করাই উচিত। 


দলীলে কিয়াসী ্‌ 
যেহেতু তার রক্ত বের হয়, যে রক্ত খতুস্রাবের রক্ত এবং মানুষের মাঝেও পাওয়া যায়, তাই খরগোশ মানুষের 
সাথে এ দিক থেকে সাদৃশ্যতা রাখে । আর স্বতঃসিদ্ধ কায়েদা হল, ৮1৮৮ *4-১* কেও শরী'আত নিষেধ করেছে। 
আর মানুষের গোশত হারাম বিধায় মানুষের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে এমন প্রাণীর গোশতও হারাম হবে। 
হালাল-সম্পকীয় দলীলসমূহ 
নকলী দলীল 
€১) এ অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীসটি- 
৪71 ০১2৪ ০ শীট ০৩৩ ০ ১৮5০ ০৮৬১ ৩5 শিট ৩৪ ১91১ 1৯৮, ৩ ৩১৪ ০ ১০ ৩০৮৮ 
৮৫৮4৩ 2৮-৮৮ 01 ৮ ৩৮৪ (০১৯০ ৮৫১১৩ ৮৫৮৮৮ ক ৬৮৪] ৮০ ভে ০1৮41 ৮৯ ৮) 
(2৮৮৮৭| ৩5 74৮) এ 90 এু্ড। ০ 0৩ 49 ক ৬০] ০] 5১৯31 ১১১৯৭ ভোত ও ১৪০ 
আবু দাউদ শরীফে উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে এসেছে 
১ ৬৯৮ এট 52৮৮5 089 ৩৭০৩ 1১০১৮ ১০৪ জি 9৪ 4০ ০০০05 ১৪০ ৩২৮৬৯ ৩৪ 
(-৮৭। ৩০০5 ১০১ ১৮1) ৮65 ক ০০ পু 2 ০01 ৮১০ 2৮4 
(২) হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, 
আকলী দলীল 


ইসলামী শরী'আতের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, স্থলচারী যে সমস্ত প্রাণী হারাম, সেগুলো 
দ্রুপ্রকার। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩০ 

€১) হিং পশু-পাখি । যেমন- বিড়াল, কুকুর, বাঘ, চিল, বাজপাখি, কাক ইত্যাদি । এগুলো নিজের পা দ্বারা চিরে 

ফেঁড়ে শিকার ভক্ষণ করে, বিধায় এগুলো হারাম । এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে- 

6১01০৮৯0১০5 ০১৮১]। ৩৮ তি ভঠ ৭5105 পক এ ৩৭1 ০| 
(২) যে সমস্ত প্রাণী নাপাক ভক্ষণ করে, সেগুলোও হারাম । যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে- 
(১৮০) ৮৮১।১ ৮9) 951 ০০৪ খর 4০। ০৮9 ভর্কট ৮৮৪ ০৭ ০৪ 

বলাবাহুল্য, খরগোশ হিংস্র প্রাণী নয় কিংবা নাপাক ভক্ষণকারী প্রাণীও নয় । তাই খরগোশ ভক্ষণ করা হারাম নয় 
বরং হালাল । 
প্রতিপক্ষের জবাব 

যারা খোরগোশ খাওয়কে মাকরূহ বলেন, তারা স্বপক্ষে যে নকলী দলীল পেশ করেছেন- তার প্রথম জবাব হল, 
হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল । যেমন, আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. তার ১১৫.) ১4 গ্রন্থে এ 
দিকে ইংগিত করেছেন। 

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গন্গুহী রহ. বলেন, হাদীসটিতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম খরগোশ খাননি। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে নিদেধও করেননি । আর এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, খরগোশ 
খাওয়া হালাল ।কেননা হারাম হলে তিনি তা খে এবশ্যই নিষেধ করতেন ।এমনিতেই ছেড়ে দিতেন না। 

(আল-কাওকাবুদ দুররী) 

অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও:7 সাল্লাম, নিজে কখনও খরগোশ খাননি ৷ আর প্রত্যেক হালাল জিনিসই 
খেতে হবে- এমনটি জরুরী নয়। 

আর তাদের কিয়াসী ও আকলী দলীলের উত্তরে বলা হবে, সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে কিয়াস ও আকলের 
কোনও গুরুত্ব নেই। 
হানাফী মাযহাবের ফতওয়া 

খরগোশ দু" প্রকার । (১) নখ বিশিষ্ট । (২) পাঞ্জাবিশিষ্ট । হানাফীদের মতে উভয় প্রকার খরগোশ খাওয়া হালাল। 
€হিদায়াহ £ ৪/ ৪৪১; ফতওয়ায়ে রশীদিয়া ৪৫০, ফতওয়ায়ে রহিমিয়াঃ ২/ ৩৬৮; ফতওয়ায়ে শামী £ ৯/ ৪৪০) 


২০ ৩6) ১৫ ৯০0৮৮ 24 


অনুচ্ছেদ ৪ ৩. গুইসাপ খাওয়া . 
(৮1 31-75522 ৩2 ৬০ 30৯ ৪4401 ১০ ৩০ 4০ 52 5 ৩3০০ পি ০5০ 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩১ 
৩. কুতায়বা রহ.............. ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল । তিনি বলেন, আমি তা আহার করি না এবং তা হারামও বলি না। 
এ বিষয়ে উমর, আবু সাঈদ, ইবনে আববাস, ছাবিত ইবনে ওয়াদীআ, জাবির ও আবদুর রহমান ইবনে হাসানা 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফকীহ 
সাহাবী ও অন্যান্য ফকীহগণ এর অনুমতি দেন আর কতিপয় আলিম তা হারাম বলে মত পোষণ করেন । ইবনে 
আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে গুইসাপ 
খাওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনীহাবশতঃ তা পরিত্যাগ করেন। 
সহজ তাহবকীক ও তাশন্লীহ 

৬৮| 8 বহুবচন ১৮৮ '৬/৮০ আল্লামা সুযৃতী রহ. লিখেছেন, +-০ এক প্রকার ছোট প্রাণীকে বলে। 

এর বৈশিষ্ট্য হল, 
তার লিঙ্গ দু'টি । সে পানি পান করে না। কেবল পূর্বদিকের বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে। প্রতি চল্লিশ দিন পর এক 

ফৌটা পেশাব করে । তার দাত পড়ে না। সাতশ' বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে । উর্দূতে তাকে »১-৫ বলা হয় । ফাসীতে 

১০০৯৮ বলা হয় । ১৯৫%-০)। 9১4 এর টীকাকার ০1১৮ ৮.৮ এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- 

০০1০০ 1১৯০৯ 101 0৯ ১১801 450৩ ০৬০৪ ১৪০ 9১০5১ এ 0 শি] ০৪ 
০০২] ০১১০৬ পিট 
আল-মু'জামুল ওয়াফীতে ৬- এর অর্থ লেখা হয়েছে, গুইসাপ, গিরগিট। 

উলামায়ে কেরামের অভিমত 
৬- খাওয়া হালাল এবং হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা- 

৩ ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক, আবু লায়লা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ এবং আসহাবে যাওয়াহির 

-এর মতে এটি মাকরূহ নয়; হালাল। 

০ হানাফী উলামাদের মতে যমীনের অন্যান্য কীট-পতঙ্গের মত এটি ভক্ষণ করা মাকরূহ। 

ও হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ. বলেন, হানাফী উলামাদের পক্ষ থেকে মাকরূহে তাহরিমী ও তানযীহি 
উভয় ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়৷ ইমাম তাহাবী রহ. এর বর্ণনামতে এটি খাওয়া মাকরূহে তানযীহী । কিতাবুল 
আছারে উদ্ধৃত ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এটি মাকরূহে তানযীহী । তবে 
অগ্রাধিকারযোগ্য মতে এটি ভক্ষণ করা মাকরূহে তাহরীমি। 

০ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেনঃ ফুকাহায়ে-আহনাফ এটিকে মাকরূহে তাহরীমি বলেন। পক্ষান্তরে 

মুহাদ্দিসীনে আহনাফ বলেন, মাকরূহে তানযীহি। 

০ শাইখুল আদব ইযায আলী রহ. বলেনঃ ইমাম মালেক রহ. এর মতে এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। তার মতে স্পষ্ট 
ঘোষিত হারাম কীট-পতঙ্গ ছাড়া সব ধরনের কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করা হালাল । পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. ০ 
এবং ০০০ উভয়টি ভক্ষণ করাকে জায়েয বলেন। আর হানাফী উলামাগণ উভয়টিকে তক্ষণ করা হারাম বলেন। 

(ফাওয়ায়েদে ইযাযিয়া) 


ফয়যূল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩২ 
হালাল হওয়ার দলীল 
৩ ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখ দলীল হিসেবে নিঙ্নোক্ত হাদীসগুলো পেশ করেন। 
(১) আলোচ্য অনুচ্ছেদের নিন্বোক্ত হাদীস- 
4১৮] 3১ এ] এ 200 ৮1 ৭51০০ ৬৮৮ হু পে 01 ৮৯৪ ০৭1 ০০ 
এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে হারাম আখ্যা দেননি। 
(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণিত হাদীস - 
০০ ০ ৩2557 বু ৬৮৭। ৮৩০০ ০১০ ৮৮৩০৭ 
যদি এটি হারাম হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে এটি খাওয়া হত না। সুতরাং 
বুঝা গেল যে, ২০ ভক্ষণ করা হালাল। 
মাকরূহ হওয়ার দলীল 
হানাফী উলামাগন দলীল হিসেবে পেশ করেন। 
(১) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবলীর নিষ্নোক্ত হাদীস £ 
(০৮৮৮১1০5১01) ৮০০) ০5০০ ৬০ ৮০1৩ 
(২) হযরত আয়েশা রাযি, বর্ণিত £ ...ক্ত হাদীস ঃ 
915১১0০৩৬০০ 75051 ৮৪ ভা এ ৮ ৮০ জট | ০৯৮০ ৬৪ ৮ ৬১১ এ: 
(৪১4০১ ৭৮৭) ৯৪ ৬৪1৪0 ১০ কপিপসচা, ও 4০০৯০ ০) ০০৪৪ ০১৪] ৮৯৯৪০ 
(৩) আলী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত নিন্োক্ত হাদীস £ 
(৬:৮০) ৮৮১০৯) ৮00 ৮5501 551 ০৪ এর) 21 
€৪) বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার প্রায় প্রতিটি হাদীসগ্রন্থে শব্দের কিছুটা পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে 
যে, “রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে স্বভাবগত অরুচির কারণে ভক্ষণ করেন নি।” 
এখন দেখার বিষয় হুল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব তবীয়ত কি শরী“আতের অনুকূলে 
কিনা ? এটাতে নিশ্চিত কথা যে, তার তবীয়ত শরী'আতের সম্পূর্ণ অনুকূলে । সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবীয়ত কর্তৃক অরুচিকর হওয়ার অর্থ শরী'আত কর্তৃক তা অসমর্থিত। তবে যেহেতু 
এটি ভক্ষণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনও বিধান নাধিল হয়নি বিধায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সরাসরি একে হারাম ঘোষণা করেন নি। অন্য দিকে তিনি ভক্ষণও 
? | 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশা করছিলেন, এটি হারাম হওয়ার 
ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও বিধান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসবে । একারণেই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে 
শিবলী রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি 
নিষেধ করেছেন। তথা এর মাধ্যমে এটি হালাল হওয়ার বিধানকে রহিত করে দিয়েছেন। 
উক্ত দলীল হালাল হওয়ার প্রবক্তাদের বিপক্ষে একপ্রকার উত্তর বটে। তাছাড়া এটা তো স্বতগ্রসিদ্ধ কথা যে, 
হালাল এবং হারাম এর হাদীস যখন মুখোমুখী হয়, তখন হারামের বিধানই কার্যকর হয় । 
চেশস্পল ০ ৪৭০৮ 1২৯ £ ইমাম তিরমিযী রহ. আলোচ্য হাদীসের স্তর চিহিত করতে ৩... এবং চে-»০ 
শব্দ একই সাথে এনেছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (€ছানী) - ৩৩ 
আরও অনেক হাদীসের ক্ষেত্রেও তিনি এরূপ করেছেন । এতে একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, উসূলে হাদীস 
এর আলোকে বুঝা যায়, ১... এবং (২৮-০ পরস্পর বিপরীত । কারণ, ০-২স-০ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ 
১১২-১ 3১ 25 3১ ১১)। ৮৪ ০৪০০ ০৮৪ ০০ 4৮5017591০১ ৪১০০ 
“অর্থাৎ যার রাবী আদিল ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসটি মুস্তাসিল এবং হাদীসটি 
মু'আল্লালও নয় শাও নয় 1” 

৩ পক্ষান্তরে ০... এ হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে ₹স-০ হাদীসের একটি শর্ত ছাড়া সমস্ত শর্ত বিদ্যমান। সে 
শর্তট হল, রাবী পূর্ণ স্মরণশক্তিস ম্পন্ন হওয়া । সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কোনও হাদীস একই সাথে চে» এবং 
১৮ হতে পারে না। অথচ ইমাম তিরমিযী রহ. এ উভয় প্রকারকে একই হাদীসে আসলেন কিভাবে ? 
উলামায়ে কিরাম এর অনেক উত্তর পেশ করেছেন, নিম্নে তার কয়েকটি আলোচনা করা হল- 

(১) হাফিয ইবনে হাজার রহ. নুখবাতুল ফিকার এ লিখেছেন- 

৩:১৩ ১৮৪ 3১৮01 পি ০৪৩৭ এ ১৪৪ (সিল ০৮) ই 
দারুল উরম দেওবন্দ এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরীরিহ) উল্লেখিত 
ইবারতে ব্যাখ্যায় ১,-১। হস এ লিখেছেন, 
ইমাম তিরমিযী রহ. ১... এবং ৮৮- কে একই সাথে দুই কারণে উল্লেখ করেন । 

ণ প্রথম কারণ, যেখানে হাদীসের সনদ মাত্র একটি হয়, সেখানে ০. ও (-৮ কে একই সাথে আনার কারণ 
হা, ইমাম তিরমিযী রহ. সন্দেহ পোষণ করেন যে, রাবী /০-০.| 25 তথা পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন নাকি ০৯ 
--২০০। তথা দুর্বল স্মরণশক্তি সম্পন্ন ? তখন ৩ এবং ০৮০ এর মধ্যখানে একটি 3 (অথবা) মাহযুফ 
থাকে । অর্থাৎ হাদীসটি হাসান অথবা সহীহ । 

০ দ্বিতীয় কারণ, যেখানে হাদীসের সনদ একাধিক হয় সেখানে ০... ও (০-* শব্দ একসাথে আনার কারণ হুল, 
হাদীসটি এক সনদের বিচেনায় “সহীহ' এবং অন্য সনদের বিবেচনায় 'হাসান' । 

(২) কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন, ৩-... দ্বারা “51; ০. উদ্দেশ্য । আর ৯৮০ দ্বারা ৯১৮০] ৮৮৮ উদ্দেশ্য । 
আর এ দুটি এক সাথে আসতে পারে । কারণ, যে হাদীসটি কোনও রাবীর স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে ১... 
5157 হয়, সে হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হলে ৯৮৯] চে৮-০ হয়ে যায়। 

(৩) আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. বলেন_ ৩...» এবং [০২৯-০ এর পরিভাষা ইমাম তিরমিযী রহ. এর নিকট ভিন্ন। যে 
ভিন্নতা --/:-)| ১৮ 21): তথা দুই স্তরের মধ্যখানে তৃতীয় আরেকটি স্তরের মত অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল, যে. 
হাদীস খান ₹:৮-০ এর নিচে এবং ০-... এর ওপরে । 

(৪) আল্লামা ইবনু দাকীক আল ঈদ রহ. তার ০1৮73 নামক গ্রন্থে এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, মূলতঃ ০-... এবং 
৮০:৮-৮ এর মাঝে পরিভাষাগত বৈপরিত্‌ নেই । কেননা এটা 'হাদীস' এর কোন প্রকার নয় বরং স্তর । (:স-০ 
হল, উচ্চস্তরের হাদীস; ১-... হল নিম্নস্তরের হাদীস ৷ আর প্রতিটি উচস্তরের বন্তু নিন্নস্তরের বন্তুকেও শামিল 
করে। হাদীস যদি 'যঈফ" না হয় তাহলে “হাসান । আর 'হাসান' হওয়ার পাশাপাশি যদি সহীহ হাদীসেরও সমস্ত 
শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে হাসান সহীহ । অনুরূপভাবে বলা যায়, উভয়ের মাঝে রয়েছে ০1৮ ০০৯৯ ১০ 
তানি “সহীহ' হাসানও । কিন্তু প্রত্যেক 'হাসান' 

নয়। 
উপরিউক্ত সমস্ত উত্তরের মধ্যে শেষোক্ত উত্তরটি উলামায়ে কেরামপছন্দ করেছেন। (দরমে তিরমিযী 
অবলম্বনে) আহনাফের ফতওয়া মতে গুইসাফ বা গিরগিট খাওয়া হারাম । 

দি (আলমগীরি 8 ৫/ ২৮৯, দুররে মুখতার $ ৯/৪৪৩; হেদায়াহ  8/৪৪১ 
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৮ ০5৭ ০-৫এ ঠ% 2 2৫ 
অনুচ্ছেদ ঃ ৪. খষ্টাশ খাওয়া 


৩১৮ ৮ ৩৪ ডে ৬৪। ০০৯15 4592 55 ০৮১০ ৮2 ৮০৮৮ 
(৫1৩13 2: 3০৯ ৫০০8৮0129৩8 533 ০৩ এ ও ৩ ৬৫28৬ ০ ১১৪ 
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2 নি রে 
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১৯০৮-০1৭ 52502710406 1710 ১/০৮)। ৮০০  ০৫১$ 255 
০৮২ 45, 0500%0৮ ১15৮৮) 122৯154০৪৩৭ ১৪৫ 05:01 06 ও5% 
5১13৩ ১০৪৮ 5০৪ ৮2) 57 ৮০৮ 0৩ 49424 ৬ ৫ 86 ০০ 6810511 ১০ 


৩৩১০৪ 408 ৫ উড ৮65 জে ৬৪ ৮৫ এ উই ঈ্ এ ৮0 সা ৩৪৩২ ৬১০৭]। 
ডিক 2 
8. আহমাদ ইবনে মানা' রহ.........*০- আব আম্মার রাষি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি জাবির রাযি, কে 


বললাম, খণ্টাশ কি শিকারযোগ্য প্রাণী? তিনি বললেন, হা । আমি বললাম, আমরা কি তা খাব? তিনি বললেন, হা। 
আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তা বলেছেন? তিনি বললেন, হা । 

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ! 

কতক আলিম এতদনুসারে মত পোষণ করেন। তারা খন্টাশ খাওয়ায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ 
হল, আহমাদ ও ইসহাক রহ. এর অভিমত । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে খণ্টাশ আহার করা অপছন্দনীয় বলে একটি হাদীস বর্ণিত আছে 
আর কাত্তান বলেছেন, জারীর ইবনে হাকিম রহ. এ হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দ ইবনে উমায়র - ইবনে আবু 
আম্মার - জাবির - উমার বাষি. সূত্রে তার বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত আছে। তবে ইবনে জুরায়জ রহ. এর রিওয়ায়াতটি 
অধিকতর সহীহ । 
৮৫ হিপ জি ১০৩ সর ৩6 024৮৮ ৪: ১০05 2৪ ০০০৪ 
3০ ৮০) 4%1৩-5 ধর 2001 0240 ৬৮ এ 26 ০ 22566 ৮ভ্টা ৬6 £৮৫ ৩ ৩৩ 
% 5০112 ০১৫ ৮2557 5৯2 ০:54 বু) পপ »০৪০ক০ 7 ০ ক ০০৫ 
৬০৯৮1০১26৮5 পতি 6৫69 443 ৪ ৮816 বিএ ৪ ভে এ 
ভি ৩15৫015৬505 96 ৫১৪১০১৬৪৮৪৮ 35225 3 3580844 ল 

25৫41 4526 পাশে! ১২১৫] ১৮০৫ 0০৮+-০1 ০৪ +১১%]। ঠ৮ ০৮০০ 
26) 35501 450 ৩8 রশ 3353 25201 এড 2 ০০ ৩ 


5০56, 


ফয়যুল হাদী-৩/খ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৫ 
৫. হান্নাদ রহ........... খুযায়মা ইবনে জায রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে আমি খষ্টাশ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৷ তিনি বলেন, খষ্টাশ কি কেউ খায় £ আমি তাকে নেকড়ে 
বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম | তিনি বললেন, যার মাঝে মঙ্গল আছে, এমন কেউ কি নেকড়ে খায় ? 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয় । ইসমাঈল ইবনে মুসলিম - আবদুল কারীম আবু 
উমাইয়া সুত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। 
কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ ইসমাঈল এবং আবদুর করীম আবূ উমাইয়া -এর সমালোচনা করেছেন। এ আবদুল 
করীম হলেন, আবদুল করীম ইবনে কায়স। তিনি হলেন, ইবনে আবুল মুখারিকণ। পক্ষান্তরে আবদুল কারীম ইবনে 
মালিক জাযারী হলেন নির্ভরযোগ্য রাবী। 
সহজ তাহবকীক ও তাশব্ীহ 
৮:০1 £ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, একে হিন্দীতে ০4৯ ফাসীঁতে ১5 আর উর্দূতে ৯৮. 
বলা হয়। মিসবাহুল লুগাত (বাংলা) তে রয়েছে, -4| এর বহুবচন ০৮৮২০ '-০৯৯৬ ৮৮ এ 
অর্থ, হায়েনা। আল্লামা ওহীদুজ্জামান রহ-বলেন, হিন্দীতে একে (১ ও বলা হয়। আল্লামা খলীল আহমদ 
সাহারানপুরী রহ. ১১৫11. এর লিখেছেন- 
১১০4৮ লতি ০০০০ মী 200 3১০০৩ জউসা9 ৮5901 ৮1৯) ৯৯ ৮০এ। 2 ০-20190 
(০%-০ ১৮৫৮৯) 955) 2১০৭ ০৩ ও ১4০৪ ৮৯৪০]।০৬ ০৪ ৮৮05 (7 মি 1053 ৯ 
অর্থাৎ ৮০০] পুংলিঙ্গ একবচন। তার ১৬ হল ১.০ এবং 2২০ তার ৬০ ব্যবহৃত হয় না। আশ্চর্যের 
বিষয় হল, এটি এক বছর নর থাকে এবং এক বছর মাদী থাকে । নর থাকাবস্থায় গর্ভধারণ করে আর মাদী থাকা 
অবস্থায় প্রসব করে। এটি এক প্রকার ছোট প্রাণী । মানুষের গোশত ভক্ষণ করে । কিন্তু ক্ষুদ্র বিধায় মানুষের উপর 
সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না। তবে কোনও মানুষকে ঘুমন্ত পেলে মাটি খুড়ে তার পর্যস্ত পৌছার এবং গোশত 
খাওয়ার চেষ্টা করে। এটি কবর খুঁড়ে লাশ বের করে মানুষের গোশ্ত খায় । 
এটি হালাল না কি হারাম -এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ইখতেলাফ করেছেন । আলোচ্য অনুচ্ছেদের দু'টি 
হাদীসের একটি দ্বারা বুঝা যায়, এটি ভক্ষণ করা হলাল। পক্ষান্তরে অপর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এটি ভক্ষণ করা 
হারাম । ইমাম তিরমিযী রহ. তার অভ্যাস মাফিক স্বীয় মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য হালাল সংক্রান্ত হাদীসটি প্রথমে 
এনেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাপারে পর্যালোচনা করে সেটিকে “যঈফ' আখ্যায়িত করেছেন । 
আহনাফ এবং এক বর্ণনা মতে ইমাম মালিক রহ., আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ., সাঈদ ইবনে মুশাইয়াব রহ., 
সুফিয়ান সাওরীসহ প্রায় সকল উলামায়ে কিরাম বলেন, ₹-৮ তথা হায়েনা ভক্ষণ করা হারাম । 
পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম আহমদ রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. এর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে --৮ তথা 
হায়েনা ভক্ষণ করা হালাল । 
হালাল হওয়ার দলীল 
১. আলোচ্য অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস। 
২. হযরত সাহারানপুরী রহ. বযলুল মাজহুদ গ্রন্থে ৩৫৮) লিখেছেন 
- ই ৮৮৪ ৩০ ৯৪০১ ৮৮০] ০ ০ 5) ৯৮৮) ০০৬টি ৮০০। 03৮ ৮৯১০৪/৪ 
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হারাম হওয়ার দলীলসমূহ 

১. ইমাম আবু হানীফা রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকসহ জমহুর উলামায়ে কিরাম দলীল হিসাবে 
পেশ করেন, মশহুর হাদীস 0 ১:)-5 ৮-৮০ ₹০৮ “তোমাদের উপর প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীকে হারাম করা 
হয়েছে।” বলা বাহুল্য, ৮৩ ৬১ ৮ “হায়েনা ও হিশ্ত্র প্রাণী সুতরাংএটিও হারাম হবে। 

২. আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস । যদিও ইমাম তিরমিযী রহ. অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসকে 'যঈফ' বলেছেন, 
কিন্তু মূলতঃ এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে হারাম আখ্যা দেওয়া হয়নি বরং হারাম আখ্যায়িত করা হয়েছে *.» 
২০০ ৬১ ০৮৮৮৪ এ পূর্বোক্ত হাদীসের আলোকে । দ্বিতীয় হাদীসখানা প্রথমোক্ত হাদীসের সমর্থনে নেওয়া 
হয়েছে।আার সমর্থনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট । তাছাড়া মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক গ্রন্থেও এরূপ হাদীস বর্ণিত 
আছে। 

৩. তরমিযীর টাকাকার বর্ণনা করেছেন, ৮৮41১ ৮০০1 51 ৬০ এ 401৮5 ০৮, 

৪. হযরত শাইখুল আদব ই'যায আলী রহ. বলেন, কুরআনের আয়াত ০:9০ 75:1৮ 14 এর মাধ্যমেও 
হানাফী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করা যেতে পারে৷ ৮৭ 

(১) হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহাবানপুরী রহ. ১৫.) এ গ্রন্থে বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জাবির রাঘি. 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়"  'প্রামের বাণী এ ৮২] | থেকে ইজতিহাদ করে বলে দিয়েছেন, এটি 
খাওয়া যেতে পারে । আর “ তু হযরত জাবির রাযি. এ ইজতিহাদটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বক্তব্য থেকে করেছেন, তাই তিনি হালাল হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। 

(২) তাছাড়া স্কতঃসিদ্ধ কায়েদা আছে, হালাল এবং হারামের বিধান পরস্পর বিরোধী হলে হারাম সাব্যস্তকারী বিধান 
কার্যকর হয়। আর এতেই অধিক সতর্কতা । ৃ 

(৩) :৯ ৮৮ ৮০ ৩৭ এখন প্রশ্ন হল, ৯৮৮ কাকে বলে ? মূলতঃ ০ এর সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ 

রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে শিকার করা প্রত্যেক হালাল জন্ত্রকে ৮ বলা হয়। তার মতে হারাম 
জন্তুর ক্ষেত্রে »_০ শব্দটি ব্যবহার হয় না। পক্ষান্তরে আবু হানীফা রহ. বলেন, ১০ প্রত্যেক শিকারী বন্য 
পশুকে বলে । চাই তা হালাল হোক কিংবা হারাম ৷ 
সে মতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর নিকট কুরআন মজীদের আয়াত-. ,, 
72420952501 0৮525 45 এর অর্থ *০৮ ৮৪০১ ২১৩1৮915398 1 সুতরাং তীর মাযহাব অনুষায়ী 
হালাল পশু শিকার করলে এ বিধানের শামিল হবে ৷ হারাম জন্তু শিকার করলে এ বিধানের আওতাভুক্ত হবে না। 
ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল, *৮৯ ৮721১৮১৯৬০৪ ৮1৯৮ 1১455 ও হালাল 
কিংবা হারাম যে কোন জন্তু শিকার করলেই আয়াতে উল্লেখিত বিধানের আওতাভুক্ত হবে। ইমাম সাহেব --:-০ 
এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সমর্থনে আলোচ্য অনুচ্ছেদের উল্লেখিত হাদীসখানাও পেশ করা যায় । অর্থাৎ ইবনে 
আবি কাতাদাহ যখন জাবির রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 1.৯ ----০| ৮-.। তখন হযরত জাবির রাধি, উত্তর 
দিয়েছিলেন, হ্যা । ইবনু আবি কাতাদাহ পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন, ৮4441 1 সুতরাং এখানে যদি ...» দ্বারা শুধু 
হালাল জন্তুকেই বুঝানো হত, তাহলে ইবনে আবি কাতাদাহর পুনরায় এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। তার দ্বিতীয় 
প্রশ্নটি থেকে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, ১০ হালালও হতে পারে; হারামও হতে পারে। 

হানাফীদের এর ফতওয়া ঃ হায়েনা ভক্ষণ করা হারাম । | 

(দুররে মুখতার ৪ ৯/৪৪৩, আলমগীরি £ ৫/২৮৯, হেদায়াহ £ ৪/৪৪১) 
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1০০ ০৮৪)] 0১৮ 4 ৮ 2৩ ক 
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৬. কুতায়বা ও নাসর ইবনে আলী রহ.......... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত আহার করিয়েছেন । কিন্তু গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। 
এ বিষয়ে আসমা বিনতে আবু বাকর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

আমর ইবনে দীনার _ জাবির রাধি. সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে যায়দ রহ. এ 
হাদীসটি আমর ইবনে দীনার - মুহাম্মদ ইবনে আলী - জাবির রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন । ইবনে উয়াইনা রহ. এর 
রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ । মুহাম্মদকে (ইমাম বুখারী রহ.) বলতে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. 
হাম্মাদ ইবনে যায়দ রহ. অপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন । 

সহজ তাহককীক ও তাশবীহ্‌ 

ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে আইম্মায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা- 

(১) ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, সাহেবাইন, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, হাসান বসরী, আতা ইবনু আবী রাবাহ এবং 
সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখের মতে ঘোড়ার গোশত কারাহাত (অপছন্দনীয়তা) ছাড়াই মুবাহ। 

(২) ইমাম আবু হানীফা রহ থেকে এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় । যেমন, আল্লামা কাশরী রহ. ,*)। 
৬] গ্রন্থে এবং হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ১-:| ১৯] গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আ“যম আবু হানীফা রহ. 
থেকে ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে মাকরূহে তাহরীমী এবং মাকরূহে তানযীহী উভয় বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে 
মাকরূহে তানযীহী সম্পর্কিত বর্ণনাটি অথ্াধিকারযোগ্য । 

আল্লামা কাশ্মিরী রহ. আরও বলেন, দুররে মুখতার-এ রয়েছে, ইমাম আ'যম রহ. এ ব্যাপারে তার পূর্বোক্ত মত 

থেকে ফিরে এসেছেন। আল্লামা সাহারানপুরী রহ. ১১) ০১ গ্রন্থে লিছেন- 

৮৮-০1-50৮৮ 21১) ৮৯০ ০-৯৯11১৮- ৬5 ০ ৮৮৮১৮ ৪7৮81 ০৮ ৩০৪১০]1০এ 

৮২০৯০] ০152৮7১4151 ৮৬ এ পপ ঠা ০৪ 0 ভাপ ভোখ 0 প20511৯৩5 লি ৩9 আস 

(০০ ০০ £ ৫ ১৯৫৭১) ০৭৪) ৬০৩1 ভে 22১০] ৬৪১৩) ০১৩৭ 
আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন - 
(6/: ভন্ড) হিরা টাটা 2০০৮০) ৬1 ৩৯৯১ 

শাইখুল আদব আল্লামা ই'যায আলী রহ. বলেন, ইমাম আ'যম রহ. থেকে আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে তিন 

ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় ।.যে তিনটি বর্ণনার ভিত্তি তিনটি দলীলের ওপর । যথাক্রমে _ 


৩৬৩৫ ৮৮৮ ৫: ০৯ 8০৬০ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৮ 
(১) কুরআন মজীদের আয়াত 7১১ (১১:,-] ৮১৮১ ০০০১ ০২২৯১ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার 
উপর তার দানকৃত অনুগ্রহের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে 'ঘোড়ায় আরোহন'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং 
ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা যদি জায়িয হত, তাহলে অনুথহ হিসেবে “ভক্ষণ' এর কথা বলতেন আর “ভক্ষণ: 
আরোহনের চেয়েও আঁধক উপকারী । সুতরাং বুঝা গেল, ঘোড়ার গোশত আহার করা জায়িয নয়। এ দলীল ছারা 
ইমাম আবু হানীফা রহ. ঘোড়ার গোশত হারাম সাব্যস্ত করেন। 
(২) ছিতীয়তঃ ঘোড়া যুদ্ধের অবলম্বন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 
০৯| ৮০০ ১৯১৬৪ ৩৮ লন ৩৫) 055 
এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে ঘোড়ার বহু ফযীলত এসেছে। সুতরাং ঘোড়া সম্মানযোগ্য জন্তু। সম্মানযেগায হওয়ার কারণে 
এটি ভক্ষণ করা মাকরূহে তাহরীমী । এ দলীলের মাধ্যমে তিনি ঘোড়ার গোশত মাকরহ সাব্যস্ত করেন। 
(৩) তৃতীয়তঃ ঘোড়া ভক্ষণ শুরু করলে যুদ্ধের হাতিয়ার হ্রাস পাবে। তাই ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা মাকরহে 
তানযীহী। এ দলীলের মাধ্যমে তিনি মাকরূহে তানবীহী সাব্যস্ত করেন। 
ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখের দলীল 
তাদের দলীল হল, আলো ..]৬স্ছদের হাদীস- 
(০৮৯১ -৯%০1৯%] ০৪ ০৬০১০৯৯০৫১৭ ক 401 1৯১ ০৮৮৮০ ০৩ ৮৮৩৪ 
হানাফীদের দলীলসমূহ 
১. কুরআনের শরীফের আয়াত. . (2231) 250১ ৯৯৮০৪ দ0 ০০০7০ ০৮৯০০ 
২. নিম্নোক্ত হাদীস- 
(2৯৮১০১৬১৮৮০) ১০১ ৯৮ 12) 001 ০৮৯০ ₹৯৭ 95 ০০ ৮৫ পট 401 095 ০1 ৯৮১০৮ ২৬৯০৪ 
৩. ঘোড়া সম্মানের জন্তু (বিস্তারিত দেখুন শাইখুল আদবের প্রাগুক্ত আলোচনায় ।) 
৪. ঘোড়া যুদ্ধের বাহন। এর মাধ্যমে মুসলমানরা কাফির-মুশরিকদের্‌ অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে। কাজেই এটি 
ভক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হলে জিহাদের আসবাবপত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। ফলে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে 
পড়বে । সুতরাং তাতে ভক্ষণ না করাই উচিত। 
ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমুখের দলীলের উত্তর 
ইমাম শ্রাফিঈ রহ. প্রয়ুখের পেশকৃত দলীল জাবির রাযি. এর হাদীসটির একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা- 
(১) আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়। 
€২) জাল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এর উত্তরে বলেন, জাবির রাষি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সম্পর্ক খায়বরের 
সঙ্গে। কেননা অবু দাউদ শরীফে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে, 
(69155 ৮৯২ উর 4010৯৮১৩০০০ এ০। ৪ ০৪ ৮৮০ ০৪ 
এ হাদীস হালাল সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণস্বরূপ ৷ আর খালেদ রাযি. খায়বরের পরে মুসলমান হয়েছেন । এর দ্বারা 
বুঝা যায়, 'হারাম সংক্রান্ত' হাদীসটি 'হালাল সংক্রান্ত" হাদীসটিরও পরের । সুতরাং 'হারাম সংক্রান্ত" হাদীসখানা 
'নাসিখ' (রহিতকারী) এবং 'হালাল সংক্রান্ত" হাদীস “মানসূখ' । 
(৩) এ উত্তরটি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ হারামের দলীল এবং হালালের দলীল পরস্পর বিরোধী হলে উসৃল হল, হারামের দলীল 
অগ্রাধিকার পায় । অতএব খালেদ রাষি. কর্তৃক বর্ণিভ হাদীসই অথাধিকার পাবে। | 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৯ 
উক্ত আলোচনার সুবাদে আরেকটি মাসআলা বের হয় যে, জিহাদের মাধ্যম কি ঘোড়ার সত্তা নাকি ঘোড়া থেকে 
উপকৃত হওয়া জিহাদের মাধ্যম? এর উত্তরে বলা হয়, ঘোড়ার সত্তা হল, জিহাদের সম্বল । সুতরাং ঘোড়ার 
অন্যান্য অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়াতে কোন বাধা নেই । যেমন, গোড়ার দুধ পান করা হারাম হবে না। 
আহনাফের ফাতওয়া 
ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ করা মাকরূহে তানযীহী ৷ এটাই বিশুদ্ধ মত। (আলমগীরি $ ৫/২৯০, দুররে মুখতার ঃ 
৯/৪৪২, হেদায়াহ 8৪/ ৪৪১) 
1০ 281৮0 ১৯৮০) ৮5৫৬০ ক 
অনুচ্ছেদ £ ৬. গৃহপালিত গাধার গোশত 
উকি 850 পদ ৪০ তি জাতী (8৫ ৩085 2622 22দ2 ০০০ 
৫ ৮.০ ৯ টি রম পে ৮2 ৮৪ পি. 5 পা 
৮ 3৯511 ১৮৫ পে ৩ ০৮ 57558 হিহারিা নাতি 
215 & 07 ০প পা £ উল এ ৬ হি € 5 নেপে ০৯ প ৩ ৪2 পা 
১৮০ ০৭1 ০৯০০ ৪৫ ৩৩ পরে ৬৪ ৮ ৩৪ 095 ৩ সপ জাগি ০০০৪৮] 
35454 ৮৫৫) চ৪ ১6 9৮৬ ০ 50093 
৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও ইবনে আবূ উমার রহ...... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের 
সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত“আ বিবাহ এবং পৃহপালিত গাধার গোশত আহার 
করতে নিষেধ করেছেন। 
সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ...... মুহাম্মদ ইবনে আলীর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও হাসান থেকে বর্ণিত। 
ইমাম যুহরী রহ. বলেন, এই দুইজনের মধ্যে হাসান ইবনে মুহাম্মদই রহ.-ই হলেন অধিকতর সন্তোষজনক । সাঈদ 
ইবনে আবদুর রহমান ব্যতীত অন্যরা ইবনে উয়াইনা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে 
মুহাম্মদ রহ. হলেন অধিকতর সন্তোষজনক । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । দা দারা 
৮ ০ পাঠ ৩6 22275 ৩2 ৯০০৫ 26 চিত ৮৮৮৬০০ ০ পু ০ 
22820 22655 উঠত 5 15 পু 21010820071 228 এ 
1765718 
লি 2 22১0০ 9%1 ০০551 ছি 90151001828 ৩6 ৯০ ০০ ৪ 
2৮ পে 2৫ 9219 
০ ০ ৩৫ সদ ৬৪ তত ৯৮৪ 5 2৮না এ এ £ ২৮০৬৮ ৩৯০ [1১ 
605৮5 53 এ১ 0৫ ৮ ক গু) 320০ এ 3০৮ |)6১ ৪7 ১০ 
৮. আবূ কুরায়ব রহ......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীতাল হিংস্র পশু, মুজাচ্ছামা (যে পশু বেঁধে রেখে তীর ছুড়ে হত্যা করা হয়) এবং গৃহ পালিত 


গাধা হারাম ঘোষণা করেছেন । এ বিষয়ে আলী, জাবির, বারা, ইবনে আবু আওফা, আনাস, ইরবাষ ইবনে সারিয়া, 
আবু সা'লাবা, ইবনে উমার ও আবু সাঈদ রাঘি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


_______ ফরযুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _৪০_________- 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
আবুল আবীয ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ রহ. হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা এই 
একটি মাত্র বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীতাল হিংস্র পশু হারাম ঘোষণা 
করেছেন। 
সহজ তাহকীক ও তাশন্লীহ 
৮৮ $ শব্দটি ১.৯ এর বহুবচন। ১.» এর ৬০ হল ৮১৮। কথায় আছে, ৯ ১০৯৯ অর্থাৎ গৃহপালিত 
গাধা, নীল গাভী । ১৯১ ১৮ অর্থাৎ বন্য গাধা । এখানে ১.» এর সাথে ৮৯| শব্দ যোগ করা হয়েছে। যেন 
১৯১৮৮ বের হয়ে যায়। কারণ, ৩৬১)০৯৮ সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। শোমী 8 ৯/৪৯১) 
(১) ২.০ ৯৭ ১০৯44101৯৮০ ৪ অর্থাৎ আবু তালিবের ছেলে মুহাম্মদ ইবনে আলী । তিনি ইবনুল 
. হানাফিয়া নামেই প্রসিদ্ধ | 
(২) ১ $ অর্থাৎ মুহাম্মদ আলী যিনি ইবনুল হানাফিয়া হাশেমী নামে প্রসিদ্ধ । 
(৩) :1৯3। -৯4। ১৯) ০৪ £ অর্থাৎ এখানে আলী রাষি, গৃহপালিত গাধা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ও মুত'আ বিয়ে 
সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা উভয়টিই একত্রে উল্লেখ করেছেন। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি, এক সাথে 
এ দু'্টিরই অবকাশ দিতেন। তাই হযরত আলী রামি. এ দুটি বিষয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাকমিলাহ) 
২501 2৮০০ ৪ শব্দটি ০৪ শব্দ থেলে ঢয়নকৃত। অর্থ- ভোগ করা, উপভোগ করা, আনন্দ লাভ করা, 
উপকৃত হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় 7, বলা হয়, কোন নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে 
৮০০ শব্দ দ্বারা বিয়ে করা। (০ শব্দের স্থলে যদি ০ শব্দ উল্লেখ করা হয়, তাহলে তাকে ০১ ৮৬ 
বলে। 
'মুত'আ বিবাহ' এর বিষয়টি যেহেতু কিতাবুন্নিকাহ-এর সাথে সম্পৃক্ত । বিধায় বিস্তারিতভাবে সেখানেই আলোচনা 
করা বারনীয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি এসেছে বলে এখানেও তার কিঞ্চিত আলোচনা উপস্থাপন করা হল। 
ইবনু দাকীক আল-ঈদ বলেছেন_ 41 ৮৮1 51৮1 0575 ৮৮010 
হিদায়াহ গ্রন্থকার বলেন- )-১)115545১175 এ ৮০৯51 7০3 0৯৫2 01 ১৯১ ০৮৮ 010৬ 
মুত“আ বিবাহের বিধান 
সকল ইমামের মতে নিকাহে মুত“আ হারাম। কিন্তু শী“আরা মুত'আ বিবাহকে হালাল বলে থাকে। 
শী'আদের দলীল 
(১) শী'আরা প্রথমতঃ কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করার অপচেষ্টা চালায় । কুরআন মাজীদে 
এসেছে- 2591 ২০০, 2275 ০১০১৯ ০১1৯০ টি এ শিলা ৬ 
তাদের মতে এখানে 6০৯ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে; ০১৩ শব্দ উল্লেখ করা হয়নি । আর এ শব্দ থেকেই 
2০ শব্দ উৎপত্তি। অনুরূপভাবে এখানে “বিনিময়” দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর “বিনিময়' 
মুত'আতেই দেওয়া হয়; বিবাহতে নয় বরং বিবাহতে দেওয়া হয় “মহর'। 
€২) নিঙ্নোক্ত হাদীসও তাদের দলীল- | 
2০০৮০ 04০৪) ৮4৮) তি 48501 0 ১৮8) 2 ০৪ শী ০৬ ৮৮ ০০৩ -০০ ৮৫৮৮ ০ ০০ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪১ 
১০ মা হম] |)1 ৮৮৮ ৮০ 4০৮75১4৪৮৮৮ এ ৮৮ লহ এ ৬০২০ ১ ৪৮01 095 
(1 ০২০৮৪] ৮৮৩) (৮৫০৩১ ০১ ০৪51 ₹৮421201 





মুত “আ হারাম হওয়ার দলীল 
আইম্মায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা“আতের পক্ষ থেকে বাদাই'-এর রচয়িতা বলেন, 7:01) ৮৮ ৮৪ 
১৮৪৭) £২৯৯১1) অর্থাৎ আমাদের পক্ষে রয়েছে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। 
€১) কুরআনুল কারীম 8 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন_ (231) 1471 ০৩৮০ ০91168101৮৪ ২ ০৯৮০৩ ৫৯১০৪ ৯০520 
এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের নারীদের সাথে যৌনসন্তোগ হালাল করেছেন। 
কে) বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নারী। (খ). নিজের বাদী । 
এ দুই ধরনের নারী ছাড়া অন্য যে কোন নারী পুরুষের জন্য হালাল নয় । বলা বাহুল্য, মুত 'আহ মূলতঃ বিবাহ নয় 
কিংবা বাদীসূত্রও নয় । কেননা মুত“আহ তালাক কিংবা আযাদ ছাড়াই শেষ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত 
আয়াতেরই শেষভাগে বলেছেন- ১১১৮1 ১ ১১ 4.১ “1১১ ৮৯51 ৩৯ মূলতঃ যারা মুত'আকে হালাল 
বলে, তারাই ১১১০) তথা সীমালংঘনকারীর অন্তর্ভুক্ত । 
(২) হাদীস শরীফঃ 
সব প্রথম হাদীস আলী রাযি. থেকে বর্ণিত- 


(৮71 0০51 1)) ৮] পিসি ৮ প্র পি ৮৯ 01০৮৪ ০ 

" দ্বিতীয় হাদীস সালামা ইবনুল আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত- 

(৮1০ 215১) ৮৫১ পর্ব 5095 মল] ৪১ ৮৮৮৪ ০৪ খু ৮৯০ ০৯০ ৩ ৮৯৮ ০৭ মদ ০ 

%₹ তৃতীয় হাদীস রবী ইবনে সাবযা রাযি. হতে বর্ণিত_ 

০৮০) ০৮ €উিশিপি ও শি ৩৪ আর্ট ভা 1৮৮] ক্র ৩ খু ৮৮ 91 ৮ ০ ৮৯০ ০৪ 
(৮5 ০15০) 2৮৮৪1 752 17৮ ০০ 40191) 

(৩) ইজমা £ অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, উম্মতের ইমাম বরং আহলে সুন্নত ওয়াল জামা“আতের সকলেই 
এ মত পোষণ করেন যে, মুত“আ জায়িয নেই বরং হারাম । 

(৪) কিয়াস ঃ কিয়াস মতেও মুত “আহ হারাম । কেননা বিবাহের বৈধতা কেবল কামানল ও যৌন ক্ষুধা মেটানোর 
উদ্দেশ্যে নয়। বরং একাধিক উদ্দেশ্যে বিবাহের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সে সব উদ্দেশ্য মৃত“আর মাধ্যমে 
কখনও অর্জিত হয় না। বিধায় মুত “আহ বৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত । যেমন, বিবাহের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য 
হল, নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা করা । কোন নারী যদি মুত“আ পদ্ধতিতে নিজের সারাটা জীবন ব্যয় করে দেয়, 
তাহলে জীবনের শেষ ভাগে এসে যখন তার রূপ ও সৌন্দর্য্য বিলীন হয়ে যাবে, তখন তার ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা 
করারও কেউ থাকবে না । অনুরূপভাবে মুত'আর সময়ে যে সন্তান তার গর্ভে আসবে, সে সন্তানের দায়িতৃভারও 
কেউ গ্রহণ করতে আগ্রহী-হবে না । এ জন্য নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা এবং সন্তানের জীবন রক্ষার এক মহান 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম মুত“আকে হারাম সাব্যস্থ করেছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪২. 
শী“আদের দলীলের জবাব 
শী'আরা দলীল হিসাবে কুরআন মজীদের যে আয়াতটি পেশ করে থাকে অর্থাৎ ৮ «+ ৮-৮৯-+/৯১ এর 
জবাবে 'বাদাই' গ্রন্থের লেখক বলেন, যেহেতু এ আয়াতের পূর্বে ও পরে “বিবাহ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, 
তাই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি ছারা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে €৮৯৯ দ্বারা 4 ১৯৮ উদ্দেশ্য । আর 
আয়াতের মধ্যে যে “বিনিময় এর কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, “মহর' । কেননা মহরকে কখনও কখনও 
,* বিনিময়) শব্দ দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
৩৯১৬৯ ০৯১০১ ০৫৮৯ ০১৩০৯১৯০০০৩ 
এ আয়াতে ১৯১৯! এর তাফসীর মুফাসসিরীন কিরাম ১৯১১, দ্বারা করেছেন। 
শী'আদের দ্বিতীয় দলীল ছিল, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাি. বর্ণিত হাদীস। এর জবাবে বলা হয়, আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস রাযি. তার প্রথমোক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন। যেমন, বর্ণিত আছে, 
৮44410৯৮205) ০০৮৮ ০% ৮8০5 (৮৯ 95 শপ] ৮ ক এ 01০৮ ৭ এ ৮৮৮5০ 
(১/০/ 1: ০০-১১। ৮৮855) ৮৮] ০6 ০১৪ ০০ ৬০৮] ৮৪০। এ)| 
উপরত্তু মুত 'আ হারাম হওয়া সম্পকীয় হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ 
বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন, আলী রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছিল- ৮.৯ *+% *৮..:1 2৮ ৩০৮৫ 
সালামা থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছিল- ০ ৮4 ১৩ ১১৮১ ০৮০ ০১ ০০১ এখানে “আওতাছ' এর বছরটি 
ছিল ফতহে মক্কার পর পরই। আর রবী রাধি, থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছিল- * ৮:01 ৮০ ০-০ (০7017 ৫ 
এসব হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ. বলেন, মুত“আ হারাম এবং হালাল দুই বার 
হয়েছে। 
€১) খায়বরের পূর্বে মুত 'আ হালাল ছিল । খায়বরের সময় তা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 
(২) ফতহে মন্ধার বছর, যেটা আওতাছের বছরও । এ সময় কয়েক দিনের জন্য মুত 'আহ হালাল করা হয়েছিল। 
তারপর চিরতরে মুত'আ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্বিরী রহ. বলেন, আমি বড় সন্দিহান যে, ইসলামে কখনও মুত “আহ হালাল করা 
হয়েছে কিনা । কারণ, ফতহে মক্কা সম্পর্কীয় বর্ণনাতে এসেছে, 
(10/১: ৭-৩4। ১৮) (০ ০১2 01 2৮ ০৮5 ৮৫০ ৬ ০৬৪ 
বন্তুতঃ সেটি ছিল অল্প মহরে সহজ বিবাহ। বিবাহকে সহজ করার উদ্দেশ্যে অল্প মহরে বিবাহের অনুমতি তো 
বর্তমানেও আছে। 
হানাফীদের এর ফতওয়া 
মুত'আ এবং মুআক্কাত বিবাহ হারাম এবং বাতিল। 
(শামী 8 ৩/১৪৯, হেদায়াহ $ ২/৩১২, আলমগীরি £ ১/২৮২, বাদাঈয়ুস সানায়ে $ ২৭২/২) 
গৃহপালিত গাধার গোশতের বিধান 
বন্য গাধা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল । গৃহপালিত গাধার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানীফা 
রহ. এবং জমহ্রের নিকট গৃহপালিত গাধার গোশত হালাল । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী)- ৪৩ 
ইমাম মালেক রহ. থেকে এপ্রসঙ্গে একাধিক অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি নত জমহুরের অনুরূপ । দ্বিতীয়টি 
মত হল, গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম । 
বযলুল মজহুদ গ্রন্থে হায়াতুল হাইওয়ান -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, গৃহপালিত গাধা জমহ্ুর ইমামগণের মতে 

হারাম । আর ইমাম মালেক রহ. এর মতে হারাম । (বযলুল মজহুদ ৪ ৪/৩৫৯) 

হালাল-এর দলীলসমূহ 

(১) ইমাম মালেক রহ. কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করেন । কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 

৮৮) 21 ৮৯১৮৮ ১3 পট ০১৬ 01 এ শপ 29৩০ ৮৮5 ০ 01 এপি চি সী ও ৭৩১৪ 
৬ ১) 
তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে গৃহপালিত. গাধার উল্লেখ নেই। সুতরাং গৃহপালিত গাধা হালাল। 

(২) তিনি দ্বিতীয় দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে ঃ 
সা 
১1-৮1-৮০০4 ০১৮০ ৪০০ ক পোপ এ 81 ৮৮০ ৮৮৭ ০৮ প তন। 
৩৬৯৮৮] : 005 29৮31 ৮৮৯০] ৩০৮ ৬ শপ ০৮৮ ২19 ৮৮] ৩০০ ভ ০০৪ 

(2৮২ তর্ ২ ১0১ ৬) 2৮01 01৮৮ ০ ০০ পিল ০০৩ এ০০৮ ১৮৮০ 

(৩) তার তৃতীয় দলীল হল, কিয়াস। বন্য হোক কিংবা গৃহপালিত গাধা হোক। গাধা তো গাধাই। যেরূপভাবে বন্য 
গাধা হালাল, অনুরূপভাবে গৃহপালিত গাধাও হালাল হওয়া উচিত। 

হারাম-এর দলীলসমূহ 

(১) ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. এবং জমহ্র দলীলম্বরূপ প্রথমতঃ নিঙ্নোক্ত আয়াতে কারীমাটি পেশ করেন। 

(২) তীদের দ্বিতীয় দলীল আলী রাধি.-এর বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস ঃ 

7৮৮১২1০৯০৮৮ ০৪৪ ৮৯ ০০৮৮৭] পি ০৮ ক 4০ ০৮৮০ ৫ ৭৩৪ ০1১৪ ০৮ 
(৩) জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসঃ 
(১০১০৮ ০৮৮) ০-৮০| ০505 01 ০০০1১ ৮১০] ১৯৮] ৭0 0 8 ওর্ব ০৩ ০৫৩ ০৪ 
(৪) হেদায়াহ গ্রন্থকার নিম্নের দলীলটিও পেশ করেছেন- 
০৮৯০ ০০1১ 4-৮৯০।১৮] ০৮ ৮৫০ গু ৬21 01 ৪৯]। ০৬ ০৮ 
হালাল এর প্রবক্তাগণ কুরআনের যে আয়াত দ্বারা দলীল দিয়েছেন, তার সম্পর্কে কথা হল, জমহুরের মতে হারাম 
বিষয়সমূহের সীমাবদ্ধতা কেবল উক্ত আয়াতের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং আরও বহু জিনিস রয়েছে, যেগুলো 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে হারাম ঘোষণা করেছেন। 
গালিব রাযি..সৃত্রে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাপারে আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. ১৯4-৮-)। ০১ এ 
লিখেছেন_ 

১১৩ ০০৮৯৮ ১৮৪৮) শত ৮৮৪ 558900100০৯ হল এ ৬৯১০৭ 2০৬১] ০৪ 

২১০০০৮০৯১৩০ 2৬৪ক201 ০0১155 ৯১০০ ০৪৯ 2৪১০০] ১৪০ ০০৪৮০ ১৮ ১০ ৮৪৯০এ। 


__ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছোনী) _ 85 _ _____- 
হযরত সাহারানপুরী রহ. (বষ্‌ূল £ ৪/৩৬) আরও বলেছেন, 
০০১৭]। ০5৪ ৫৯5) ০৭-০০। (৫২০৮০ 2005 05 পাগলি ল৪ ০০৯০ 8 ৮01০5 ০1, 
ব্যলুল মাজহুদ এর টীকাকার (8/৩৬০) বলেন- 
০১৮4০১2৯৩০০ লিও শা ৩৯০ 0 তি ০৪ ৮৮০ ৬৮ ৬৮ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে থেকে এটি ভক্ষণ করার যে অনুমতি বর্ণিত আছে, তাতে দু'টি 
সম্ভাবনা আছে। (১) গাধাটি যবেহ কর এবং খাও। (২) তাকে বিক্রি কর এবং তার মূল্য দ্বারা খাবার খরিদ করে 
খাও। 
দ্বিতীয় সম্তাবনাটি উদ্দেশ্য নিলে হাদীসগুলোতে আর কোন বিরোধ থাকে না । সুতরাং এটাই হবে অধিক যুক্তিযুক্ত । 
আর তীরা যে কিয়াসী দলীল পেশ করেছেন, সেটি সঠিক নয়। কারণ, নিয়মানুসারে ৮ থেকে €৯১ এর হুকুম তখন 
প্রকাশ পায়, যখন €০$ এর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন হুকুম না থাকে। আর এখানে ০১ এর ব্যাপারে তথা গৃহপালিত পশুর 
ব্যাপারে বিধান হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বরের সময় গৃহপালিত পশুর গোশতকে হারাম 
আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এখানে কিয়াসের কোন প্রয়োজন নেই। 
গাধার শরঈ বিধান 
গাধা এবং খচ্চরের গোশত, দুধ ও চর্বি ভক্ষণ করা হারাম । (ছিন্দিয়াঃ ২৯০/৫, দুররে দুখতার $ 8৪২/৯, হেদায়াহ 8 68১1৪) 
2, ২৯৯01 ৪ শব্দটি মীমের উপর পেশ, জীমের উপর যবর ছা এর উপর তাশদীদ। এটি (-.। এর সীগাহ। 
অর্থাৎ যাকে বেঁধে রাখা হয়। পশুকে বেঁধে রাখা । যেন সে পালাতে না পারে কিংবা উড়ে যেতে না পারে। 
কাজটি নিষেধ । কেননা এতে পশুর প্রতি অবিচার হয় । তবে এর অধিক ব্যবহার হল, পাখি ও খরগোশের 
ক্ষেত্রে। এটির প্রতিশব্দ হল ৮১০ | ২ এর অর্থ হল, কোনও স্থানকে আঁকড়ে ধরা, বুকের উপর পড়া 
কিংবা মাটির সাথে লেগে থাকা । 
মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে :-. :৮-.)| বেঁধে রেখে হত্যা করা পর্যন্ত যে পাখি কিংবা খরগোশ ইত্যাদিকে তীর 
বা অন্য কিছু নিক্ষেপ করা হয়। 
শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ই'জায আলী রহ. বলেন, _.:₹-* এ ছোট জন্তুকে বলা হয়, যাকে তীর 
ইত্যাদির নিশানা অনুশীলনের জন্য বেঁধে রাখা হয় । যেমন, কবুতর ইত্যাদি। 
1১৯1১ ১৯৯ £ অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনু আ'মরের প্রথম শাগরিদ রায়েদাহ তিনটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন । 
(১) €-৮]| ০৮০৪ 530 (২) ১২৪০9 ৩) ০১১] ৮৯) কিন্তু অন্যান্য শাগরিদ আবদুল আযীয 
ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ শুধু একটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন । অর্থাৎ €-)1০- ৮০ ৬১০ 
২১১ ৬১৪ ৬১১ বলে ধারালো তীক্ষ দাীতকে। যদ্বারা চিড়ে ফেঁড়ে ফেলা হয়। এটি রুবাঈ দাতের সাথে মিলত 
থাকে । ৮০ ১ বলে সেসব হিংসরপ্রাণীকে, যেগুলো দাতে শিকার করে । যেমন- সিংহ, বাঘ ইত্যাদি । এমনিভাবে 
বিড়াল, কুকুর ইত্যাদির ধারালো দীত থাকে । এ দীত দিয়েই এসব প্রাণী আঘাত করে । এমনিভাবে ১ *£--5 ৬১ 
১৯ সেসব পাখী যেগুলো শিকার করে । যেমন- চিল, বাজ, ঈগল । এগুলো আঘাত করে পাঞ্জা দ্বারা । পাঞ্জা 
দিয়ে ঝাপটা মেরে শিকারকে কাবু করে ফেলে। 
হাদীসের সারকথা হল, হিংস্র সব ধরনের চতুস্পদ জন্তু, যেগুলোর মুখে ধারালো দাত থাকে এবং শিকার করে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে নিষেধ করেছে সেসব 
শিকারী পাখি খেতে, যেগুলো ঝাপটা মেরে পাঞ্জা দিয়ে শিকার করে । কেননা এগুলো সব হিং্ত্র প্রাণী । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী ছোনী) - ৪৫ 

€৮+৮ সেসব চতুস্পদ জন্তু, যেগুলো চিড়ে ফেঁড়ে খায়। হাদীস শরীফে €১” এর শর্তায়নে অনুমিত হয়, যেসব 
চতুষ্পদ ধারালো দীতবিশিষ্ট জন্তু চিড়ে ফেড়ে খায়, সেগুলো হারাম । শুধু ধারালো দীতবিশিষ্ট হলেই হারাম হবে না। 

হিদায়া গ্রন্থে আছে, শুধু পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি হারাম নয়। তিনি আরও বলেন, ৮. দ্বারা সেসব চতুষ্পদ জন্তু ও পাখি 
উদ্দেশ্য, যেগুলোতে পাচটি নিন্দনীয় গুণ থাকে । (১) আক্রমণ করা । (২) হত্যা করা । (৩) ছৌঁ মেরে নেওয়া । (৪) 
লুট করা । ৫) জখম করা । 

হিংস্র প্রাণীগুলোকে হারাম করার হিকমত হল, মানুষের মধ্যে যেন এসব খারাপ গুণ সৃষ্টি না হয়। কারণ, 
আখলাক-চরিত্র ও নীতি- নৈতিকতায় খাদ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। 
আহনাফ-এর ফতওয়া 

এভাবে জন্তুকে বেঁধে রেখে তীর ইত্যাদির লক্ষ্যবস্তু বাঁনানো মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, এতে বিনা কারণে 
পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর এ জাতীয় জন্তু (৪১৯৪১) তথা আঘাতের মাধ্যমে মৃত্যু হয়, বিধায় ভক্ষণ করা হারাম । 
হ্যা, জন্তু যদি তীর ইত্যাদির আঘাতে না মরে জীবিত থাকে এবং তারপর শরী'আতসম্মতভাবে যবাহ করা হয়, তাহলে 
তার গোশত হালাল । (শামী ৪ ১০/৫৮) 
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24 ০ ৮০ 0৮০01 2৩০ শত 29০ প ৮০ ও ৯৯০০ 
১০. যায়দ ইবনে আখযাম তাঈ রহ........ আবু সা'লাবা রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগ্নিপুজকদের পাত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল । তিনি বললেন, এগুলো 
ধুয়ে খুব পরিষ্কার করে নিবে এবং তাতে পাক-সাফ করবে । তিনি প্রত্যেক দীতাল হিংস্র প্রাণী (এর গোশত খেতে) 
নিষেধ করেছেন। 
আবু সা'লাবা রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি মাশহুর। তার বরাতে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। আবু 
সা'লাবা রাযি. এর নাম হল জুরছুম, বর্ণনান্তরে জুরহুম | নাশিব বলেও কথিত আছে। এ হাদীসটি আবু কিলাবা- আবু 
আসমা রাহবী - আবু সা'লাবা রাষি. সৃত্রেও বর্ণিত আছে। 


তি ইরাক ৩০০৯ শি ৯৩০৪ রি রর 24 রানে রা ৯ ক হি দা 
০ (৮৮০1 তা শীপ্ণণ ৩ 152 ১০ ৩০০৯ ওঠ] সট ? 5 ০ ৮০ ০০০০ 
চলেন 7৮০ পাত ৮1৮ পে ্রির পৃ লে পুল ৫5 ক ৪2 ৫ নি 
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তৈিশতি 
১১. আলী ইবনে ঈসা ইয়াধীদ বাগদাদী রহ......আবু সা'লাবা খুশানী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কিতাবীদের ভূখণ্ডে বাস করি । (অনেক সময়) তাদের ডেকচীতে 
রান্না-বান্না করি এবং তাদের পারে পানি পান করি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাছাড়া যদি 
কিছু না পাও, তবে এগুলোকে পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে । এরপর আবু সা'লাবা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো শিকারাঞ্চলেও থাকি । সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? তিনি বললেন, তুমি তোমার 
প্রশিক্ষিত কুকুর বিসমিল্লাহ বলে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠালে আর তা যদি শিকারকে মেরে ফেলে তবে তুমি তা 
আহার করতে পারবে । আর যদি সেটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয়, এমতাবস্থায় শিকারটি যবেহ করা হয় তবে তুমি আহার 
করতে পারবে । বিসমিল্লাহ বলে তুমি তীর নিক্ষেপ করে থাকলেও তার আঘাতে নিহত হলে তুমি তা আহার করতে 
পারবে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তাহক্টীক ও তামশ্ক্লীহ 
১0৮৪। 2৮1 £ ধোয়া ব্যতীত কাফিরদের বাসন-পত্রে পানাহার করা মাকরূহ এবং অপছন্দনীয় । এ মাসআলাটি 
প্রযোজ্য হবে তখন, যখন তাদের বাসন-পত্রে নাপাকি আছে কিনা জানা না থাকে ! যদি জানা থাকে কিংবা সন্দেহ 
থাকে, তাহলে ধৌত করা ব্যতীত পানাহার করা নাজায্রিঘ। তবে মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে- .১ 
(৫1৮15 ৮১ ৬৬৮৮৪৪ ডিল শি 019 কল 19056 95 পক ৮৪ 5০৯3 
এ হাদীস থেকে দৃশ্যত বুঝা যায়, অন্য পেয়ালা থাকা অবস্থায় কাফিরদের পেয়ালায় পানাহার করা ধৌত করার 
পরেও জায়িয নেই। অথচ ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, ধৌত করার পর অন্য পেয়ালা থাক বা না থাক কাফেরের 
পেয়ালায় পানাহার করা জায়িয। সুতরাং মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীস এবং ফুকাহায়ে কিরামের ফতওয়া 
পরস্পর বিরোধী মনে হয় । ইমাম নববী রহ. উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন কল্পে বলেছেন, মুসলিম শরীফের 
হাদীসটি কাফিরদের এসব পেয়ালার কথা বলা হয়েছে, যেসব পেয়ালা সম্পর্কে জানা আছে যে, এতে নাপাকি 
বিদ্যমান । পক্ষান্তরে ফুকাহায়ে কিরামের ফতওয়া হল, কাফিরদের সেসব পেয়ালার ব্যাপারে, যেগুলোর মধ্যে 
কোন ধরনের নাপাকি নেই। 
হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. এ ব্যাপারে সুন্দর মন্তব্য করেছেন৷ তিনি বলেন, হাফেয ইবনে হাজার 
রহ. ফতহুল বারীতে যা বলেছেন, সেটাই সঠিক । ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, হাদীসের মধ্যে যে বলা হয়েছে, 
অন্য পেয়ালা থাকাকালীন কাফেরদের পেয়ালায় খাওয়া যাবে না- এ নিষেধাজ্ঞা ছারা উদ্দেশ্য মাকরূহে তানযীহী ৷ 
অন্যথায় মূল কথা হল, যদি জানা থাকে কাফিরের পেয়ালায় নাপাক আছে, তাহলে ধৌত করে নিলে তা পবিত্র 
হয়ে যায়। আর যদি জানা না থাকে এবং প্রবল সন্দেহও না থাকে, তাহলে ধৌত করা ছাড়াই তাদের পেয়ালায় 
খাওয়া যাবে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে । তিনি বলেন- 


তল 95৮৮৫০৯৮৮1১ ০৮৪০১) এ ৩৮ লাশ ক 401 4৮০ 03০৯০ 05 ৪৪৪ 
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১৯০ ০০35 0! £ অর্থাৎ আমরা যেখানে থাকি, সেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। ..._» শব্দটি মাছদার, 
১৮৮০১ এর অর্থে ব্যবহৃত হয় । অর্থ শিকার করা, ধরা । ১.০ শব্দটি কখনও ০. ইসমে মাফউল -এর 
অর্থেও ব্যবহৃত হয় । অর্থ, শিকারলন্ধ প্রাণী । | 
কুরআন, হাদীস ও ইজমা দারা প্রমানিত হয় যে গাইরে মুহরিমের জন্য হেরাম শরীফের বাইরে শিকার করা জায়িয। 
অমুসলমানের দোকানে এবং ঘর-বাড়িতে 
আহার করার শরঈ বিধান 
যদি তাদের দোকানের কিংবা ঘর-বাড়ির খাবারের পাত্র নাপাক -এই তথ্য থাকে, তাহলে তাদের দোকান ও 
ঘর-বাড়িতে পানাহার করা হারাম । আর যদি নিশ্চিতরূপে জানা না থাকে তাহলে মাকরূহ । আর যদি নিশ্চিত জানা 
থাকে যে, পাত্রগুলো পবিভ্র তাহলে পানাহার করা জায়িয। €হিন্দিয়া 8 ৫/ ৩৪৭, মাহমুদিয়া 8 ৮/২৬২) 
-৮১]। এ] ৮1-৮৮11 4৮৮৮০৭০112৪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের নিদর্শন হল, যদি সে তিনবার জন্তু 
শিকার করে তিনবারই নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য নিয়ে আসে তাহলে বুঝা যাবে, কুকুরটি প্রশিক্ষিত। 
আল্লামা তীবী প্রমুখ বলেন ঃ কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি অপরিহার্য গুণ রয়েছে। 
(১) ছেড়ে দিলে দৌড় শুরু করবে । 
(২) থামিয়ে রাখলে থেমে থাকবে । তীৰ দৌড়ের মুহূর্তেও থামাকে চাইলে থেমে যাবে । 
(৩) শিকার ধরে নিজে মোটেও খাবে না বরং মালিকের কাছে নিয়ে আসবে । এ তিনটি গুণ বার বার পাওয়া গেলে 
(কেমপক্ষে তিনবার) ধরে নেয়া হবে কুকুরটি প্রশিক্ষিত শিকারী । (হেদায়াহ - ৪/ ৫০২, শামী -. ১০/ ৪৬) 
শিকারী কুকুর এরকম প্রশিক্ষিত হলে প্রমাণিত হবে যে, সে নিজের জন্য শিকার করে না; বরং মালিকের জন্য 
করে। যদি কোন সময় সে উক্ত তিনটি শর্তের বিপরীতে করে যেমন যদি শিকার করে নিজে খেয়ে দৌড় দেয় না 
তাহলে বুঝতে কুকুরটি প্রশিক্ষিত শিকারী নয়। 
সারকথা, শিকারী কুকুরের শিকার হালাল হওয়ার চারটি শত রয়েছে। 
(১) প্রশিক্ষিত হতে হবে। 
(২) মালিক শিকারী কুকুরকে কোনও শিকারের পেছনে লেলিয়ে দিতে হবে। তথা কুকুর নিজ ইচ্ছায় শিকার করবে 
না; বরং মালিকের আদেশে সে শিকার করবে। 
(৩) শিকারী কুকুর শিকার করবে। কিন্তু নিজের খাওয়ার জন্য নয়; বরং মালিকের জন্য শিকার করবে। 
(৪) মালিক যখন তার শিকারী কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিবে তখন “বিসমিল্লাহ' বলে ছাড়বে । 
শিকারী কুকুরের শিকার হালাল হওয়ার উক্ত চারটি শর্ত আবশ্যক ৷ এ চারটি শর্ত পাওয়া গেলে তখন সে যে জন্তু 
শিকার করে আনবে মালিকের জন্য তা ভক্ষণ করা হালাল হবে। এমনকি শিকারকৃত জন্তু শিকারী কুকুরের 
আঘাতে যদি মারাও যায় তাহলেও মালিক তা ভক্ষণ করতে পারবে । আর যদি শিকারকৃত জন্তু শিকারীর আঘাতে 
মৃত্যু বরণ না করে জীবিত থাকে তাহলে সেটি অবশ্যই জবাই করে নিতে হবে। অন্যথায় হালাল হবে না। 
উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিধান বন্য পশু শিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । পক্ষান্তরে নিজের মালিকানাধীন কোন পশু কুকুর 
দ্বারা শিকার করানো যাবে না; বরং তাকে শরী“আত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করে ভক্ষণ করতে হবে। 


(1 এ+ পী্িও। 1১1) £ তীরের ক্ষেত্রেও বিধান এটাই যে, যদি তীর নিক্ষেপ করার সময় 
*বিসমিল্লাহ' পড়ে নিক্ষেপ করে তাহলে সেই শিকার হালাল। তবে শর্ত হল, ধারালো দিক ছারা আহত হতে হবে। 
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যদি ধারালো দিক ছাড়া অন্য কোন দিক দ্বারা আহত হয়, যেমন প্রচণ্ড চোট লাগার কারণে আহত হল এবং মারা 
গেলো তাহলে এই সুরতে হালাল হবে না। 
হানাফীদের ফতওয়া 
বন্দুকের গুলি দ্বারা শিকার করা হলে ওই জন্তু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হল, জবাই করতে হবে । জবাই করার 
পূর্বে যদি শিকার মারা যায় তাহলে শিকার'হালাল হবে না । কেননা বুলেটের মধ্যে মূলত ধার থাকে না; বরং শিকার 
মারা যায় তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে । (হেদায়াহ খ. 8/ ৫১১; রহীমিয়াহ - ৬/ ২৭৪, মাহমুদিয়া-. ১২/ ৩৫৩; 
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চিঠিটা 

১২. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ও আবূ আম্মার রহ........ আনার খেকে টি 
(জমাট) ঘিতে পড়ে মারা যায়। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 
ইদুরটি এবং এর চতুষ্পার্থের ঘি ফেলে দিবে । তারপর তা (বাকী ঘি) খাবে । এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

যুহরী - উবায়দুল্লাহ - ইবনে আব্বাস রাযি. সনদেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল........ । এ সনদে মায়মূনা রাযি. -এর উল্লেখ নেই। কিন্তু ইবনে আববাস রাযি. 
মায়মূনা রাযি. সনদে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ । মামার- যহরী- সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব । মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, মা“মার- যুহরী- সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব- আবূ হুরাইরা রাষি. সূত্রে 
বর্ণনাটি ভুল। সহীহ হল যুহরী- উবায়দুল্লাহ- ইবনে আব্বাস রাষি._ মায়মুনা রাযি. সূত্রের রিওয়ায়াতটি। 





ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৪৯ 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ 
মূলতঃ এখানে জমাট ঘি সম্পর্কে উক্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, নাসাঈ শরীফে এসেছে ১০ ০৯” ৪ 
হযরত গাঙ্গুহী রহ. ও এ প্রসঙ্গে বলেন_ 
১১১৭৮ ০০০০ ০০] ৮৮৯৯০০1০৯৮5 19 ৮৮9 1১৮৮৯ ০৩৪ ০৮01 01155 ৩ 9 
(৮ ০০ 5 ৮+৪১৯শ1) ০ ৮৯0১-০। 
কিন্তু ঘি যুদি তরল হয় আর সেখানে ইদুর পড়ে মারা যায়, তাহলে সে ঘি খাওয়া সবসম্মতিক্রমে নাজায়েয । অধিকাংশ 
উলামায়ে কিরাম বিক্রি করার ব্যাপারেও নিষেধ করেছেন । তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেনঃ বিক্রি করা জায়িয। 
এ ঘি অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা ? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রয়েছে। 
€১) কেউ কেউ বলেনঃ অন্য কোনও কাজে লাগানো জায়িয হবে না। 
(২) ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেনঃ বাতি জ্বালানো, নৌকায় লাগানো এবং এ জাতীয় কাজে লাগানো জায়িয হবে। 
(৩) ইমাম শাফিঈ রহ.এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। তন্ধ্যে প্রসিদ্ধ মত এটাই। 
(৪) ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. থেকেও দুটি মত পাওয়া যায়। এটি একটি । আর অপরটি হুল 
খাওয়ার মত অন্য কাজেও ব্যবহার করা জায়েয নেই। 
জমাট এবং তরল অপবিত্র জিনিসের শরঈ বিধান 
জমাট বস্তু যেমন, জমাট ঘি ইত্যাদিতে যদি এমন নাপাকি পড়ে যা পৃথক করা যায়, তাহলে এ স্থান এবং তার 
আশপাশের কিছু স্থান থেকে কিছু ফেলে দিলে অবশিষ্ট অংশ পবিত্র থাকবে। কিন্তু নাপাক বস্তুটি যদি তরল হয় তাহলে 
তাকে পবিত্র করার পদ্ধতি হল, নাপাক বস্তুর সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে, যাতে এ 
সমপরিমাণ বস্তু শুকিয়ে যায়। এভাবে তিন বার করা হবে। শোমী খ. ১, পৃঃ ৫৪৩; মাহমূদিয়া খ. ১৬, পৃঃ ১৯৮) 
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১৩. ইসহাক ইবনে মানসুর রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ বাম হাতে আহার করবে না এবং বাম হাতে পান করবে না। কেননা শয়তান 

তার বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে। এ বিষয়ে জাবির, উমার ইবনে আবু সালামা, সালামা ইবনে 
আকওয়া, আনাস ইবনে মালিক ও হাফসা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৫০ 
ইমাম তিরমিযী রহ.বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
মালিক এবং ইনে উয়ায়না রহ.ও এটিকে যৃহরী- আবু বাকর ইবনে উবায়দিল্লাহ- ইবনে উমার রাধি. সূত্রে বর্ণনা 
বেহেন । মামার এবং উকায়ল রহ. এটিকে যুহরী- সালিম- ইবনে উমার রাযি.সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক ও 
ইবনে উয়ায়না রহ. এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ । 
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১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ.... সালিম রহ. -এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন ডান হাতে আহার করে এবং ডান 
হাতে পান করে । কেননা শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ্‌ 

৩শীশিহ 8 (ডোন) এর মধ্যে ০৯ (বরকত) আছে। ৮)। ৮৮৮-০া এবং ০৮৮। ৮০-1 কেমন যেন দুটি 
দলের নাম। প্রথম দলকে “41 ৮১৮ আর ছিতীয় দলকে ১০.) ১» বলা হয়৷ যেহেতু আল্লাহ তা“আলা 
ডানকে পছন্দ করেন, তাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ডানকে পছন্দ করতেন। 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাধি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনও বস্তু লেনদেনের 
সময় ডান হাত আদা-প্রদান করতেন। এমনকি জুতা পরা এবং চিরুনী করার সময়ও ডান দ্বারা শুরু করতেন। 
আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে দৃশ্যতঃ বুঝা যায়, এ বিধানটি পালন করা ওয়াজিব । কোনও কোনও আলেমের 
অভিমতও এটাই । দলীলম্বরূপ তারা মুসলিম শরীফের একটি হাদীসকে পেশ করে থাকেন। যা নিম্নরূপ- 
“সালামা ইবনু আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বাম হাত 

দ্বারা আহার করতে দেখে তাকে বললেনঃ ডান হাত দ্বারা খাও। সে উত্তর দিল ঃ ডান হাত ছারা খাওয়ার শক্তি আমার 

নেই। বর্ণনাকারী বলেনঃ এ ব্যক্তির ডান হাত সুস্থ ছিল। অহস্কারের কারণে সে কথাটি বলেছিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ করুন, তোমার যেন ডান হাত দ্বারা আহার গ্রহণ করার নসীব না হয়। 
তারপর থেকে এ ব্যক্তি নিজের ডান হাতকে কখনও মুখ পর্যন্ত নিতে পারত না ।” 

অনুরূপ আরেকটি হাদীস তাবরানী শরীফেও রয়েছে, “রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাবী'আ 
আসলামিয়াকে বাম হাত দ্বারা খানা খেতে দেখলেন। তাই তিনি তার জন্য বদ দু"আ করলেন। ফলে সে তাউন 

রোগে মারা যায় 1” 
পক্ষান্তরে জমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, ডান হাতে আহার করা মুস্তাহাব । তীর উল্লেখিত হাদীসদ্বয়কে 

সতর্কতার উপর চালিয়ে দেন। তাছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তির জন্য বদ দু'আ করেছেন তার মিথ্যাচার ও অহঙ্কারের কারণে । 

০৪84 ০৮০৮৮ 5০ £ অর্থাৎ শয়তার তার অনুসারীদেরকে বাম হাত দ্বারা খাওয়ার ব্যাপারে 
কুমন্ত্রণা দেয়। হাফিয ইবনু হাজার রহ. বলেনঃ শয়তান বাস্তবেই বাম হাত দ্বারা আহার করে । তিনি বলেনঃ 
বৌদ্ধিক যুক্তির বিচারে এটা অসম্ভব নয় বিধায় রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। মুহাদ্দিস তীবী রহ.ও অনুরূপ 
বলেছেন । (তাকমিলাহ) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৫১ 
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১৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আবু শাওয়ারির রহ........ আবূ হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন তার 


আঙ্গুলগুলো চেটে নেয়। কারণ, সে জানে না এগুলোর কোনটিতে বরকত নিহিত আছে। 
এ বিষয়ে জাবির, কা“ৰ ইবনে মালিক ও আনাস রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 
সুহায়ল রহ. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 
বরকতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে 
(১) বরকত অর্থ বৃদ্ধি লাভ করা । অর্থাৎ পরিমানে বেশী হওয়া। 


(২) বরকত অথস্বল্প জিনিস অনেকের জন্য যথেষ্ট হওয়া । যেমন, পাচজনের খাবার পঞ্চাশ জনের জন্য যথেষ্ঠ 
হওয়া। 


(৩) বরকত অর্থযে জিনিস মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত, সে জিনিস মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে মঙ্গলজনক ক্রিয়া সৃষ্টি 
করা। 


সুন্নত হল, এক দস্তখানে একাধিক লোক খেতে বসলে এমনভাবে আহার করা, যেন অন্যের দৃষ্টিতে খারাপ না 
লাগে। একাকী খেতে বসলেও এমনভাবে খাওয়া উচিত, যেন লোভ প্রকাশ না পায়। 
০৮৮22727201 55 42120 
অনুচ্ছেদ ১১. লোকমা পড়ে গেলে 
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১৬. কুতায়বা রহ........ জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের 
কেউ আহার করা কালে যদি তার লোকমা পড়ে যায়, তবে এতে সন্দেহের কিছু (ধুলো-বালি জাতীয়) দেখলে সে 


যেন তা পরিষ্কার করে নেয় এবং তারপর তা খেয়ে নেয় । আর শয়তানের জন্য সে যেন তা ছেড়ে না দেয়। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী (ছোনী) _ ৫২ 
হু 2৩০০ ০২৩ পাপে 


55258225512 4-535585 ৫ 0 5৮5৬3 ৮০০ 115 
86515105551? 8 51 ৮০৪৫৪01010৩ ঞ 25211 5 এ ৮০ ৪৪৩ 
(22751 656৮21 (৫555 1122 :25 5215 258 ভিডিও] 

6৮৮০ ৩ 3595 ৬ কত (৬৪ ভা জে 0৮8০ 4 9 ৩5205 
১৭. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যখন আহার করতেন তখন তিনি তার তিনটি আঙ্গুল চেটে নিতেন । তিনি বলেছেন, তোমাদের কারও লোকমা 
যদি পড়ে যায় তবে সে যেন এর ময়লা দূর করে নেয় এবং তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য সে যেন তা ছেড়ে না 


দেয়। তিনি আমাদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পেয়ালা চেটে নেই । তিনি বলেছেন, তোমরা তো জান 
না, তোমাদের খানায় কোন অংশে বরকত রয়েছে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ! 


রাও ০৩০9৩ 5/৬০০1০০০ ্ ৩1 ৬৮০19 22722 554 


9565751825 1০ 454 430 54558 0 216 ০৩৮9 
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2 

4959৩6৯8052 2০০ টু 25781225125 6855176 


৬০৯০) ১ ১516৩545400 853 রা ৫ ১ ০০13 
১৮. নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ........ উম্মু আসিম রহ... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুবায়শা আল-খায়র 
একদিন আমাদের কাছে এলেন । আমরা এ সময় একটি পেয়ালায় খাচ্ছিলাম । তিনি তখন আমাদের বর্ণনা করলেন, 
যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি পেয়ালায় কিছু আহার করে, এরপর তা চেটে খায়, 
তবে এ পেয়ালা তার জন্য ইস্তিগফার করে। 
এ হাদীসটি গরীব । মুআল্লা ইবনে রাশিদ রহ. এর বর্ণনা ছাড়া এ হাদীস সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। ইয়াধীদ 
ইবনে হারূনসহ হাদীস শাস্ত্রের একাধিক ইমাম এ হাদীসটিকে মুআল্লা ইবনে রাশিদ রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
সহজ তাহ্কীক ও তাশল্ীহ্‌ 
4411)0 £ খাবার যদি পরিষ্কার পবিত্র কোন কিছুর উপর পড়ে কিংবা পরিস্কার দস্তরখানের উপর পড়ে তাহলে 
উঠিয়ে নিবে । আর যদি ময়লা লেগে যায়, তাহলে তা ধুয়ে নিবে । খাবার কখনও নষ্ট করবে না। যদিও কোথা 
খাবার বেঁচে যায় এবং সেগুলো ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে এমন স্থানে ফেলবে, যেখানে 
ফেললে খাবারের অসম্মান হবে না বরং অন্য জীব-জন্তু খেয়ে ফেলতে পারে । মোটকথা, খানা যেন নষ্ট না হয়, 
সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে । 
১০৮৮৪ ৫৯৭০৪ 8 যদি পাত্র চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া না হয়, তাহলে শয়তান তার থেকে ফায়দা লুফে 
নেয়। যার কারণে ভক্ষণকারীর জন্য বদদু'আ করে। লোকমা শয়তানের জন্য রাখার অর্থ হল, নেয়ামতের 
অবমূল্যায়ণ করা। এটা অহংকালীদের স্বভাব । বিনয়ীদের বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি কাজে বিনয় প্রকাশ পাওয়া । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৫৩ 

০১-৬।। ৪০৩ ৬০ এর ছারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার 
খেতেন। এর রহস্য প্রসঙ্গে আল্লামা গাঙ্গুহী রহ. বলেন- 

০] 5১0২) 1৮ ৮১৪৩০ ০০০৯৮] ৪৮৬ ৮০ 20১০ ০০এ এমি ভা তি (৮০ 2১০০ ৮ পচ 5] 

(০ ০0 ৮৪৯৯৭) 

৮৮৪০০] ৮০ 31 £ একে তো পাত্র সাফ করা; দ্বিতীয়তঃ খাবার সাফ করা । পাত্র সাফ করার অর্থ সব 
খেয়ে ফেলা নয় বরং প্রয়োজন পরিমাণ খাবে । যতটুকু খাবে পরিস্কার করে খাবে । খাবার নষ্ট না করে অবশিষ্ট 
অংশ এমনভাবে রেখে দিবে, যেন অন্য কেউ খেতে পারে । 

2০211] ০৯৪৪৮] এটা বাস্তবেও হতে পারে । যেমন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেছেন- 

১২৮৮০] ৭ ০৯৮৮০ 0055 5 0 এল 91১ ৮1০০০ ০৬৮৭৪1০04৮৯ 
এমনকি কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- 
০০৮৮]০৮ এলাহী ৮ 4০ এ ০৮৮৮] 
(পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া) মাগফিরাতের কারণ । কিন্তু আল্লামা গন্গুহী রহ. বলেন, বিষয়টিকে রূপকার্থে নেওয়ার 
কোন প্রয়োজন নেই বরং মূল অর্থে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। 
যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- ৯.৮; ৮৯ 31৮১ ০ 019 
শেখ সাদী বলেছিলেন- 
০৮১১৫ এ ৬৮১ 992 480 25 ৯ ০৯১০৯ ১১ এল +8০৯ ০১০5০ 
পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া এবং চেটে খাওয়া সুনত | শামী ৪ ৯/৪৯১; হিন্দিয়া 8 ৫/৩৩৭) 
পড়ে যাওয়া লোকমা উঠিয়ে খাওয়া সুন্নত। (হিন্দিয়া 8 ৫/ ৩৩৭; শামী 8 ৯/ ৪৯০) 


খানার আদবসমূহ 
(১) জুতা খুলে খাবে । কেননা এতে তৃপ্তি রয়েছে। অবশ্য জুতা পরে খাওয়াতে কোন গুণাহ নেই। 
(২) খানার পূর্বে উভয় হাত কবৃজি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত। 
(৩) প্রয়োজনে কুলি করা সুন্নাত। 
(8) খাবার সামনে আসলে পড়বে_ ১০115 05১০3) ৮৮০১ ০4৪১৩ 141 
(৫) বিনয়ের সূরতে বসে খাওয়া । 
(৬) সামনের দিকে ঝুঁকে বিনয়ের সাথে খাওয়া । 
(৭) যমীনের উপর বসে খাওয়া । চেয়ার-টেবিলে খাওয়া উচিত নয় । কারণ, এতে খানার অনেক আদব রক্ষা হয় না। 
(৮) খাওয়ার ত্রুত্ে ১৮ 1 4)| ৮. বলবে। 
(৯) হেলান দিয়ে বসে খাওয়া উচিত নয়। 
(১০) ডান হাত দ্বারা খাওয়া সুন্নাত । প্রয়োজন হলে বাম হাত দ্বারা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 
(১১) শরীরের সুস্থতা এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করার নিয়তে খাবে। 
(১২) তিন আঙ্গুল দ্বারা খাওয়া সুন্নাত । প্রয়োজনে চার-পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করা যেতে পারে। 
(১৩) এক জাতীয় খাবার হলে অন্যের সম্মুখ থেকে না খেয়ে নিজের সম্মুখ থেকে খাবে । বিভিন্ন রকমের খাবার হলে 
অন্যের সামনে থেকেও খাওয়া যাবে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _ ৫৪ 
(১৪) কেউ কেউ বলেছেন- লবন ছারা খাবার শুরু করা এবং শেষ করা সুন্নাত ৷ তবে যে হাদীসের আলোকে কথাটি 
বলা হয়েছে, সে হাদীসটি জাল । 
€১৫) প্লেটের এক দিক থেকে খাবে । পাত্রের মাঝ থেকে খাবে না। কারণ, মাঝখানে বরকত নাযিল হয় । 
(১৬) খেজুর জাতীয় কোনও খাবার যেমন- বিস্কুট, মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়ার সময় একটি একটি করে নিবে। 
(১৭) এক লোকমা গিলার পূর্বের আরেক লোকমা মুখে দিবে না৷ টগটগ করে খানা খেলে লোভ প্রকাশ পায় । 
(১৮) পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাবে । ময়লা লেগে গেলে পরিস্কার করে খাবে । 
(১৯) গরম খাবার অথবা পানি ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করবে না। এটা শিষ্টাচার পরিপন্থী । 
(২০) অধিক গরম খাবার খাবে না। 
(২১) খাবারের দোষ-ক্রটি খুঁজবে না । 
(২২) খাবারের সময় এমন কোনও কথা বলবে না, যার ফলে অন্যজন খাবার খেতে ভয় পায় কিংবা খাবারের প্রতি 
তার ঘৃণা সৃষ্টি হয়। 
(২৩) খাওয়ার মাঝে অন্য কাজে ব্যস্ত হবে না। এমন কোন কথাও বলবেনা, যা শুনতে হলে কান সজাগ করে ভালো 
মত শুনতে হয়। 
(২৪) কিছু ক্ষুধা রেখে খানা বন্ধ করে দিবে । এটা হজমের জন্য উপকারী এবং এতে রুচিও বাড়ে । 
(২৫) আঙ্গুল এবং খাবারের পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নাত । এতে নেয়ামতের মূল্যায়ণ হয় এবং আল্লাহর কাছে 
মুখাপেক্ষিতা পকাশ পায় । ও 
(২৬) খানা খাওয়া শেষ হলে পড়বে ঃ ০/৯]1০৮ ০4৮৪১ ০০০৮৪ ৮০৮৮ ৬১৭। 4০ ১৮৮০] 
(২৭) দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে নিজে উঠাবে না। 
(২৮) দস্তরখান উঠানোর সময় এ দু'আ পাঠ করা- 
০) +-০ ৮৯০ 936১৮ ৩3 ৮৮ ০১৪ শি ৮৪০৬৮ ৪ তিক শিপ ০০ পপ 
(২৯) খানা খাওয়ার পর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত। 
(৩০) খানার পর কুলি করা সুন্নাত । 
(৩১) দাত খেলাল করা সুন্নাত । 
(৩২) হাত ধোয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেজা হাত মাথা এবং কবৃজিতে বুলিয়ে নিতেন। 
(৩৩) খানা খাওয়ার পর কিছু যিকির আযকার করে নেওয়া । 
(৩৪) খানা খাওয়া শেষ হলে সাথে সাথে শুয়ে না পড়া ৷ (আহকামে যিন্দেগী, তাকমিলাহ, মা“আরিফুল হাদীস) 


লা হার রেডি হার 
০ *৮৮)। 475 ৮ উথি। 5 72৯15 ৮০ ০৬৩ শু 
অনুচ্ছেদ ৪ ১২. পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্যগ্রহণ মাকরূহ 
ভিতরে 2825516264 25০40 
১৮৪10 4 ৪৬ ১৪ ডর ৩2505545105 ক £৮/191-০১ 
2,56702248958758-50 ০৪, 85081585524, 1১০ ত০গ ৩৯৪ রি 
26 5555151575158 ০0০ ৩৫ 
১৯. আবু রাজা রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
বরকত নাযিল হয় খানার মাঝখানে | সুতরাং এর পাশ থেকে তোমরা খাবে, এর মাঝখান থেকে খাবে না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
আতা ইবনে সাইব রহ. তার রিওয়ায়াত হিসাবেই এটি পরিচিত। শু“বা এবং সাওরী রহ.ও এটিকে আতা ইবনে 
সাইব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। প্র 
এ বিষয়ে ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্লরীহ্‌ 
খাওয়ার সময় বরকত নাধিল হয় পাত্রের মধ্যখানে । যেমন, নামাযের মধ্যে সর্বপ্রথম বরকত নাযিল হয় ঈমামের 
ওপর, তারপর প্রথম কাতারে মুসল্লীদের ওপর । এজন্য খানার শেষ পর্যস্ত পাত্রের মধ্যখানের খাবার না খাওয়া উচিত। 
০০০5 ৯/ ২৯১, হিন্দিয়া 8 ৫/ ৩৩৭) 
1০251 321 22৯ 22৮17868555 
অনুচ্ছেদ 8 ১৩. পেয়াজ-রসুন খাওয়া মাকরূহ 


2 পা টি 


৬ ০০ ৬৫ ১৪৬৪ ১৮৪৬ 2 517225275 
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০৪ 0758 2 0 235 ৯৯০ উঠ ৮০ তাও তিনি চিএ 511 
২০. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ.......... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন, পিয়াজ ও কুর্াছ আহার করেছে , সে যেন আমাদের মসজিদের 
কাছেও না আসে। 


ইমাম তিরমিযী রহ.বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৫৬ 
সহজ তাহব্কীনক ও তাশব্ীহ্‌ 
পেয়াজ-রসুনের তরকারী সর্বসম্মতিক্রমে হালাল । তবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগত 
অরুচির কারণে অপছন্দ করতেন। এছাড়া এর গন্ধে ফেরেশতারা কষ্ট পায়। যেমন, আবু আইয়ুব আনসারী রাষি, 
বর্ণিত হাদীস- 
এ ৮৮2) ৯০৮ ৯৮5 ৮5০১3 :০৩ 1১৯০৮৮4৭। ৯০ 5৪৪ 
এ ৮53 ০ ভালা 5045 
সুতরাং বুঝা গেল, পেয়াজ-রসুনের তরকারি স্বকীয়ভাবে হালাল । কীচা পেয়াজ ও কীচা রসুনের ব্যাপারে যে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার দ্বারা শুধু মাকরূহে তানযীহি উদ্দেশ্য । 

৮৯৮ লোড ৮৮৮9৪ 8 আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, সকল ইমামগণ বলেছেন- 
পেয়াজ-রসুনের তরকারী হালাল। কিন্তু যেহেতু কাচা পেয়াজ ও কীচা রসুনে এক প্রকার দুর্গন্ধ আছে, আর তাই 
কাচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ । 

হাদীসে »৯-. শব্দটি বহুবচন আনা হল কেন? 
ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. এবং জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, এর দ্বারা মুসলমানদের জামাত উদ্দেশ্য । 

কেননা নিষেধের “কারণ' হল, অন্যের কষ্ট পাওয়া । আর এ “কারণ' তো মসজিদ, বাজার এবং লোকজন যেখানে 

জড়ো হয়, সেখানেই পাওয়া যায় । আর মসজিদে গেলে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে সর্বত্রই মানুষ ও ফেরেশতা 
থাকে । ১৯৮৮] (4 ৬১০ ৮ ৬5 2৪০৯) আর বাজারে গেলে মানুষ থাকে। 

অতএব, নিষিদ্ধতা কেবল মসজিদের সাথে খাছ নয়। কিন্তু কোন কোন আলেম বলেন, এই নিষিদ্ধতা মসজিদে 
নববীর সাথে খাছ.। কথাটি যদিও সঠিক নয় । 

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো খাওয়ার পর আধ ঘন্টা এক ঘণ্টা ঘরে বসে থাকে। যেন দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তাহলে 
আর মাকরূহ থাকবে না। কেননা তখন অন্যকে কষ্ট দেওয়ার “কারণ' অবিদ্যমান। তবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এগুলো মোটেও খাননি। কারণ তীর নিকট সব সময় অহীর আগমন হত, কখন ফেরেশতা চলে আসেন, 
তা জানা নেই। তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে খেতেন না। 

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিষিদ্ধতার কারণ এ '“দুর্গন্ধ', যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় । অতএব 
যেসব জিনিসে এ 'কারণ' থাকবে যেমন, বিড়ি.সিগারেট -সে সকল জিনিস মাকরূহ সাব্যস্ত হবে । 
দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে মসজিদ 

ওজন সমাজে যাওয়ার শরঈ বিধান 
ুর্ণন্বযুক্তযুক্ত জিনিস পানাহার করার পর মসজিদে কিংবা জন সমাজে গমন করা মাকরূহে তাহরীমী ৷ এমনকি 

কারও মুখ থেকে অসুস্থতার কারণে দুর্গন্ধ বের হলে, তাকেও সতর্ক থাকা উচিত। (ফৃতওয়ায়ে শামী £ ২/৪৩৫, 

মাহমূদিয়া ৩৬৭) রহিমিয়া $ ২/২৪১) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৫৭ 
চি টা) এ পঠ ৮০৯৫ 184৮8 
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪. রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে 
তো 
4৮১55 5501 এএঃ 58518 রিনা 2 
টিপার রোপা রোযার 
+5594515523586 25400 280 06৩0 


পরত হি 
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২১. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ.......... জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ আইয়ুব রাযি. এর ঘরে মেহমান হয়েছিলেন । তিনি খানা খেয়ে এর অবিশিষ্ট আবূ 
আইয়ুবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি খানা পাঠালেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা 
থেকে কিছুই খাননি। এরপর আবু আইয়ুব যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন, তখন সে 
বিষয়ের উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতে তো রসুন ছিল! আবূ আইয়ুব রাযি. 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি হারাম? তিনি বললেন- না, তবে এর দুর্গন্ধের কারণে আমি তা পছন্দ করি না! 
সরসিযি বর এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


১৪ চে 42 ৩:৫৮! 15531516572 উন 
রি 415৪৩ ০৮ 43 25195 ৮০ সু ও এত ৬ 3০০2০ 
* িিটিতারি তি 


২২. মুহাম্মদ ইবনে মাদ্দুওয়ায়হ রহ....... আলী রাষি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রান্না করা ছাড়া রসূন খাওয়া 
নিষেধ করা হয়েছে। আলী রাধি. থেকে তার বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত আছে যে, রান্না করা ছাড়া রসূন খেতে নিষেধ করা 
হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এটা আলী রাযি. এর নিজের কথা বলে উল্লেখ আছে। 


345৮০ 4৩5 তই ৮৪ ৯৯০৮৮ ৬৪ চল ভ এ ০3৭৩ 35 0০৬ 
১ 31১ 45 ভি্ঘ 
২৩. হান্নাদ রহ...... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রান্না করা ছাড়া রসূন খাওয়া অপছন্দ করতেন। এ 


হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। শরীফ ইবনে হাম্বলের বরাতে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। 


35 ৩৫ ৩40 স্ভও ৮৪ ভিন 2৫ ১৩০৫০৯৮০১০৬ 25410 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৫৮ 

২৪. হাসান ইবনে-সাব্বাহ বাযযার রহ...... উম্মু আইয়ুব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্সাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঘরে মেহমান হয়েছিলেন । তখন তারা তার জন্য আড়ম্বরপূর্ণ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা 
করেন। এতে এসব রেসুন ইত্যাদি) সবজী ছিল । কিন্তু তিনি না খেতে অপছন্দ করলেন। সঙ্গীদের বললেন, তোমরা 
খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মত নই । আমার সঙ্গীকে (ফিরিশতা) কষ্ট দিতে আমি ভয় করি। ইমাম তিরমিযী 
রহ.বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । উম্মু আইয়ুব রাযি. হলেন, আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. এর স্ত্রী। 

2 ১৪১১। 5 24০০ 1 ৮৪ ৪৯ ৩5 আউল আক উল এ 
প০4৩৪৫৯৯৬৭০১০ ০০১০ ॥ 2৬ 20186 34 391 ০০৮ 
91৩৮৫ ০৮ 2 ৮১৯০] উ ৩৩ ভ৪00। 25568575451 201৮5 4০৮ ৮৮০৪ ৩ 

৮22 10৯ 05 
২৫.মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রহ..... আবুল আলিয়া রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূন পবিত্র খাদ্যদ্রব্য 
অন্তর্ভুক্ত । আবূ খালদা রহ. এর নাম হল, খালিদ ইবনে দীনার। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। 
আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে তিনি পেয়েছেন এবং তার কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন । আবুল আলিয়া রহ. এর 
নাম হল, রুফায়্যি। তিনি হলেন রিয়াহী। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন, আবূ খালদা ছিলেন একজন ভাল 
মুসলিম । 
সহজ তাহ্কীক ও তাশল্ীহ্‌ 

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহবায়ে রাসূলুল্লাহ । তার একটি বিশেষত্ব হল, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় গিয়ে সর্বপ্রথম যে ঘরটিতে তাশরীফ রেখেছিলেন, 
সেটা ছিল তার ঘর । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেষবান ছিলেন । আবু আইয়ুব আনসারী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে আমলটির বর্ণনা দিয়েছেন, হতে পারে এ ঘরেরই কোনও ঘটনা । 
4৮৮2) 4৯1 ৩৮ 4৯০1 ০) 8 এ কথাটি খাবারের দোষ খোজ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং উদ্দেশ্য হল, 

একথার বর্ণনা দেওয়া যে, তীর দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া ফেরেশতার আগমনের অন্তরায় হয় । ইমাম নববী 

রহ. বলেন, এ হাদীসের মধ্যে একথার প্রতি স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, রসূন ভক্ষণ করা মোবাহ। কিন্তু এ ব্যক্তির 

জন্য মাকরূহ, যে এটি ভক্ষণ করে মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করে। 

- উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি হিন্দস্তানী সংষ্করণে (৯৯:০৮ *৯২)। | ৮৮৮৯৮ এ শিরোনামে এসেছে। আর 

মিসরী সংফরণে এসেছে ০---/1১7+২) 1 ৮০৯1 ৬১ “৩৩৮ শিরোনামে । 


2২১০3 ৮১৯৪1 ০৪ এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রান্না করা 
রসূনও ভক্ষণ করেননি । অথচ আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা রাঘি. বর্ণিত হয়েছে, 
০০ ০৮১ ১২৮ ক 401৯১4510৮৮ এপ ০1৮০৮১০৬৩০৪ 

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রান্না করা পেয়াজ খেয়েছেন ।' উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা 
বিধানের লক্ষ্যে বলা যায়, মাকরূহ হওয়ার “কারণ” হল দুর্গন্ধ । সম্ভবতঃ ভালোভাবে না পাকানোর কারণে তার মধ্যে 
দুর্গন্ধ ছিল । বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভক্ষণ করেননি। 
ঠেঁস৮০ ও$৪1 91 ০১৮৯ | 8 এখানে সাথী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত জিবরাঈল আ.। (কাউকাব) 

এর দ্বারা আরও বুঝা যায়, মানুষের জন্য তার সঙ্গী-সাথীর মন-মেযাজের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। 


____ ফল হাদী শরহে তিরমিবী হোলী) ৫৯ _ _ - 
72520615180 
০ ০০০01 55 ১0019010501 5০5 

অনুচ্ছেদ £ ১৫. শয়নকালে পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা, চেরাগ ও আগুন নিভিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে 

০০1৮৪ ক 2৮21 43 6 -০১ 2৬ ৬০ 0 ০৮৫,০০০ ৩০ হিছিন্ উ৪ 
জি খু 0৫৮ 211505 (৮5৯01158540 22৩৭1588817 -৮811476 
25851675652 2:20 85 554 462১৮ 46 ৫৫৫ 4 

১০৩৫ ৩15 £258 ৬ 242 0 ৮০ ৯৬৪ ৪৪3 
২৬. কুতায়বা রহ.......... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমরা দরজা বন্ধ করবে, মশকের মুখ বাধবে, পাত্রগুলো উলটে রাখবে কিংবা বলেছেন, পাত্রগুলো ঢেকে 


রাখবে, বাতি নিভিয়ে দিবে । কেননা শয়তান বন্ধ দুয়ার খুলতে পারে না, দুষ্ট, ইদুরগুলো লোকদের ঘরে আগুন 
লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। 


এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
জাবির রাষি. এর বরাতে হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। 


পর 


১ 35 ০0৬০ ৮০০ ৮৪ ৬০৪৫ (258 ্ ১৮525 ৮ জডতি। 352 
(৮:০৬ ৬৮৫ ৯ 32205 ০৪145 পি ০৫ 135%27 4 ঞ 5101 12) 
২৭. ইবনে আবু উমর প্রমুখ রহ....... ইবনে উমর রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ন্দ্রার সময় তোমরা তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ 
সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ 
২41 ৮14৪1 £ দরজা বন্ধ করে দাও। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত আরও আছে- 
“4117 1১5) এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ কর। 
“01 ৯৪৪1 £ শব্দটি | থেকে এসেছে। অর্থ, বন্ধ করা। , | অর্থ, মশক অর্থাৎ রশি দ্বার 
মশকের মুখ বেঁধে রাখ 53 1৯.০/| ই শব্দটি “451 থেকে এসেছে। অর্থ, উপুড় করে রাখা, ঢালা, পর্দা 
টেনে দেওয়া। অর্থাৎ পাত্র উপুড় রুরে রাখ। 


তা ১ 8 ০-৮৮০ ৮৬ থেকে । অর্থ, ঢেকে রেখ । (4১ ৮২3 8% এর উপর পেশ, এ এর উপরও 
পেশ। অর্থ বন্ধ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _ ৬০ 
১৮৪ 33 £ এর উপর পেশ। অর্থ, ভাঙ্গতে পারে না, খুলতে পারে না, উন্ুক্ত করতে পারে না। যেমন, বলা 
২ 0১০৮ 5১) ৮৮০৮)। এ৮ গিঠ খুললো । ০৮) ১1 ০৮:৮৮]। 4৯ সংসদ বা মজলিস ভেঙ্গে 
দিল। 

2 ১১)1 9৮ ৪ মোল্লা আলী কারী রহ.-এর মতে এটি চেরাগ নেভানোর কারণ । 2২৯) শব্দটি 
2৪0 এর তাছণীর। অর্থ, ছোট ইদুর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ইদুর গর্ত থেকে বের হয়ে ফ্যাসাদ সৃষ্টি 
করে। 

১০ ৪ ৩ এর উপর পেশ, ০৮ এর উপর জযম। অর্থাৎ দ্রুত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। 
উপরিউক্ত হাদীসে চারটি বিষয়ের নির্দেশ এসেছে । সাথে সাথে প্রতিটির কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে, হাদীসের মধ্যে উক্ত চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হল কেন? এর কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শয়তান বন্ধ 
দরজা এবং বন্ধ পাত্র খুলে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে- 

7১২। ৬০০০ ০৩১০১ ৩৮ ৬০৪ ০০০১৭ 
“শয়তান মানুষের রক্তকণিকায় চলে ।” 
তাহলে কি শুধু পাত্রে ঢাকনা দিলে কিংবা দরজা বন্ধ করলেই শয়তানের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? তার উত্তর 
হচ্ছে, মূলকথা হল, আল্লাহর ঘিক্র। আল্লাহর যিক্রের সাথে কাজটি করলে শয়তান আসতে পারবে না। যেমন, 
অন্য হাদীসে *!০ 40৮411১৮531) শব্দ এসেছে। কেউ কেউ বলেন, শয়তান কয়েকটি জিনিসে আসতে 
পারে না। তন্মধ্যে এ চারটি জিনিসও রয়েছে। 

611 ১০| 1১১০৯ 8 আগুন ছারা উদ্দেশ্য হল, যদ্বারা কোনও জিনিস জলে পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। চাই 
চেরাগের আগুন হোক অথবা চুলা ইত্যাদির ৷ অতএব বান্ব ইত্যাদির আগুন যেগুলো থেকে আগুন লাগার কোনও 
আশঙ্কা নেই। সেগুলো জ্বালিয়ে রাখলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, পূর্বোক্ত হাদীসে আগুন নেভানোর কারণ 
এটাই বর্ণণা করা হয়েছে, 4. ০/-.)| ০৮০০ 7৮৮৮5 013 

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আগুন যদি ঘরে এরূপভাবে রেখে দেয়, যাতে কোন জিনিস 
জুলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই । যেমন, শীতকালে রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে রেখে 
১০০৮7587577 8 মাজাহিরে হক) 


০১০৮৭ ০ 01701 26৯ 22৯15 ট্রেঠ 2৮৮৩ 2 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৬. দু'টো খেলুর একবে খাওয়া কলহ 
2৮ ৮১৮০ ০৮৪০ 5 ৫2 95752712725 


" 


92507055585 ১05৩৮9০40৮0 05 ০ 05 লে ভা ১৪ 


6৮০৩০ ২৮১৪ 1১ ৩ ৮117 2৪০ ৮০ ৩৭ ৪ 
২৮. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ.... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওয়ার সাথীর অনুমতি না 
নিয়ে দু'টো খেজুর একসাথে মিলিয়ে খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। 
এ বিষয়ে আবূ বাকর রাধি. এর আযাদকৃত দাস সা'দ রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৬১ 
হজ্জ তাহককীক ও তাশল্লীহ্‌ 

বর্তমানে একত্রে দুটি খেজুর খাওয়া যাবে কিনা ? 

আল্লামা সুযুতী রহ. বলেন, উক্ত নিষেধাজ্ঞা এ যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যখন মুসলমানরা অত্যন্ত নিঃস্ব অবস্থায় জীবন 
কাটাত। কিন্তু তারা যখন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল হল, তখন এ নির্দেশটি নিঙ্নের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে 
গেছে_ . 1৯7৮5091-৮1০ ৮৮১ 40101১৮5015 ০1৮ ০ তি আর্ট 

ইমাম নববী রহ. বলেন, উক্ত নিষেধাজ্ঞা সর্বসম্মত । সুতরাং নিজের সাথীর অনুমতি ছাড়া এক সাথে দুই খেজুর 
খাওয়া যাবে না। 

কাষী আয়ায রহ. বর্ণনা করেছেন, আহলে যাহেরের মতে এ নিষেধাজ্ঞাটি হারামস্বরূপ ৷ অন্যান্যদের মতে এ 
নিষেধাজ্ঞাটি মাকরুহ হিসেবে । 

সঠিক কথা হল, বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । যদি একাধিক লোক সমধিকারের সাথে শরীক থাকে, তাহলে 
01১51 অর্থাৎ একসাথে দুটি দুটি করে খাওয়া হারাম । অবশ্য সকল সাথীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট অনুমতি 
থাকলে কোনও অসুবিধা নেই। | 
_ হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, খাবার যদি অন্যের হয়, আর সে মনে করুন দুই ব্যক্তিকে দান করে দিল । তাহলে 
দেখতে হবে, সে খাবার বেশি না কম। যদি পরিমাণে এতই কম হয় যে, উন্তয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না, তাহলে সাথীর 
অনুমতি ছাড়া একসাথে দুটি দুটি করে খেতে পারবে না। আর যদি খাবার বেশি হয় তাহলে অপর সাথীর অনুমতি 


নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (আল-কাওকাব) 
০ 22501 2৯৮ ভঠ তি জর 
অনুচ্ছেদ 8 ১৭. খেজুর একটি পছন্দনীয় খাদ্য 
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২৯. মুহাম্মদ ইবনে সাহল রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কোন ঘরে খেজুর না থাকা সে ঘরের অধিবাসীদের জন্য অনাহার স্বরূপ । 

এ বিষয়ে আবু রাফি রাযি. এর স্ত্রী সালমা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 

হিশাম ইবনে উরওয়া রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সুত্র ছাড়া আমরা অবহিত নই। 

সহজ্জ তাহকীক ও তাশর্রীহ্‌ 

€৮১৯ £ শব্দটি ৮.৯ এর বহুবচন । অর্থাৎ ক্ষুধার্ত । 

খেজুর সত্তাগতভাবে অতি বরকতময় একটি খাবার ৷ যে ঘরে খেজুর না থাকে, সে ঘরে যত নেয়ামতই থাক না 
কেন, মনে করা হবে, সে ঘরে একটু খেজুর. সমপরিমাণও নেয়ামত নেই । অথবা এখানে উদ্দেশ্য, ইসলামের 
প্রাণকেন্দ্র মদীনা । সেখানের বিশেষ খাদ্য উপাদান হল খেজুর ৷ আর হাজার ধরনের খেজুর সেখানেই উৎপন্ন হয়। 


ৃ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছোনী) - ৬২ 
ইভা ভরাযমিক হনে মুসলমান অভিকষ্টে কালাতিপাত করত। এমনকি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথরও বৌধেছিল। 
সাহাবায়ে কিরাম অনেক সময় কষ্টের যাতনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে অভিযো গ 
করত। তখন রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরে বলেছিলেন, যার ঘরে খেজুর আছে তার জন্য কুখার 
ভ5,,, ক অনরয নেহ। হ্যা, যদি খেজুরও না থাকে, তাহলে সে অভিযোগ করতে পারে। 
আল্লামা তীবী রহ. বলেছেন, এ হাদীসটিকে স্বল্প তুষ্টির প্রতি উৎসাহিত করার ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা 
যাবে। আর হযরত গাঙ্গুহী রহ বলেন, হাদীসটির উদ্দেশ্য হল, যার ঘরে খেজুর আছে, সে নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে 
করবে না। ক্ষুধার্ত সে যার ঘরে কিছুই নেই। এমনকি খেজুরও নেই। কাজেই এ হাদীসে যুহ্দ, কান'আত ও শোকর 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 
22. ? - রি € রা ৮0০ 2 ₹ পর ৬/02 পা ০902 
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অনুচ্ছেদ £ ১৮. আহার শেষে খানার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা 
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৩০০ 85১০35 25% এঠ ক 555৩ সন পের ৩২ লি ৮০ ৩৬০৪ 
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৩০. হান্নাদ ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কোনও খানা খেয়ে 
বা পানীয় পান করে, তজ্জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে ।এ প্রসঙ্গে উকবা ইবনে আমির, আবু সাঈদ, আয়েশা, আবু 
আইযুব ও আবূ হুরাইরা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান। 

যাকারিয়া ইবনে আবু যাইদা রহ. থেকে একাধিক রাবী হাদীসটি তদনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া ইবনে যাইদা 
রহ. এর সুত্রের হাদীস ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 

2 1 ৫থ। $ এর হামযায় যবর-পেশ উভয়ই হতে পারে । 719 শব্দটি 21. এর ওযনে। অর্থ, একবার পেট ভরে 
খাওয়া । সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে, বান্দা তৃত্তিসহ পুরা খাবার শেষ করে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে এটা 
আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি ?15। আলিফে পেশ সহকারে হয়, যার অর্থ লোকমা, তাহলে অর্থ হবে, 
বান্দা যদি খাবারের সময় প্রতি লোকমাতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় । 

কিন্তু প্রথম অর্থ 2:41 ৩১7 91:15 এর অধিক অনুকূল । কারণ, এখানে 2১:5]। শব্দটির ০১ এর উপর 
যবর নির্ধারিত । এর অর্থ হল, একবার পান করা । অতএব অর্থ হল, একবার পানাহারের পর যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তা'আলার প্রশংসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার সে আমলে খুব খুশী হন। তখন তার যে খাবার ছিল তার মানবীয় 
প্রয়োজন, তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মা'আরিফ) 
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অনুচ্ছেদ ৪ ১৯. কুষ্ঠরোগীর সাথে আহার করা 

তত উনি মানি 


1৯০০ পা 2 ০ রর পপি রি পরও ১ 
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(১৩০ ঠা উন 655 ৪ ৮3৪০58০6855 0 এ. 5035 রঃ 
চি 31452 2252 ৮৮5] ৩ পুল 0৫ এই ১১ 22 05 748315 
০ ৩৯০5 2 ভিউ 2০ 
৩১. আহমাদ ইবনে সাঈদ আশকার এবং ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব রহ..... জাবির রাধি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জনৈক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন। এরপর তার নিজের সঙ্গে তার হাত 
খোদ্যের) পেয়ালায় ঢুকিয়ে দিলেন। অনন্তর বললেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহরই উপর আস্থা রেখে, তারই উপর 
ভরসা করে আহার কর। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 
ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ....... মুফায্যাল ইবনে ফাযালা -এর সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 
মুফায্যল ইবনে ফাযালা হলেন বসরার জনৈক শাইখ । অপর একজন মুফায্যাল ইবনে ফাযালা আছেন। তিনি হলেন 
মিসরী শাইথ এবং যিনি বসরী শাইখের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ । শু'বা রহ. এ হাদীসটি হাবীব ইবনে 
শাহীদ ইবনে বুরায়দা রহ.-এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর রাযি. জনৈক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন । শু“বা রহ.-এর 
রিওয়ায়াতটিই আমার মতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সহীহ। 
সহজ তাহকীক ও তাশন্ীহ 
১:৮৭ এ ব্যক্তিকে বলে, যাকে "1, তথা কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করেছে। 
167৯১ ০০৪১ 07 িট এ ০৭৮] ৪১ ০1১01 ১৮৬ল। ৩ ৬সপন মা ট9িলশ। ০০১৮৪] ৪ ০ 
-৮৪০ ০০ ৮৮৯৮১ ০৮০০5২। 55 ০! ৮৮০১ 

1১৮ ইঃ ৯1 8 এ কুষ্টরোগী হলেন, হযরত মুআইকিব ইবনে আবু ফাতেমা দাওসী রাযি. । 

4০ 4৫৯১০ $ ইবনে হাজার রহ. -এর বর্ণনায় আছে «৬৮ «4১৪ আর আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে- 
এ ৮৮০৯৪ এখানে *£১। শব্দে ১5: এর যমীর নেওয়া হয়েছে। যেমন, তিরমিধীতে আছে, ১৯০৮*)। 
এর তাবীল করে। 

2৪-4৮৪701 8 ও এর উপর যবর । প্রেট, পাত্র । 

41707 2401 তি এর্ঠ ও ৬, এর নিচে যের। এটি মাসদার । অর্থ, নির্ভর করা । (১--*)1১ ১০১৮) 

এখানে এটি মাফউলে মুতলাক। অর্থাৎ 01 ৮৮১ (০৯০১4 1১শল। | 000 2 ডট পি এ 

(তুহফা $ ৫/৪৩৮) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৬৪ 
১১০১৪ অর্থাৎ ১১৮০৮৮৮৮৯৮৩ ০১০ ১২/৯৭০)1) ৮৪০৪ ১৮ ৩৯০ 
3, এর বাপারে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা এসেছে। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ওই কুষ্ঠরোগীর সাথে 


খানা খেয়েছেন। অথচ বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছে- )২| ০৮ ৮0 ৮৮৪ 2১১৯0 ৩০ ০৪ 
হাদীস বিশারদগণ এ দুই হাদীসের মধ্যে সামঞজস্যতা এনেছেন কয়েকভাবে। যথা- 

(১) উক্ত হুকুমটি কোনও কোনও মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে আরোপিত। কারও কারও ঈমান ও তাওয়াকুল 
শক্তিশালী । তাদের জন্য কুষ্টরোগীর সাথে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের ঈমান দুর্বল, তারা যেন 
ু্টরোগী থেকে বেঁচে থাকে। কেননা 'তাওয়াকুল' কম হলে বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে নিরাপতত। 

(২) উক্ত নির্দেশটি “সুসতাহাব হুকুম।" তার সাথে খানা খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে। 

(৩) জাহিলীযুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল, ব্যাধি নিজে নিজে সংক্রমিত হয়। তাই রাসূলরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা 
সাল্লাম এ ৬১১০ ,. 7, বা কুসংস্কার বিলুপ্ত করে কুষ্ঠরোগীর সাথে খাবার খেলেন। যেন উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস 
দূরীভূত হয়ে যায় এবং সবার মনে একথাটি বদ্ধমূল করা যায় যে, ০৪৪৯ ০১১ তথা প্রকৃত প্রতিক্রিয়াকারী 
হলেন আল্লাহ তা'আলা । অপরদিকে তিনি কুষ্ঠরোগী থেকে বেঁচে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন যেন এটা বোধগম্য 
হয় যে, সংক্রামক ব্যাধি মূলতঃ আল্লাহর নির্দেশের আওতাধীন। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু 34৮৮ ১১৩ তথা 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, তাই তিনি ইচ্ছা করলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে লা 
পারেন। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। | 


৮০৯৮0 ০০১ ০১ 3581 65৩০ শত 
অনুচ্ছেদ £ ২০. মুমিন খায় এক আতে 
০৫ ০৮০ 09485 ৮0 এ 0৬ ৯৮০৩ ০৯ 5 4058 ০5 
১6১ ০5355 56200 এন 2০৪ 0৫৮ 384৭1 43 ঞ উদ ৪০ 
০১৫ উড তে ১৪৪০ পপ 5 ০৬০ ৯৩ ০৮ €৮৮৫৫০৮ ৩০৩ ০৬ 
১০ ৩ 44 | ১০ 7:৮2525 ৩5 ৮০৫৪, 
৩২. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... ইবনে উমর রাষি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কাফির খায় সাত জীতে আর মু'মিন খায় এক আতে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা, আবূ সাঈদ, আবু বাসরা, আৰু 
মূসা, জাহজাহ আল গিফারী, মায়মূন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাষি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
৬৫4১ ৯০৮০০ এ 9 ০৯৫৫ ৮০ ৪০ 5 22 03৯৮ ৬১6 52 ৪৮৮০০০৯৮ 
2 রচিত]: ৮০ ধ ১০০৫5০72514 চা ০ রর চা ৯৫ রা 
এ 2৮ 2 2) 1274 520 26 ০92৮৩ খু 270 0895 91 7 সিল টো 


৫81 ০০৯25 5 ১৫৮৫৫ ৫... পি »ত ০ ৫ নি রা ০ ৬৫৮৯৭ পপর 
4201 ১৮ ৮০ কই ভি 9৬ ৪৮ পি শনি এপি এসি ৩তপী শি জা 
৯15 প্‌ ৫ ০০ তর পপ ৬ পু ৫ 21৩2 24 - 105 রং পতি (2 1৮12 
2 ৮৮৩ 4১ 4০1 ৮১ (৫25 ০১৪০ ৬০ মাচ 2101 ০8-2/ 25250 7-55 


পা টি 
শি ১ 
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22552725715 রে 220820 & 10105420 1056 2255 


25222 [১১ 2৮ 

৩৩. ইসহাক ইবনে মুসা আনসারী রহ.......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক কাফির ব্যক্তি মেহমান হল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার জন্য একটি বকরী দোহন করতে নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলে সে তা পান করে ফেলল । পরে 
আরেকটি দোহন করা হল । তা-ও সে পান করে ফেলল । পরে আরও একটি দোহান করা হল। তা-ও সে পান করে 
ফেলল । এমনকি সাতটি বকরীর দুধ সে একাই পান করে ফেলল । পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য একটি বকরী দোহন করতে বললেন। দুধ দোহন করানো হল। সে 
এটির দুধ পান করল। পরে তার জন্য আরেকটি দুধ দোহন করতে বলা হল। কিন্তু আজ সে এটির দুধ শেষ করতে 
পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুমিন পান করে এক আতে আর কাফির পান 
করে সাত আতে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 

সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 

এ 8. এর নিচে যের, € এর উপর তানবীন। কিন্তু এ সহকারে লেখা হয়। 
*৮৮৮1 দি ৪45 ৮১৮০ $ এর অর্থ ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরাম একাধিক মন্তব্য করেছেন। 


কারণ, এ ইবারতের উপর দুটি প্রশ্ন উথাপিত হয় | যথা- 

প্রথম প্রশ্ন £ অন্ত্র বা আঁতুড়ি তো সকলেরই সমান । এমনকি দেখা যায়, কোনও কোনও মুমিন কোনও কোনও 
কাফির থেকেও বেশি খায় । অতএব কাফির সাত আঁতুড়িতে খায় -একথার অর্থ কি ? উলামায়ে কিরাম এর 
বিভিন্ন জবাব পেশ করেছেন৷ যথা- 

জবাব £ 

(১) কোনও কোনও আলেম বলেছেন, ০-*৮* এবং ০5 শব্দদয়ের শুরুতে যে *3 | আছে, সেটি ৬.৯ এর জন্য 
'নয় বরং ৯১৮ 4৮ এর জন্য । অতএব অর্থ হবে- নির্দিষ্ট জনৈক কাফির, যার উল্লেখ আলোচ্য অনুচ্ছেদের 
হাদীসে এসেছে। তার নাম ছিল আবু গাযওয়ান। 

(২) কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুমিন খানার শুরুতে “বিসমিল্লাহ পড়ে খায় । যার কারণে শয়তান 
তার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে অল্প খাবার তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফির খানার 
শুরুতে “বিসমিল্লাহ' পাঠ করে না। বিধায় শয়তান তার খানাতে অংশগ্রহণ করে। ফলে কাফিরের খাবারের 
চাহিদা অধিক হয়। 

০) কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসে উত্লেখিত “(| শব্দটির দ্বারা সাতটি স্বভাবের প্রতি ইর্ধগিত দেওয়া হয়েছে। যেন 
এঁ সাতটি স্বভাব সাতটি আঁতুড়ি। সে সাতটি স্বভাব হল, (১) লোভ । (২) লালসা । (৩) উচ্চবিলাস দীর্ঘ 
কামনা । (8) উচ্চাকাংখা (৫) বদ স্বভাব (৬) হিংসা । (৭) স্ষ্জাপ্রিয়তা। এ সাতটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 
কাফির খাবার গ্রহণ করে । অন্যদিকে মুমিন কেবল ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজনে খাবার খায়। 

(৪) ইমাম নববী রহ. বলেছেন, হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল,.কোনও মুমিন এক আতুড়িতে খায়। আর কোনও কোনও 
কাফির সাত আঁতুড়িতে খায় । তিনি বলেন, 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৬৬ 
*০ ৮১ ৩১৮5০৬০। ৮53 ১1১ লে জে 055 ০ ০০4 91 ৮৮৮1৩ 
(৫) হাদীসের ভাষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধিক এবং কম। অর্থাৎ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল, ইবাদতের প্রতি অত্যধিক 
কব থাকার কারণে খাবার কম খাওয়া । অন্যদিকে কাফির পার্থিব মোহে পড়ে অধিক খায় অথবা অধিক 
খাদ্যসামঘী জোগাড় করে। 


(৬) ইমাম কুরতুবী রহ.বলেন, -..)| ০1১৫৩ তথা খাবারের প্রতি লোভ সৃষ্টি করা। এমন জিনিস মোট সাতটি । 
যথা, (১) -। ৯১ -স্বভাবগত লোভ । (২) ০--4। ৮৮4১ - প্রবৃত্তির তাড়না । (৩) ১০০ ১4৩ 
-চোখের ক্ষুধা । (8) (|| ৮৮4১ _ মুখের লালসা । (৫) 9১3৮১৫৬ - কানের লোভ । (৬) -০31%45- 
নাকের লোভ। (৭) ৯৯৮৯৫ -ক্ষুধার তাড়না । ০৪৪ 2০৮ দ্বারা এ সাতটি জিনিস উদ্দেশ্য । আর ,,, 
১৯1) ছারা শুধু শেষোক্ত কামনা উদ্দেশ্য । 

€৭) ০-,১)। দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার । কারণ, সে আল্লাহর যিকরের বরকতময় নূর এবং ঈমানের 
মা'রেফতের কারণে সর্বদা তৃপ্ত থাকে। তার অধিক পানাহারের সুযোগ হয়ে উঠে না। কিন্তু যদি আলিম মুমিন না 
হয় তবে সে কাফিরের মত বেশী খাবে। ও 

(৮) মুমিন শুধু হালাল রিযিক খায়; কাফির হালাল-হারাম সবকিছুই খায়। হালালের অস্তিত্ব যেহেতু হারামের তুলনায় 
কম, এজন্য বলা হয়েছে- 6 ... ৯৮1১ ৮৯০৮9 ০৪৩ ০ 

(৯) এ হাদীস দ্বারা মুমিনের কম খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য । কারণ, সে যখন জানবে বেশী খাওয়া 
কাফিরের স্বভাব, তখন সে অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকবে । (তোকমিলাহ ও তুহফাতুল আহওয়াষী) 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ সমস্ত চিকিৎসকগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, মানুষের আঁতুড়ি মোট ছয়টি । কিন্তু হাদীসে সাতটি বলা 
হয়েছে কেন? 

উত্তর £ প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তরে যেসব উত্তর পেশ করা হয়েছে, তাতে এ প্রশ্নেরও অনেকটা জবাব হয়ে গেছে। 
এছাড়াও এর জবাবে আল্লামা কাশ্রিরী রহ. -৬১-)| ০) গ্রন্থে বলেন, 

৬] ০১ ০৭৯]। 85১১ ৮৪০৮১]। ৮০৮1 ৮০0 ০ ৪১০৯1 ০০ ৮২] এ লা 
আল্লামা গঙ্গুহী রহ. এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন 
(০০ ৯ 0৮+৪৯।) (155 ০০। ৪:৮০ ৩৭৪ ৮০০৮] ৪ ২৪০ ০১০০১ 4৮1৩] 
মাসআলা ঃ পেট ভর্তি করে খাওয়া জায়েয । শোমী $ ৯/৪৮৯) 


হাদী শরহে তিরমিযী )- ৬৭ 
£-৮ ০১০১২ ০১০৩ ১৪৪] 0৮ ৬ 2র্ভীতে 2 
রে 75777 
১০১ চি ৩০ 4০৩০ ১০ 2৮5 ০5 ৩৩৪০5০25 ৮০52265515511155 
10২৮ 2945) ০৮৫ ০১১৭৯ 4৫ 51010570505 858 575 ৮৮৭1 
2558০৬ ২৮ 1: 2500 ৫০৫ 91৩০6 ৪01 ৪৪৪ । ৯ ঞঠ 29) 
0৮) 2৪৭ ০৯৮ ০৮০৯] 00৮০ ০৯ এ 2819017055 পট 2৮ ৮০ 2 ৮2 
সি 5271 
৩৪. আল-আনসারী রহ....... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট | তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট । 
এ প্রসঙ্গে জাবির ও ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির রাধি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট । দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট । 
চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট । 


৯. পি 


০০ চা 5৫ 0০৫ ০১৬৮ 0১ ওই ০৭৯০ ০ ০ 2555 
5 0৮21 85 2 ৬০ 6৮৪৭ 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 
খাওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে। যথা, (১) পেট ভরে খাওয়া । (২) পেট ভরে নয় বরং যথেষ্ট পরিমাণ খানা খাওয়া । এ 
হাদীসে উল্লেখিত ২.1৯)1 "৮০ দ্বারা প্রথম পদ্ধতির খানা উদ্দেশ্য। যা দু'জনের জন্য যথেষ্ট হয়। অনুরূপ দু'জনের 
খানা তিনজনের জন্য । নিয়ত খালেস হলে দ্বিতীয় পদ্ধতির খানাও উদ্দেশ্য হতে পারে । কেননা তখন “বিসমিল্লাহ' 

-এর বরকত আসতে পারে । (আল-কাওকাবুনররী) 
€-০ ৮5501 94 5 2৩০ হন 
অনুচ্ছেদ ৪ ২২. পতঙ্গ খাওয়া 

এজ 01 586 ১০ 1245 পা ৬৪ এ ৮৪০ ০৮০৩ 211 
জা 8 রাকা 10526 
রিনি হোরিনি টে রা 2125: টিটি দিতি 
6555552 2০৯৮০] 22০ 2১ 2220 25৭ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৬৮ 
৩৬. আহমাদ ইবনে মানী' রহ........ আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাষি. থেকে বর্ণিত ৷ তাকে পতঙ্গ (বড় 
ফড়িং) খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে 
ছয়টি গাযওয়া শ্গীক হয়েছি । আমরা পতঙ্গ আহার করতাম । 
সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. এ হাদীসটিকে আবু ইয়া“কুব রহ.-এর বরাতে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি ছয়টি 
গাযওয়ার উল্লেখ করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী রহ.ও এ হাদীসটি আবু ইয়া-ফুর রহ.-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন । তিনি 
তীর বর্ণনায় সাতটি গাষওয়ার উল্লেখ করেছেন। ও 





০০:৪৯ 


৮5562 প ত5 0044 সে 42815151217 2515755555852 5222 55 
2554 6৫ 51555 6০ 51] ৮০7) ৮5 352 90 ৪3০ ৬ 
ও 5019325৮০১৮ ০৩ ০১০ 9 ৩6 20 পু ত6 ৬১১৮০০10৯58 
9 00516 
৩৭. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ........ ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি গাযওয়ায় শরীক হয়েছি। আমরা পতঙ্গ আহার করতাম । 
শু'বা রহ. এ হাদীসটিকে আবূ ইয়া“ফুর - ইবনে আবূ আওফা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থেকে বহু যুদ্ধ করেছি। আমরা পতঙ্গ খেতাম । 
এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
আবু ইয়াফুর রহ... এর নাম হল ওয়াকিদ। ওয়াকদান বলেও কথিত আছে। অপর একজন আবু ইয়া'ফুর আছেন। 
০775 


52 ৩৫525884555 5 এরি 8015 
৩৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশার রহ.... শু'বা রহ টি সুত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশলীহ 
১৭ এর পরিচয় 


43 ১০৮০]| ০০ ৮৮ 41 003 43 ০17৮ ৮৯919 ১5501) ৪১1০৯ ১৯1১0191101 ০৮৮৯5 পদ পে ও ১১৪] 
৯১০ 311৮৯ ০৮৩৩ ০৮০ ও 
১1, £ এর আভিধানিক অর্থ পঙ্গপাল, ফড়িং। এর পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ সমান। ১1৮ শব্দটি ১০৯ (মুক্ত বা শূন্য) 
শব্দ থেকে চয়িত। কেননা এটি যে জিনিসের উপর পড়ে, তাকে শূন্য ও নগ্ন করে ছাড়ে। 
আল্লামা দারীমী বলেন, এটি.একটি আশ্চর্যজনক জীব । তার মধ্যে দশ প্রকার জন্তুর দশটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। 
(১) ঘোড়ার মত চেহারা (২) হাতির মত চোখ (৩) ষাড়ের মত গরদান (৪) শিংওয়ালা হরিণের শিং (৫) বাঘের মত 
বক্ষ (৬) বিচ্ছুর মত পেট (৭) গাধার মত পালক ০৮) উটের মত রান (৯) উট পাখির নলার মত নলা (১০) সাপের 
মত নিঃশ্বাস । তার মুখের লালা উত্ভিদকে বিষের মত ধ্বংস করে দেয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৬৯ 
ফড়িং সম্পর্কে ক্ষুদ্র দুইটি মাসআলা £ 
(১) এটি হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার বিধান কি? 
(২) হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করা শর্ত কি নাঃ 
এক. ফড়িং খাওয়া হালাল না হারাম ? 
এ প্রসঙ্গে আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. ইমাম নববী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ১৬৯. */1 ৮৯৯1 
১. 2৮৩ ৬1০ অর্থাৎ সকল মুসলান ফড়িং হালাল হওয়ার ব্যাপারে এঁক্যমত পোষণ করেছেন । 
(বেযলুল মজনুদ ৪/৩৬০) 
৬১-| ৬১৪ এর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইবনে আ'রাবী তিরমিযী 


শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে হিযাযের ফড়িং এবং স্পেনের ফড়িং এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন । তিনি বলেছেন, স্পেনের 
ফড়িং খাওয়া জায়েয নেই । কারণ, তাতে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি । (আল-কাওকাব ঃ ২/৭) 

দুই. ফড়িং হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করার প্রয়োজন আছে কি না? এ প্রসঙ্গে বলা হয়, ইমাম মালেক এবং. ইমাম 
আহমদ রহ.-এর এক মতানুযায়ী বুঝা যায়, ফড়িং হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করা জরুরী । কিন্তু ইমাম আবু 
হানীফা রহ., ইমাম শাফিঈ রহ. এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে যবাহ করা জরুরী নয় বরং যেভাবেই 
মারা যাক, ফড়িং খাওয়া হালাল। 

যবাহ জরুরী হওয়ার দলীল ৫ 
ইমাম মালেক রহ. দলীল হিসেবে বলেন, ফড়িং স্থলজ প্রাণী । আর স্থুলজ রাণী হলে যবাহ করা জরুরী । সুতরাং 

ফড়িংকেও যবাহ করা জরুরী । অন্যথায় হালাল হবে না। 


যবাহ জরুরী না হওয়ার দলীল 

হানাফী আলেমগণ ও জমহুর দলীল হিসেবে নিম্নের 'মশহুর' ও “মরফু* হাদীসকে উপস্থাপন করেন- 
১পুশ 1১ ০০১৮০/৩৪ ৩৮৮৮1০৩০৩১৪ ০৬০৪ ৮০ ৩১৮৮ এ 6 ৮৮১) 01-০) ৮৮৪ ০০7) ১৮৮ ০ 

(১১৮৪১০৮০৮০৪ ০১১ ৮৯৩ ৩ ১০১ ১ ৮১১) ০০৯৮০) ০৮৩ ০০১৪) এ 

ইমাম মালেক রহ এর আকলী দলীলের জবাবে বলা হয়, “মশহুর' ও “মরফৃ' হাদীসের মোকাবেলায় যুক্তির কোন 

মূল্য নেই। (হিন্দিয়া  ৫/২৮৯, শামীঃ ৯/৪৯২) 
€০ 1455010 21941 ৮ 78 ॥2-৫ 
অনুচ্ছেদ £ ২৩. জাল্লালা-এর গোশত খাওয়া ও এর দুধ পান করা 
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৩ ৫ ০৯৮৫১ ৮০ ০ হে তডিএ। ৬৩ ৬৯০০০ ১৭৪ ৬০ (26 ৫৫৫৮ 265 06985 

(41659420551 খু ৮601 ৮4 8715-5758 

ওঠা 0 ৬৫ 85811444556 8 ৪ ৮5৯ ০০৫৪ জিত সি ৩০ ৪০ ৫ 

9০4 পু ৮5 0 ২৯৬ ৩ শেপ 

৩৯. হান্নাদ রহ....... ইবনে উমর রাধি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জাল্লালা -এর গোশত খেতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৭০ 
এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি 
হাসান ও গরীব। ছাওরী রহ. এটিকে ইবনে আবু নাজীহ - মুজাহিদ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে 
জর 
5 55522524 


টার নিনিনি তির তি 922684201০8 545 9 317০ ০০৩০ 


৮৫ 2৮55 ০ 8০৬৪ ৮০ 36 ৩95 ৮০ ৮০ (৮6 শি 092৮6 2299 
6০ খর 2561৮ 455 971 
১76 05401 ৯: 0০ ৪0 ০১ (৮৮৫ ০৬ ৩৮15 
৪০. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ...... ইবনে আব্বাস রাষি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মুজাছছামা অর্থাৎ বেঁধে রেখে তীর নিক্ষেপে যে পশু বধ করা হয়), জাল্লালা-এর দুধ এবং মশকের মুখে মুখ 
লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন । মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... বলেন, ইবনে আবু আদী রহ. ও সাঈদ 
ইবনে আবু আব্বা - কাতাদা - ইকরিমা - ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
এ প্রসঙ্গে আবুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশল্ীহ্‌ 
24১. £ শব্দটির বহুবচন ৬ যা 21 শব্দ থেকে নির্গত। 74 শব্দের অর্থ- মল, পায়খানা ইত্যাদি। তুহফাতুল 
আহওয়াধীতে আছে- 
০০০০: ০40 ০৮ ০5১০4 ০55 ৪৭ ০৮৭। ৪৯, বশ লি ০৮ ১৩। 45555 ৮৮৯৭10552১০) || 
(৬১১১। ০০৯5) ০৮৮1 ০৯ ৪] 
22১৩ বলা হয় ময়লা-আবর্জনা ও নাপাক ভক্ষণকারী জন্ত্ুকে, যে জন্তু অধিকাংশ সময় নাপাক ভক্ষণ করে। | 
এমনকি তার দুধ, ঘাম ও গোশত থেকেও নাপাকির উৎকট গন্ধ বের হয়। যদি এমন হয় তাহলে তার গোশত খাওয়া 
হারাম। আর যদি গোশত ইত্যাদি থেকে অপবিত্র গন্ধ বের না হয় এবং ময়লা-আবর্জনা তার অধিকাংশ সময়ের | 
খাবারও না হয়, তবে মাঝে মাঝে হয়ত খায়, তাহলে এ জন্তুকে )১.৯ বলা হবে না। এ জন্তু খাওয়া জায়িয হবে। |. 
সুতরাং প্রতীয়মান হল, মূলতঃ জন্তুটি হালাল। কিন্তু হারাম হয়েছে অন্য কারণে । অর্থাৎ অপবিভ্রতার নিদর্শন প্রকাশ | 
পাওয়ার কারণে । সুতরাং উক্ত “কারণ' দূরীভূত হয়ে গেলে জন্তুটি খাওয়া জায়িয হবে। ৃ 
2১৬ কে কতদিন আকটিয়ে রাখতে হবে? এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে," 


মুরগি হলে তিনদিন বেঁধে রাখার পর যবাহ করবে। 
কেউ কেউ বলেছেন, মোরগ জাতীয় জন্তু হলে তিনদিন, বকরি সাতদিন, গাভী বিশদিন এবং উটকে একমাস 
কি€বা চল্লিশ দিন আটকিয়ে রাখবে । কেউ কেউ বলেন, মোরগ তিনদিন, বকরি চারদিন এবং উট কিংবা ষাড় হলে 


দশদিন বেধে রাখতে হবে। ঃ 
সঠিক কথা হল, এক্ষেত্রে দিন নির্দিষ্ট না করাই ভাল বরং দুর্গন্ধ ও অপবিভ্রতার প্রতিক্রিয়া যতদিন থাকবে ততদিরনা। 


আটকে রাখবে। 11 
7) 













ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৭১ 
£-০ 05341 45 ৮৮ 2৩ ৮০ ৩ 
| অনুচ্ছেদ £ ২৪. মুরগ খাওয়া 
05 0১102 ৮৪ সিএ ৬০০৮০ ৩৯ ৪ 45285410558 তত এ 9 
486 ক 01445455590 3৫89 ০3৩ ৬5 5 9 ৫ ও% ০0৩ ৩2৬5, 


৯১০৬ ৩ 325 2600 ৫ ৮ 6 ৬ ৬৮ 158751752555525 


১০০51 ১1৮ 5৪ 0০) ১2 ৯) 
৪১. যায়দ ইবনে আখযাম রহ..... যাহদাম আল-যারমী রহ. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবু মুসা রাযি. 
-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মোরগের গোশত-আহার করছিলেন । তিনি বললেন, কাছে এসো, খাঁও। আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা আহার করতে দেখেছি। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 
একাধিকভাবে এ হাদীসটি .যাহদাম থেকে বর্ণিত আছে। যাহদামের রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য সূত্রে এটি সম্পর্কে 
আমরা অবগত নই । আর আবুল আওওয়াম রহ. এর নাম হল, ইমরান আল কাত্তান। 


০০ ৩৫০০১ 05 ৮ নিও শট ৮৪ পি ০৫ 9০55 তি 14342 5 ৮০০ 


০2 ক, 


(০5 ৩১১৪114৮৫8৫ ৮৮৮ ০৮৪,0৬০ 146 10520 ৫০45 
৮০ এজ চে ৩৫ ০৮১৮ ৮১৮০) ৮ ৬০১15 8৮১-০]। ০৫95 5৫6 ০৮০ 
| ০৮১৫৭। (8 

৪২. হান্নাদ রহ........... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে মোরগের গোশত আহার করতে দেখেছি। 

এ হাদীসে এর চেয়েও বেশী বক্তব্য রয়েছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

আইয়ুব সুখতিয়ানী রহ. এ হাদীসটিকে কাসিম তামীমী - আবু কিলাবা - যাহদাম জারমী রহ. সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। 

সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 

0৮৯২) ০51 $ শব্দটি ১.৬ "| এর উপর তিন প্রকার হরকত দিয়েই পড়া যাবে। অবশ্য ইমাম নববী রহ. 

পেশ বর্ণনা করেন নি। এর একবচন হল, 2৯৮৯১ এ শব্দটির মধ্যেও তিন প্রকার হরকত হতে পারে । কারও 

কারও মতে পেশ দুর্বল। (তুহফা £ ৫/৪৪৯) 

মোরগ যদি 2) না হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার গোশত ভক্ষণ করা জায়িয। চাই তা গৃহপালিত হোক 
' কিংবা বন্য হোক। (হিন্দিয়া $ ৫/২৮৯, শামী $ ৯/৪৯২) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৭২ 
£-০ 0450 6 ৩৯ 40624 
অনুচ্ছেদ ঃ ২৫. হুবারা খাওয়া 
১৫ 0৯৫০ ০০ ৮-:৯৫। ১৮ 8 8১, ৩৪৮ 48 ৭1 485564590৬৫ 
৩০৮৬ পট 50198 5 ৩৬ ৫৩ গু ৩6 ঠা ৮৪ 2265 ৩ ৩? হি 
০% 14556562562 5 ৮5৫ 62582058415 ৮ 3) 2৮০ 3 জিত ৫০০৮15 
৪৩. ফায্ল ইবনে সাহল আ'রাজ বাগদাদী রহ........ সুফায়না রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হুবারা -এর গোশত খেয়েছি । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 


এ সূত্র ছাড়া এ হাদীস সম্পর্কে আমরা অবগত নই । ইবরাহীম ইবনে উমর ইবনে সফীনা রহ. থেকে ইবনে আবৃ 
ফুদায়ক রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (ইবরাহীমের পরিবর্তে) বুরায়দ ইবনে উমর ইবনে সুফায়না উল্লেখ 
করেছেন। 

সহজ তাহবকীক ও তাশক্লীহ 
৬) $ ধূসর রংয়ের এক প্রকার বন্যপাখি। লম্বা পা, বড় ঘাড় এবং কিছুটা লম্বাটে ঠোট বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি । 
এটি খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. বলেন, ফাসসীতে একে 

১১১০ বলা হয়। হিন্দীতে এ. বলা হয়। উর্দূতে এ.) বলা হয়। পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং পাকিস্তানের 

কিছু কিছু অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়। এটি বিরল প্রজাতির পাখি বিশেষ । “আল-কামূসুল ওয়াধীয* অভিধানে এর 

বাংলা তরজমা লেখা হয়েছে, /১ -এর বহুবচন ০,১৬৮ অর্থ, দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন বৃহদাকার পাখি 
বিশেষ । এ পাখিটি খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয ৃ 
সুরাহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, এটি ৫ এর উপর পেশ। এটিকে বলে ০।১-এ এটি এক প্রকার পাখি। ০52০ ও' 

৬ ০1১ও ৮৯ সবই এক রকম । অবশ্য (২৯ এর ক্ষেত্রে ০১৩৮ বলা যেতে পারে । কথায় আছে, 

৬১৮০] ৬ ৯১ ৮৮০ (৮5 ০১৪ অবশ্য এখানে হুবারা পাখির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, 

এটিকে বোকামীর ক্ষেত্রে উদাহরণরূপে পেশ করা হয়। 


27১৮৮ ০1 পশিল ০% শ৮৯০% 8. এর উপর পেশ, ১ এর উপর যবর, * সাকিন। ইট (-:৯1৮1 এর 
তাসগীর। সাফিনা রাধি. হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস। তিনি প্রথমে 
হযরত উন্মে সালমা রাযি. এর গোলাম ছিলেন৷ পরে তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। শর্ত করেছিলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতে হবে। 

4৫] ৩৪ $ উমর ইবনে সাফীনা। 


১২৯ ০৮ 3 অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা এর আযাদকৃত দাস সফীনা রাযি.। তাকে সফীনা উপাধি দেওয়ার কারণ, তিনি 
নৌকা বা জাহাজের মত সফরে অনেক সামান নিজের কীধে বহণ কতে পারতেন । (তুহফাহ ঃ ৫/৪৫১) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৭৩ 
০০০ ০1 ০৫ ০৪ 4৩ এ 
অনুচ্ছেদ ৪ ২৬. ভূনা গোশত আহার করা প্রসঙ্গে 
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28501 ০9 ৮5 (৮৮ ৮০ হা ১ ৮91০4 78117 ০০। 
৪৪. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা+ফরানী রহ........ উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বকরীর পার্শদেশের ভূনা গোশত পেশ করেন। তিনি তা থেকে কিছু আহার 
করেন। এরপর নামাযের জন্য দাড়িয়ে গেলেন। কিন্তু (নতুন) উযু করলেন না। 
এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ, মুগীরা, রাফি রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ সুত্রে গরীব । 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

*1১+৯4]1 £ অর্থ, এ১-৮) ৯৯১ অর্থ ভূনা গোশত, কাবাব, রোষ্ট ইত্যাদি। (১১) বর্ণে যের যোগে বেশি প্রসিদ্ধ । 
তবে পেশ দিয়েও পড়া যায়। 

(০১৮13 ৮] ৮]| 7৩ £ আগুনে রান্না করা খাবার ভক্ষণ করার পর অযু ওয়াজিব কিনা- এ ব্যাপারে 
প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কিরামের কিছুটা মতবিরোধ ছিল । কিন্তু ইমাম নববী রহ. বলেন, বর্তমানে এর উপর 
ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আগুনে রান্না করা খাবার ভক্ষণ করার পর অযু করা ওয়াজিব নয়। যারা ওয়াজিব 
হওয়ার পক্ষে ছিলেন, তীরা কিছু ৮1৯5 এবং ৮১ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতেন। কিন্তু এর বিপরীতে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম দলীল হিসাবে অনেক হাদীস উপস্থাপন করেছেন। যে সব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
রান্না করা বস্তু আহার করার ছারা অযু ওয়াজিব হয় না। জমহুর এর পক্ষ থেকে ওয়াজিব এর প্রবক্তাদের বিপক্ষে 
তিনটি উত্তর পেশ করা হয়। যথা- ৃ 

(১) আগুনে রান্না করা বস্তু খাওয়ার পর অযূর যে বিধান ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। তার প্রমাণ, আবু দাউদ শরীফে 
হযরত জাবির রাষি. সূত্রে বর্ণিত_ ১1 ০৮৪ ৮৮৮-৯৮৯]। এ ক এ)। ০৯০১ ১ ০ 

(২) এ প্রসঙ্গে অযূর বিধানটি মুসতাহাব এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে । তার প্রমাণ হল, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করেছেন বলে যেমনিভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি অযূ করেননি বলেও প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যা মুসতাহাব হওয়ার হওয়ার প্রতি স্পষ্ট ইংগিতবহ। 

(৩) যেসব হাদীসে এ প্রসঙ্গে অযূর আলোচনা এসেছে, সেসব হাদীসে “অযু" দ্বারা আভিধানিক অযু তথা হাত-মুখ 
ধোয়া উদ্দেশ্য | পারিভাষিক অযূ উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ হল, সামনের পরিচ্ছেদ হ*_.. ০01০ ০০৮৯ ৩৩ 
"৮৮০ ৬: এর মধ্যে বর্ণিত হাদীস । হযরত আকরামা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দাওয়াতের একটি ঘটনার বিবরনে বলেন, 

1১২৯ ০১1৮5-০ 000১ 41)১ 455155) শ্রাইিএ )4-+০ ৪5878 5100 1/1-582৮571 ১ 
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০০০ (১5০৫ 01 2816 শেঠ 2ভ৩ এ 
অনুচ্ছেদ ৪ ২৭. হেলান দিয়ে আহার করা মাকরূহ 
26611552 ১5226 ০401 5469 935 ৮০ ৩০৪ (4 পু 9 ও 
নি ও ৩ 566455০8৭০2 345 5০১৬ ৬ ২12852২254০ ৩০৬ ৬৪০৬ 0৯ 
৮৮০৮০ লও ৬355 ৬৪৯] 15৯ ৮৯ ৩2 পে ৩6 সি ০৪ আইও ৬ ৩০৮৪ 
১থি। 2? 15৮ ০১৮০ 5৯ 30৮) 
৪৫. কুতায়বা রহ...... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, আর আমি তো হেলান দিয়ে খাই না। এ প্রসঙ্গে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিষী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
আলী ইবনে আকমার রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই । যাকারিয়া ইবনে অরাসূলুল্লাহ যাইদা, 
সুফইয়ান ছাওরী ও ইবনে সাঈদ প্রমুখ রহ. এ হাদীসটি আলী ইবনে আকমার রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। শু“বা রহ. 
সুফইয়ান ছাওরী সূত্রে এ হাদীসটি আলী ইবনে আকমার রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
সহজ তাহক্পীক ও তাশল্ীহ্‌ 
হাদীসটি বর্ণনা করার কারণ 
বন্তুতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসরা রাযি. এর হাদীসে বর্ণিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হাদীসখানা বর্নিত । 
যে হাদীসটি ইবনে মাজাহ ও তাবরানীতে সনদে হাসান-স্হ বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে একটি বকরী হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। তিনি.সেটি বসে খেতে আরম্ভ করেন। তখন এক বেদুঈন 
বলল, এটা কেমন বসা ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দা 
বানিয়েছেন, আমাকে অবাধ্য জালিম বানাননি। 
হযরত ইবনে-বাত্তাল রহ: এর মতে রাসূলুল্লাহ সাল্াল্লাহ আলাইহি ওযা সাল্লাম এমনটি করেছিলেন আল্লাহর 
ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশার্থে। অতঃপর তিনি আইয়ুব যুহরী সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন ফেরেশতা এসেছেন। এ ফেরেশতা ইতোপূর্বে আর আসেননি । তখন তিনি 
বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, আপনি গোলাম রাসূলুল্লাহ কিংবা সম্রাট রাসূলুল্লাহ যে কোনও 
একটি হতে পারেন। তখন রাসূলুল্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আ. এর দিকে পরামর্শ প্রার্থনার 
ভঙ্গিতে তাকালেন । জিব্রাঈল তার দিকে ইংগিত করলেন বিনয় ও গোলামী গ্রহণ করার জন্য । তখন তিনি বললেন, 
আমি গোলাম রাসূলুল্লাহ হতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে তিনি কখনও হেলান দিয়ে খানা খাননি। 
পানাহার আল্লাহ তা'আলার একটি নেয়ামত । অতএব তার কদর করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম অহঙ্কারসূলভ ভোজন থেকে অত্যধিক সতর্ক থাকতেন । তিনি কখনও হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না। কারণ, 
এটা অহঙ্কারীদের অভ্যাস । হেলান দেওয়া কেবল চেয়ারের সাথে সীমাবদ্ধ নয় । হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, 
হাতের উপর ভর করে যমীনে উপঝিষ্ট হয়ে খাবার খাওয়াও মাকরূহ । কেউ কেউ আসন পেতে বসাকে হেলান দিয়ে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৭৫ 
বসার মধ্যে শামিল করেছেন। আল্লামা কাশ্রিরী রহ. বলেন, (০২-১ ৮৯:৮১ ৮:৮5)1 ৮ _ আসন পেতে বসাও 
দোষনীয়। 
উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, হেলান দেওয়ার চারটি পদ্ধতি আছে । 
€১) ডান অথবা বাম দিকে হেলান দেওয়া অথবা বালিশের আশ্রয় নেওয়া । 
(২) হাতে জমিমের উপর ভর করা । 
€৩) চারজানু হয়ে বসা। 
(8) কোমর দেয়াল অথবা বালিশ ইত্যাদিতে লাগানো । 
এ চারটি পদ্ধতিই কিছুটা মানগত পার্থক্যের সঙ্গে হেলান দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত । বস্তুতঃ হেলান, দিয়ে খানা খাওয়া 
অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, এ পদ্ধতি বিনয়-নম্রতার পরিপন্থী । তাছাড়া এর কারণে খানাও বেশী খাওয়া হয়। 
কেউ কেউ বলেন, এতে পেট স্ফীত হয়ে যায় বিধায় খাবার দ্রুত হজম হয় । ফলে অনেক সময় এ পদ্ধতির 
উপবেসন পেটের পীড়ার কারণও হতে পারে। (মা'আরিফুল হাদীস) 
০-০ 72016 61545০01 ৩৮1 2 5 2 ৪ 
অনুচ্ছেদ $ ২৮. রাসূলুল্লাহ গ্রর্ঃ-এর হালুয়া ও মধু পছন্দ করা 
6 385 3৫012৮1521৬ 2৮6 0%-25 ৩2 ১৫৯ ভউচ 52 2 ৮৫ 
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২১ ১ ৩5515 
৪৬. সালামা ইবনে শাবীব, মাহমূদ ইবনে গায়লান এবং আহমাদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী রহ....... আয়েশা 
রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া এবং মধু খেতে পছন্দ করতেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আলী ইবনে মুসহির এটিকে হিশাম ইবনে 
উরওয়া রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আরও অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। 


সহজ্জ তাহকীনক ও তাশনীহ. 

*1৯1৯-| £ দীর্ঘসরে এবং ক্ষীণ সরে উভয়ভাবে পড়া যায়। ইমাম আসমাঈর মতে ক্ষীণ সরে ৬ এর সাথে 
লেখা হয়। আর ফাররার মতে দীর্ঘ সরে আলিফের সাথে লেখা হয়। লাইস রহ. এর উক্তি মতে অধিকাংশ সময় 
দীর্ঘ সরে লেখা হয়। আরবী ভাষায় সব ধরনের মিষ্িদ্রব্যকে হালুয়া বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মিষ্টিদ্রব্য ভালবাসতেন | বিশেষ করে মধু তার অত্যধ্যিক প্রিয় ছিল। 
ইমাম নববী রহ. বলেন, এখানে সব ধরনের মিষ্টিজাত দ্রব্য উদ্দেশ্য । এর পরে মধুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে “০ 
এর পরে ১০৬ হিসাবে । 

১ ০৮ ৮51 17১5$ ৬১৯৮। ০55 অর্থাৎ এ হাদীসটি দীর্ঘ। ইমাম তিরমিযী রহ. এখানে 
সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন । (তুহফা £ ৫/৪৫৫) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৭৬ 
০. 2১৮১) ১4১5) ০৮ 2১6৮০ 2 
অনুচ্ছেদ ৪ ২৯. তরকারীতে ঝোল বেশী দেওয়া প্রসঙ্গে 
55 42৮2 3৮ 72222508705 08 58201 056 ও ৩ তই (৫ ৬ 
52119 2101 00 4৩ 4৩ ঠা 58201 5101 525 ০১ 2575 ৯০ ভু ৪ 5৮9৫ 
১৮০৮৮। 2৪ রি 5 


রি £ ৫১] 


452 9১৬ ৮৪ 58501 55 5+ 3142 % ৮ 4১৪4৯ 5 ওঠা ৮০ ৯০৩) ৯ 
টির 2৮055 285 4 $ 5$/554401 98 44৩০ ৩ 27252155 
55501401১৮6 95 

৪৭. মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আলী মুকাদ্দামী রহ.......... আবদুল্লাহ মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি গোশত ক্রয় কর, তবে এতে ঝোল বাড়িয়ে দিও। 
যাতে কেউ গোশত না পেলে যেন তার ঝোল পায়। আর এ-ও গোশতের শামিল । 

এ বিষয়ে আবূ যার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 

মুহাম্মদ ইবনে ফাযা -এর সৃত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। মুহাম্মদ ইবনে ফাষা স্বপ্নের ব্যাখ্যা 


দিতেন। সুলায়মান ইবনে হারব রহ. তার সমালোচনা করেছেন । আলকামা রহ. হলেন বাকর ইবনে আবদুপ্লাহ 
মুযানীর ভাই। 


(22752205255 8525218782 ১৯০ 0 26 ৫2 ০ 0৫ 
385001925 ৩০ চ3৪। 01 পা 69501 2205 শনি /৩8 ০14০ ৮ ০৪৪৮৭ 
৫09654505৩১ ডি 111 
৬3৮51525572 83152 ৬ 2 ৬১০ ৬০৫। 1155৮ ৯56৩51515২৯ 
359৭ 
(০৮ ০০105 0921 01258 ক 85528 218 550 25৮224৪5০15 
তি পি পি (৮৮দিশা ৩৩৪ পে ৩০ ক 49 ৮৮১3 তেইশ তাপে শিশ্চাপি পি 
৪৮. হসাইন ইবনে আলী ইবনে আসওয়াদ বাগদাদী রহ...... আবু যার্র রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নেক কাজের কোন বিষয়কেই ছোট বলে মনে কর না। 
ভাল করার মত যদি কিছু না পাও তবে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে । যদি গোশত খরীদ কর বা 
কিছু রান্না কর, তবে এতে ঝোল বেশী করে দিবে এবং তা থেকে অন্তত এক চামচ তোমার প্রতিবেশীকে দিবে । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
শুবা রহ. এটিকে আবূ ইমরান জাওনী রহ. খেনে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিও হাসান ও সহীহ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৭৭ 
সহজ তাহকীক ও তাশ্লীহ 
প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামী শরী“আহ অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে । সামনে যথাস্থানে এ প্রসঙ্গে 
আলোচনা করা হবে । এখানে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আমাদের অনেক প্রতিবেশী এমনও রয়েছে যে, 
গোশতের প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ থাকে । অথচ গরীব হওয়ার কারণে গোশ্ত ক্রয় করে খাওয়া সম্ভব হয় না। 
তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারও গোশত জুটে গেলে, ঝোল বেশি করে 
দিয়ে পাকাবে। যেন অন্তত ঝোল বেশি করে দিয়ে দু' এক টুকরা গোশত প্রতিবেশীর ঘরে পাঠানো যায় । এমন যেন 
না হয় যে, প্রতিবেশী ক্ষুধায় ছটফট করছে; অপরদিকে অন্য প্রতিবেশি তৃত্তিসহ গোশ্ত-পোলাও ইত্যাদি খাচ্ছে। 
০০ ১১৮৪] ০ ৮5 7৮৪৮০ ভ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৩০. চাটনি 
64 ৮৫ 165 ৩ ১৮৮০ ১০ পিল ৪৪ 82 উঠ 03৮ এ 2 পল 0৬ 
১৮1০৮ 0255 29 325 এ) ১ 5 044 ৩ প$ ৩৮) ৮০ ৮১৫ আর ৮6 ডক) 
85528116790 26276 1553 25557527755 25 
(১০০ ৫:7৪ ৬১৬ 5 চি 2906 ৮৪ ভ৬০। এ ০৩২৪0 2৮০ 
৪৯. মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ.... আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, পুরুষের মাঝে তো অনেকেই কামেল হয়েছেন। আর মহিলাদের মাঝে মারইয়াম বিনত ইমরান ও 
ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ কামিল হননি । সকল খাদ্যের উপর যেমন ছারীদের মর্যাদা, তেমনি সকল 
নারীদের উপর আয়েশার মর্যাদা । 
এ বিষয়ে আয়েশা ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ই ননিনীরুহ লেন! এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ 
০৮৪ ০৮১৮1] ১ ৮৪ $ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে- 
"৮২০ ৮৮০ ০০১০। ১4১ ০৮৮৮০ ৮৮৪০১০১৮৫৬৮ 5৬ ৬১৩ ১৮5 ৪০০ ৮৮০ 0০5৮ 
৯৪৭১ ৮৯) ০০০০০৮১১০০৪] তই লউ ৯০]। ০০১ ১৮০] এত লও হ৯5) ভি 
মারইয়াম ও আছিয়া রাযি. এর উত্তমতা 
*৮-1 ০০ এশপিহ ৮]. 8 এ সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ কেউ দু'জনকে (মরিয়ম আ.ও আছিয়া আ.) আল্লাহর 
রাসূল মনে করেন । কেননা কামেল বা পরিপূর্ণ মানব তো রাসূলরাই হন। 
কিরমানী রহ. এর জবাবে বলেন, ৮.৫ (পরিপূর্ণতা) শব্দটি তারা নবুওয়াত পেয়েছেন বলে বুঝায় না বরং 
. এখানে ০৮০ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, নারী তার বিশেষত্ব ও গুণে পূর্ণতা লাভ করা । 


হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায়, হযরত মরিয়ম ও আছিয়া সকল নারী থেকে এমনকি হযরত আয়েশা, 
খাদীজা এবং ফাতেমা থেকেও উত্তম ৷ এর একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা- 
(১) “০ 4৮ দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের সমকালীন নারীদের থেকে তারা উত্তম ছিলেন । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৭৮ 
(২) উক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদীজা ও আয়েশা রাযি. সম্পর্কে ওহী নাযিল 
হওয়ার পূর্বে বলেছেন। 
(৩) অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ হাদীস থেকে হযরত আয়েশা রাযি. প্রমুখকে পৃথক করা হয়েছে। 
সারীদের উত্তমতা 

হযরত আয়েশা রাধি.এর ফযীলত সমস্ত নারীদের ওপর । হাদীসের ভাষ্য দ্বারা এখানে তাই প্রমাণিত । তেমনিভাবে 
সারীদ অন্যান্য খাবারের চেয়ে উত্তম । একথাও প্রমাণিত । “সারীদ' বলা হয়, ঝোলে ভিজান্ো টুকরা টুকরা রুটি অথবা 
রুটি ও গোশতের মণ্ডবিশেষ খাদ্য । আরবরা এ খাবারকে বিশেষ গুরুত্ব দিত । “সারীদ' কেন উত্তম খাবার ? হাদীসে 
তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি৷ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে, “সারীদ' খুবই সুস্বাদু, শক্তিবর্ধক খাদ্য এবং দ্রুত পরিপাক 
হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য খাবার সারীদের তুলনায় বিলক্লে হজম হয় তাই “সারীদকে' অন্যান্য খাবারের চেয়েও উত্তম 
বলা হয়েছে। 
হযরত আয়েশা রাযি. এর মর্যাদা 

হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ. বলেন, কেউ কেউ হযরত মরিয়ম আ. সিরা 
নারী বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া নারী জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ । কেউ কেউ বলেছেন, 
হযরত আয়েশা রাযি. সর্বশ্রেষ্ঠ নারী । কারও কারও বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, হযরত খাদীজা সর্বশ্রেষ্ঠ নারী । আবার 
কারও কারও মতে হযরত ফাতিমা রাধি. সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। 

এ সকল বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্যতা এনে বলা হয়, তারা সকলেই পুণ্যবতী নারী; নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। একজন আরেকজনের তুলনায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণে নারী জাতির 
মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ । আবার কোনও কোনও হাদীস বিশারদ এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। (শামী ৪ ২১৯/৪) 

ণ হযরত আয়েশা রাযি. এর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা “সারীদ' এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কেন? এ ব্যাপারে উলামায়ে 
কিরাম বলেন, যেহেতু “সারীদ' অন্যান্য খাবারের তুলনায় অধিক উপকারী 4 অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা রাযি.ও 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। ফলে উম্মত তার থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার লাভ করেছে। এ 
মর্মে হযরত আবু মূসা আশ“আরী রাযি. বলেন, আমরা যখন কোন মাসআলা নিয়ে সমস্যায় পড়তাম, তখন হযরত 
আয়েশা রাযি.-এর কাছে সমাধানের জন্য যেতাম | তিনি অনায়েসে তার সমাধান পেশ করতে পারতেন। 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এর অবদান 

আয়েশা রাযি. এর উপাধি ছিল সিদ্দীকা। তিনি আবু বকর রাযি. এর কন্যা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। নবুওয়াতপ্রান্তীর চার বছর পর তীর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 
তাকে বিয়ে করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ছয় বছর। মতাস্তরে সাত বছর । হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের শাওয়াল 
মাসে তিনি বয়পপ্রাপ্ত হন। নয় বছর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ঘর সংসার শুরু 
করেন। উন্মুল মুমিনীনগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রিয় । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনসঙ্গীনী হিসাবে তিনি একাধারে প্রায় নয়টি বছর অতিবাহিত 
করেন। আর রাসূলের জীবনের এ বছর কয়টিই ছিল সর্বাধিক কর্মবহুল ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার 
সময় । আয়েশা রাযি, এর আঠারো বছর বয়সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন। 
এরপর প্রায় ৩৯টি বছর তিনি জীবিত ছিলেন । এ কারণে এক দিকে তিনি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি পেরেছিলেন তার 
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সুষ্ঠু প্রচার করতে । অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈ তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার ভাগ্নে উরওয়া 
ইবনুয্‌ যুবাইর রহ. এবং ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ-ই তার থেকে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও তিনি তার পিতা আবু বকর রাযি. উমর রাযি. ফাতিমা রাযি. 
সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি., উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি., জাযামা বিনতে ওয়াহাব রাধি., ও হামযাহ ইবনে 
আমর রাযি., প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । আয়েশা রাধি. থেকে যেসব সাহাবী হাদীস 
বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন, উমর রাযি., ইবনে উমর রাযি., আবু হুরাইরা রাযি., আবু মূসা 
রাযি. যায়দ ইবনে খালিদ রাযি., ইরনে আব্বাস রাযি. রবী“আ ইবনে আমর রাযি., ও সাইব ইবনে ইয়াধীদ রাষি. 
প্রমুখ। 

আর তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারী প্রবীন তাবেঈগণের কয়েকজন হলেন, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, উরওয়া ইবনু্যুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, ও আসওয়াদ ইবনে 
ইয়াধীদ প্রমুখ । তীর বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা ২২১০। 

আল্লামা আইনী রহ. লিখেছেন, আয়েশা রাঘি. একজন বড় ফিক্হবিদ সাহাবিয়্যা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যে ছয়জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন। তার থেকে 
২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিম উতয়থন্থে বর্ণিত হয়েছে ১৭৪টি হাদীস। এ ছাড়া 
পৃথকভাবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি. ডর্টর মুহাম্মদ আবুযাহ্র মতে তীর. থেকে 
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৮টি । তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র”সতি-সাধ্বী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী। 
তার মহান চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাধিল করেছেন। পরিশেষে তিনি ৫৭ হিঃ ৬৭৬ খিঃ 
মতান্তরে ৫৮/৬৭৭ ইন্তিকাল করেন। 
মহিলাগণ নবীরাসূল হতে পারেন কিনা ? 
নবী-রাসূল হতে পারেন বরং ইবনে হাযম এর দাবী ছিল, হযরত হাওয়া, সারা, হাঁজেরা, টি এর আম্মা, মরিয়ম 
আ. এরা সবাই রাসূলুল্লাহ ছিলেন। 

হযরত হাসান বসরী ইমামুল হারামাইন, শায়খ আব্দুল আযীয দেহলভী, হারান 
হতে পারেন না। কাষী ইয়ায ও ইবনে কাছীর বলেন, জমহুরের মত এটাই । ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন, এর 
উপরই উম্মতের ইজমা হয়েছে। 
যারা বলেন, মহিলাগণ নবী-রাসূল হতে পারেন না, তাদের প্রমাণ 
কুরআনে কারীয়ে পুরুষ নবীর কথায় এসেছে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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(২) বিশেষতঃ হযরত মরিয়ম আ. এর নবুওয়াত অস্বীকার করার ব্যাপারে কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণ 

পেশ করেন । কুরআনে কারীমে তাকে সিদ্দীকা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেছেন- 
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কুরআন মজীদ সূরা নিসাতে নেয়ামত প্রাপ্তদের যে তালিকা দিয়েছে তাদের জন্য বলা বাহুল্য যে, সিদ্দীকিয়াতের 
মর্যাদা নবুওয়াতের মর্যাদার চেয়ে নিচু পর্যায়ের । 
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যারা বলেন, মহিলাগণ নবী-রাসূল হতে পারেন, 
তাদের প্রমাণ 

কুরআন মজীদ হযরত সারা ও হযরত ঈসা এর আম্মা মরিয়ম সম্পর্কে যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছে, সেগুলোতে 
সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা অহী নিয়ে আসতেন। তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ 
দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নিকট নিজের মারিফত ও ইবাদতের হুকুম পৌছেছে। হযরত সারা আ. এর জন্য সূরা হুদ 
ও জারিয়াতে, মূসা আ. এর মায়ের জন্য সুরা কাসাসে আর মরিয়ম আ. এর জন্য আলে-ইমরানে ও সূরা মরিয়মে 
ফিরিশতার মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে সম্বোধন রয়েছে। 

বলা বাহুল্য, এসব স্থানে অহীর আভিধানিক অর্থ তথা দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তি বা 'সৃক্্ম ইংগিত হতে পারে না । যেমন, 
০৮)| 01 এ২) ৯5 আয়াতে মধুপোকার জন্য অহী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। 

বিশেষভাবে হযরত মরিয়ম আ. নবুওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ হল, তার আলোচনা সুরা মরিয়মে সেভাবেই করা হয়েছে, 
যেমনিভাবে অন্যান্য নবী-রাসূলের আলোচনা এসেছে । যেমন-_ 
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হযরত মরিয়ম আ. যে সিদ্দীকা এ সংক্রান্ত প্রশ্রের উত্তর হল, যদি কুরআন হযরত মরিয়ম আ. কে সিদ্দীক বলে 
তবে এ উপাধি নবুওয়াতের মর্যাদা পরিপন্থী নয়। যেমন, হযরত ইউসুফ আ. রাসূল হওয়া সত্তেও তার সম্পর্কে 
'সিদ্দীক' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 3১০01 (41 ২.১ যিনি রাসূল হন 
তিনি অবশ্যই সিদ্দীক হন। অবশ্য যিনি সিদ্দীক হবেন, তার জন্য রাসূল হওয়া জরুরী নয়। 
(41 ৯১ ২৩৯৪ 31 এ ৩৮ ৮499 ৮৪আয়াতের সম্পর্ক রিসালাতসহ নবুওয়াতের সঙ্গে । আল্লাহ 
তাআলা মহিলাকে মাখলুকের হিদায়াতের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন বা রাসূল বানিয়েছেন- এ ধরনের দাবী 
তো কেউ করেনি । আলোচনা হল, নবুওয়াত সংক্রান্ত, রিসালাত সংক্রান্ত নয়। 

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন, অহীর দুটি পর্যায় আছে। ৫১) অহী ছারা উদ্দেশ্য মাখলুকের হেদায়াত ও 
আদেশ-নিষেধ শিক্ষাদান । (২) আল্লাহ কর্তৃক কাউকে সরাসরি কিংবা ফেরেশতার মাধ্যমে এ ধরনের সম্বোধন করা 
যদ্বারা সুসংবাদ প্রদান অথবা কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অবহিতকরণ কিংবা বিশেষভাবে তার নিজের ব্যাপারে 
কোন আদেশ-নিষেধ করা উদ্দেশ্য হয়। প্রথম পর্যায় হল, রিসালাতসহ নবুওয়াত । | সকলের এঁকমত্যে এটি 
পুরুষদের সঙ্গে বিশেষিত। আর যদি অহীর দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ হয়, তবে ইবনে হাযাম ও তীর অনুসারী উলামায়ে 
কেরামের মতে এটাও নবুওয়াতের একটা প্রকার । কেননা কুরআন মজীদ সূরায়ে শূরার মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের 
উপর ওহী নাযিল হওয়ার যে পন্থাসমূহ বর্ণনা করেছেন, তা এই অহীর উপরই প্রযোজ্য হয়। সূরায়ে শুরায় আছে- 
4401505৩4১৩ ভপশীিউ 9১৮০ এতিগাহ ও] ৮ 5105 ০ 21 উপ এ দিই 91০৮ ০৮৬ ৮৪ 

আর যখন কুরআন মজীদ অহীর এ দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবহার সরাসরি কুরআনের শাব্দিক প্রমাণে হযরত মরিয়ম, 


হযরত সারা, হযরত মূসা আ. এর মা এবং হযরত আছিয়ার ব্যাপারে করেছে, যেমন সূরায়ে হুদ, সূরায়ে কাসাস এবং 
সূরায় মরিয়মের আয়াত দ্বারা প্রকাশ পায়, তাই এ পবিভ্র মহিলাদের উপর রাসূল উপাধি প্রদান করা নিতান্তই সঠিক। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৮১ 
ইবনে হাযাম রহ. এর সমর্থক উলামায়ে কিরাম এ প্রসঙ্গে উদ্ভূত এ প্রশ্নটির জবাবে বলেন, কুরআন মজীদ 
যেভাবে পুরুষ রাসূলগণকে পরিষ্কার শব্দে নবী ও রাসূল বলেছে, তদ্রুপ মহিলাগণের মধ্য হতে কাউকেও বলেনি । 
সারমর্ম হল, 'রেসালাতসহ নবুওয়ত' পুরুষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট, যা মাখলুকের হেদায়াত, নসীহত এবং তা'লীম, 
তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং এর অবশ্যন্তাবী ফল হচ্ছে, আল্লাহ তা“আলা যাকে এ সম্মানে সম্মানিত করেছেন, 
তার সম্বন্ধে তিনি পরি্কারদূপে ঘোষণা করেছেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী ও রাসূল। যাতে তার 
দাওয়াত-তাবলীগ কবুল করে নেওয়া মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়। আর যেহেতু নবুওয়াতের সেই প্রকারটি, যার ব্যবহার নারীজাতির উপরও হয়ে থাকে, যিনি এ মর্যাদাপ্রাপ্ত 
হয়েছেন, সেহেতু তার সম্বন্ধে শুধু. এতটুকু প্রকাশ করে দেওয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে যে অহী 
আহ্ধিয়া ও রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট, সেই সম্মানে একজন মহিলাকেও সম্মনিত করা হয়েছে। 
মহিলাদের নবুওয়াত স্বীকার ও অস্বীকার করা সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি অভিমত সে সকল উলামায়ে কেরামের 
পাওয়া যায়, ধারা এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনকে প্রাধান্য দেন। তাদের মধ্যে শায়খ তাকী উদ্দীন সবকী রহ. নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ “ফতহুল বারী গ্রন্থে রয়েছে- 
৮ এ-০১ ১ ৬১০ তে 15 ৮1 ৮৮৯ ৪ ০৮1৭৪ ভর্জী] 0 
“সবকী বলেন, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের অভিমত বিভিন্ন প্রকার । আর আমার মতে এ বিষয়ের স্বীকৃতি ও 
অস্বীকৃতি কোনটিই সঠিক নয়। (কাজেই এ বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ না করে নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম 1) 
ইবনে কাছীর বলেন, জমহুর উলামায়ে কেরাম মহিলাদের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, এ ব্যাপারে আমরা 
একমত নই । তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম হয়ত নীরবতা অবলম্বন করাকে পছন্দ করেছেন। 
. (কাসাসুল কুরআন ৪ ৪/১৮৫-১৮) 
০০০ ৮১0 ৮৮০00118420 2৬ এ 
অনুচ্ছেদ 3 ৩১. গোশত দাত দিয়ে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া 
01 ৮০ ৮০ পপ জগ ছে ১6 ৮০ পিক তই 0৩5 ডি ভে ৩2 ৫৮ 
ও ও 5101 (৯261 £626 015৩ 265 4০555 তু পেস ৫০৩ ৩০০ ৩৪ 
৫ রা 45: 22177 ঁ পু ০৮ ০ 8০৯ 
৮55 ৮০ ০1 ৮৪০1৮508258 (৮ 41 1১-:-4) ৮০৫7৮401157 
৯০ এ 6৮৯0 5৪ ০৫ শি উঠি] সত ৩ ৬ 39০ 3 ৩4১০৫ (5 
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৫০. আহমাদ ইবনে মানী রহ....... আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা 
আমাকে বিবাহ করান, তিনি লোকদের এতে দাওয়াত করেন। তাদের মাঝে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাযি.ও 
ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দীত দিয়ে কেটে কেটে গোশত 
খাও। কেননা তা অধিক সুস্বাদু ও তৃত্তিদায়ক। 
এ প্রসঙ্গে আয়েশা ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল করীম রহ.-এর সূত্র ছাড়া উক্ত 


হাদীসটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. সহ কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ আবদুল করীম রহ.-এর 
স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী (ছোনী) - ৮২ 
সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ 
এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীত ছারা চিবিয়ে বা কেটে খাবার খাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ 
করেছেন। কেননা এতে খাবার দ্রুত হজম হয় এবং শরীরের জন্যও সুষম হয়। 
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৫১. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ....... আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ছুরি দিয়ে বকরীর হাতার গোশত কাটতে দেখেছেন। তিনি তা থেকে আহার করেন। 
এরপর নামাযের জন্য গেলেন কিন্তু নেতুন) অযু করেন নি। 
এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ প্রসঙ্গে মুগীরা ইবনে শু“বা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশল্লীহ 
+৮ ৩৮ £ অর্থাৎ আমর ইবনে উমাইয়্যা যামরী রাযি. । একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী । তিনি মুশরিকদের পক্ষ হয়ে বদর 
এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ নেন। এরপর যখন মুসলমানরা উহুদ হতে প্রত্যখতন করেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ 
করেন। তিনি ছিলেন আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যভন । তিনি সর্বপ্রথম বীরে মা'উনার যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে 
শরীক হন। তখন আমের ইবনে তোফায়েল তাকে. বন্দী করে । অতঃপর তার মাথার সম্মুখভাগের চুল কেটে 
ছেড়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে তীকে দূত হিসাবে সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট 
প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র পাঠ করে নাজ্জাসী ইসলাম কবুল করেন। তাকে 
হেজাযবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার নিকট থেকে তার দুই পুত্র জাঁফর 'ও আবদুল্লাহ এবং ভাতিজা 
যিবরিকান রেওয়ায়াত করেন। তিনি মু'আবিয়া রাযি. এর খেলাফতকালে ইনতিকাল করেন। কারও কারও মতে 
৬০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন । (আসমাউর রিজাল) 
১৮%-৮-)| £ শব্দটি আরেকভাবে পড়া যায় অর্থাৎ 2-:£...| । তবে প্রথমটি প্রসিদ্ধ । জাওহারীর মতে ০...) 
শব্দটি ১, ও 7১ উভয়টিই হয় । তবে অধিকাংশ সময় ৮১, হিসেবে ব্যবহৃত হয়। -(তুহফা) 
১৮৮1 £ ছুরি বারা কেটেছে। 
»৮৩ ০55 ৪ শব্দটি ০৮১, এ-ও ২) এর মত। বহুবচন 95551 ,5-525 অর্থঃ কীধ, স্বন্ধ। (তুহফা ৪৪৬২) 
আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, +৯৮০ ৮৮০ ০৮ 5৩ ০৮৪৭০ ১৯4৭। ৯৮৮-৪০২ অর্থাৎ ছুরি 
দ্বারা গোশত কেটো না, এটা আনারবীদের অভ্যাস। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ হাদীস এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের 
হাদীসের মাঝে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় । তার নিরসন কল্লে বলা হয়ঃ 
(১) আবু দাউদ শরীফের হাদীসটি “অপ্রয়োজন'এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস প্রযোজ্য হবে 


'প্রয়োজন'এর ক্ষেত্রে । অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কাটা যাবে না; প্রয়োজনে কাটা যাবে । সুতরাং কোন বিরোধ নেই। 
ঢু হুক হইকী 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৮৩ 
(২) নিষেধ সম্থলিত হাদীসে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়ার অভ্যাস না করা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুমতি সং 
১8455975775 


বি র্ স্প্রে ্প্ পা পা 
০০৫4৮11০923 1] এ ০৮০৮৬ ৮৮০1 ৪66৮ ০৭ 
অনুচ্ছেদ £ ৩৩ কোন্‌ গোশত রাসূলুল্লাহ প্রস্্ই এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল? 
৮ ৬৯৮০৪ ৫ ৮৮০ 2৫ ত2 ৫৪ ৫ খা 52265459856 
তা 56150 55165৮৮ঞ ৫ 01 ঠা ০0 25০ পর্থ ৮2 ১ 08 ১০০০ 95 2504 
১৮1৯৫ ১০ 7509 ১০ 921 ১০ আত] ১৭ (5 ৮449 (০ 0৬ 5) অলি ্ 
১৩ 9 ১৬৮০ 822৮ 245 58 46 6১৪০ 2০৮ ০১৪ [১ $4--2৫ উঠি ৮৯ 


256 251 এজ 98 ১৮৫৪ ৩520: র্ঠ ত৮৮2। 

৫২. ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোশত আনা হল এবং তাকে একটি রান দেওয়া হল। তিনি রান পছন্দ করতেন। 
তারপর তিনি তা দীত দিয়ে কেটে আহার করলেন। 

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও আবু উবায়দা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ রাবী আবু হায়্যান রহ.-এর নাম হল, ইয়াহইয়া ইবনে 
29777555775 755 রর 
রে 2 ৫৮8 25৫ 35 41 স৫০ ৮ ৩৯৯ 8৮৫ 2012250১252 01৫৭1 ৫৬ 


টি ১০৫ ২৫ 533৯৯০৯৫৮০৬ ০৯২ ০৩০০ 25725 
৯৫ 4৬ ১915 20154 29 :44101 প 44004 এ 5৫৩56 ৩5 সু 
বি 


২ ৬ এ 595 ৫৬৩ ৪৪ 8০0 
+2014১ ৩৪ 4) 4352 2 4 ০৬ 2552 রি 
৫৩. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা+ফারানী রহ রি আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনে বলেন, রানের গোশত রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয় ছিল, এমনটি নয়। বস্তুতঃ ব্যাপার ছিল, অনেক দিন পর পর তিনি 
গোশত খেতে পেতেন । তা-ই তার জন্য তাড়াতাড়ি করা হত । আর রানের গোশত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। 
সহজ তভাহকীীক ও তাশব্রীহ্‌ 

৮5১1 ৮৯০) ৮৮২ ০০৪ £ এর অর্থ হল, সর্বদা তা পেতেন না, কখনও কখনও পেতেন। 

৮৮৮৮)1 শপ €1১-1 ০৮৬৮ £ ইমাম তিরমিযী রহ. মূলতঃ উক্ত হাদীস এনেছেন একটি প্রশ্নের সমাধান 
কল্পে । প্রশ্নটি হল, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, *৮ | 4১৯১ 3৮ | এতে বুঝা 
যায়, দুনিয়ার মজাদার বস্তুর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আকর্ষণ ছিল! অথচ এটা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান পরিপন্থী । এ জন্য হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এনে উক্ত 


৯৯০৪০ জয় হাদী রর ভিনমিবী নী) 2... 2 ৬৯ 
প্রশ্নের সমাধানে বলা হয়েছে, এ "আকর্ষণ" মজাদার হওয়ার কারণে নয় বরং যেহেতু এ গোশত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হত 
এবং খাওয়ার সময় সময়ও বেঁচে যেত, তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া হয়ে ইবাদতে মশগুল হতে পারতেন । এজন্যই 
তিনি এ গোশতকে পছন্দ করতেন । 

০.০ তি ষ্ঠ ঠ 20৮৯৬ ০০০ 

অনুচ্ছেদ $ ৩৪ সিরকার বর্ণনা 
০৬০০ ০৪ 3১50 8৯৮০ ৬৫৪৮৫ সিল 4721265 2 22421558 


৩০125] রর খ্ঃ টু ৬৮ 2 ৬ টা ০৩ 

৫৪. হাসান ইবনে আরাফা রহ........... জাবির রাষি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন, সিরকা হল, উত্তম তরকারী ৷ 

38৮ ৮৪9০০ ০2০৪ 82 05 | ৬51 এ)। ৮০ 28501 

5৯) 54225 ৯০ ৮৫০/850072506 ক 5515০455, 


222০7 3৬১৯৮ ৯ শেপ 
৫৫. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ খুযাঈ বাসরী রহ...... জাবির রাধি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী! 
এ বিষয়ে আয়েশা এবং উন্মে হানী রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।, 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি মুবারক ইবনে সাঈদ রহ.-এব রি বওরায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। 
৮2 %$০ ৩3০০৮ 0৩৮ উপ ১5 ওযু ৮৫০০৪০৫৫৬28 ৪ 
১০125 (০2৩ ঞ 45010548255 ৩৪ 22410555260 2০৩৯ 
৫৬. মুহাম্মদ ইবনে সাহল ইবনে আসকর বাগদাদী রহ...... আয়েশা রাষি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সিরকা কতইনা ভাল তরকারী! 
১৫০৭ 42854065০৮০ ৮৪ ওসি উ ত০০ ০৮৯) ১০৫৭ 0168 
45৯0115৯১৮৩ 2০৪৪৮৪০০৬০৪ (০ 0581 02০ 70215171 
১১০ 08 ০৮৮৫ ৬৯০৮ ট81722508 ০১৮৩০ 
৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ.......... সুলায়মান ইবনে বিলাল রহ. এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
তবে তিনি বলেছেন, ০৮] ১১ ১ ৮১২1 (০১ উত্তম ইদাম কিংবা উদুম (তরকারী) হল সিরকা । 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । এ সুত্রে গরীব । 


হিশাম ইবনে উরওয়া রহ.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে সুলায়মান ইবনে বিলাল রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে কিছু 
জানা যায়নি । 


হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৮৫ 





ে 2০4 তল ০৮ ৮৮০ কি কন ক 7৫ পে ₹ ১০ তি 2 
154555০৪4০5 পট 401 050 6 4৯৫ ও ৩ এ 2 পঃও টি ত5 ডাটশছি। 


রি প ঢে কর্ণ টি প্‌ লৈ ৫. চর পি ্ রে পে 
0৮৮25 উ% এ 261 0৭ ৮ পট তা] ০০০ ০৬ (৮5) 22455 25 3) এ ৩৫৫৫ 
পিঠ 


১658) ১৬ 41০ ০১৮০ ৮০৫০৫ 4561 ৯ ৩5 ২৮2৮০৮ রি 

১০$৬৭১৮ ৪%০৪ ড১৫ 4৫৩০০ ৮০৮ 
৫৮. আবু কারায়ব রহ......... উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমার কাছে এলেন। বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমি 
বললাম, সুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা ও সিরকা ছাড়া কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
তা-ই নিয়ে এসো! যে বাড়িতে সিরকা আছে, সে বাড়িতে তরকারীর কোন অভাব আছে, বলা যায় না।এ হাদীসটি 
হাসান। এ সূত্রে গরীব । উম্মে হানী রাযি.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা 
নেই। উদ্মু হানী রাযি. আলী রাযি.-এর অনেক দিন পর ইন্তেকাল করেন। 


সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ 

01 71১31 (১ 80১81 - তরকারিরূপে ব্যবহৃত দ্রব্য । এ শব্দটির বহুবচন আসে :১3| তবে *১১ শব্দটি ইমাম 
নববী এর মতে একবচন। হাফিয রহ. এর উক্তি অনুযায়ী এটি বহুবচন । আ কারও কারও মতে জযম সহকারে 
একবচন, পেশ সহকারে বহুবচন । সিরকাকে উত্তম তরকারি বলা হয়েছে । কারণ, সিরকা খেতে সময় কম ব্যয় 
হয়। রুটির সাথে অনায়েসে খাওয়া যায় এবং সহজলভ্য । এছাড়া সিরকাতে ওষধী গুণও রয়েছে প্রচুর । যেমন, 
সিরকা অল্নস্বাদ পানীয়, কফ নিয়াময়ক, হজমিবর্ধক, কৃমিনাশক, রুচিবর্ধক। তবে ঠাণ্ডা জাতীয় পানীয় বিধায় কারও 
কারও জন্য ক্ষতিকরও বটে । কিন্তু সহজলভ্য ও সাদামাঠা বিধায় উত্তম বলা হয়েছে। (খাসায়েলে নববী) 

প্রশ্ন £ শামায়েলে তিরমিধীর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের দোষ-গুণ বর্ণনা 
করতেন না। কারণ, প্রশংসা দ্বারা লোভ সৃষ্টি হয় । আর দোষ বর্ণনা করা দ্বারা নেয়ামতের অবমূল্যায়ণ হয়। অথচ 
এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকার প্রশংসা করলেন। উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
কিভাবে করা হবে? 

উত্তর ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের প্রশংসা করেন নি বরং উন্মে হানী রাযি, নবীজীর 
প্রশ্নে 'না' উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, ঘরের মধ্যে সিরকা ছাড়া অন্য কিছু নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার মন খুশি করার জন্য বলেছেন, ৯41 ৮১২| (-* এতে উম্মে হানী পুলকিত হন। 
উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, খাদ্যা -পানীয়ের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত । সুস্বাদু জিনিসের পেছনে 
না পড়া উচিত বরং যুহদ ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করবে । আল্লামা খাত্তাবী ও কাষী ইয়ায বলেন, হাদীসের প্রতিপাদ্য 
বিষয় এটাই। অবশ্য ইমাম নববী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসের প্রতিপাদ্য হল, সিরকার 

ংসা। এজন্য হযরত জাবির রাযি. বলেছেন, «401 ৮ ৮০ ৮৬২৮৮ ১ ০৯৯] পি ৬৪)৩ যেমন আনাস 

রাযি. কদু সম্পর্কে বলেছেন, *১। ৮৮ ০4) সুতরাং হাদীসের রাবীর ভ্যাখ্যা অন্যদের তুলনায় অবশ্যই 
অগ্বাধিকারযোগ্য | ্‌ (তাকমিলাহ) 
মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরকাকে তরকারী বলেছেন 
অভিধান ও প্রচলনের দিক থেকে নয় বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, উম্মতকে 
যুহ্দ তথা দুনিয়া বিমুখতা শিক্ষা দেওয়া ৷ কাজেই হানাফীদের বিরুদ্ধে এ প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, তারা কসমের 
জওয়াবে সিরকাকে তরকারির অন্তর্ভুক্ত করেনি । কেননা কসমের ভিত্তি তো প্রচলন ও আভিধানিক ব্যবহারের 
ওপর । আর প্রচলনের দিক থেকে সিরকা তরকারী নয় । 


০৮15১ 


ফ়ধুল হাদী শরহে ভিরমিধী ছোনী) _ ৮৬ 
॥ ৮ ৮৮৫০ ৯০) ০৫ টির 2 
অনুচ্ছেদ £ ৩৫. তাজা খেজুরের সাথে বাঙ্গি খাওয়া 
855 ১০০৬৯ ৩৪ ০৩৮০ ৬০ 00৯ তি 0৩ 5 
58 9-0 ৮০ ০১৩)। ৪5 56215 ৮1 4৩ 5৫ 5৮012 £37৮৫ ৮০ 2851 0 


পিন উড ৬665 ০০১১৪০০৪৫৫৮ ৪৩৪৮০ ১৪ 
৫৯১০০]| 0৯ 285৩ ৮5 1626 ০০ 9০৫ ৮৮5 ৬০ 59 29৩ ৬ 
৫৯. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ খুযাঈ রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে বাঙ্গি খেতেন । এ প্রসঙ্গে আনাস রাঘি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান 
ও গরীব । কেউ কেউ এটিকে হিশাম ইবনে উরওয়া _ তার পিতা উরওয়ার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আয়েশা রাযি. -এর উল্লেখ নেই। ইয়াধীদ ইবনে রুমান রহ. উরওয়া সৃত্রের 
আয়েশা রাযি. থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
সহজ তাহকীক ও তাশন্লীহ 
৮৮৮৭ £ শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ইযায আলী রহ. বলেন, &--চ+ শব্দটি ব্যাপক। এটি তরমুজ-বাঙ্গি দুটিই 
বুঝায় । কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য হাদীসে তরমুজ উদ্দেশ্য /আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাঙ্গি উদ্দেশ্য । 
তবে কীচা। আবার কারও কারও মতে বাঙ্গিও ঠাণ্ডা হয় বলে তা-ই উদ্দেশ্য । তবে এ সকল মতামতের 
মীমাংসা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপরই ছেড়ে দেওয়া হল। 
এটি খেজুরের সাথে মিলিয়ে খাওয়ার কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরমুজ বা বাঙ্গিকে 
খেজুরের সাথে মিলিয়ে খেয়েছেন। কেননা এ দুটি ঠাণ্ডা জাতীয় ফল । আর খেজুর গরম জাতীয় ফল । কাজেই 
উভয়টি একসঙ্গে খেলে ঠাণ্ডা গরমের মধ্যে ভারসাম্যতা ফিরে আসবে এবং খাবার সুষম হবে । একসাথে 
মিলিয়ে খাওয়ার সূরত হল, উভয়টি একসাথে মুখে দিতেন এবং খেয়ে নিতেন। অথবা প্রথমে একটি খেজুর 
মুখে নিতেন এরপর এক টুকরা তরমুজ বা বাঙ্গি নিতেন। উভয়টি মিলিয়ে খেতেন ।এ হাদীস দারা প্রমাণিত 
“হুল, পানাহারে উদারনীতি অবলম্বন করা জায়েয আছে। এ সময় একাধিক খাওয়ার জিনিস তৈরী করা ও খাওয়া 
// জায়েয আছে। | 
*-০ ৮৮০10, ১০৫৪] ১৫ ৬৮০৮০ ৪ 
অনুচ্ছেদ ৫ ৩৬. তাজা খজুরের সাথে কীকুড় খাওয়া: 
রান 942 8)15611 ৮০৩৩ ও 02৮1০: 


রত 
তব 5৫ 


73 ৩০ (০৮০০ ৫৫ এ ০5১15৯৭৮৫0৮ সি 
৬০. ইসমাঈল ইবনে মূসা ফাযারী রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে জা“ফর রাযি, কিনব 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে কাকুড় খেতেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । ইবরাহীম ইবনে সাঁদ রহ. .এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি: 


সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৮৭ 
ও সহজ তাহকীক ও তাশব্লীহ্‌ 
শসা যেহেতু ঠাণ্ডা আর খেজুর হল গরম, তাই উভয়টি মিলিয়ে খেলে সুষম খাদ্য হবে । তাছাড়া খেজুর মিষ্টি আর 
শসা পানসে, তাই এদুটি মিলিয়ে খেলে ভিন্ন একটা স্বাদও পাওয়া যায়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উভয়টি মিলিয়ে খেতেন । এসব হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্শীলতার উদ্দেশ্যে 
খাদ্যের ধরনের প্রতি লক্ষ্য রাখাও উচিত। 


২০381 1154 535 ৩ 2৩৩ এ 
অনুচ্ছেদ 8 ৩৭. উটের পেশাব পান করা 
51254221515 12221524120 ৯৫ 502511765 
10 132 54৫56 ৩32৯ 22৮20155256 ৬ 25155150155 সি ও 
4017 015,14 4০1 4035 25575) ১1০5 


১৪৯৩ 525 ৬ ৩১] 13৯ 546 356 533 ৩০৮ ৩৪ 2255 ৫০৫০ এ 5 
১৮০০ 4 ৮০ 2১০5 ও ৫ 3৩৮7 0356 এ তা 2০ 950 ০০ 

৬১. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা'ফরানী রহ.......... আনাসু-রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উরায়না 
গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসে । কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ায় তিনি তাদেরকে সদকার 
উট যেখানে রক্ষিত ছিল। সেখানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, এর দুধ ও পেশাব পান করবে । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন্‌, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ। ্‌ 

ছাবিতের বর্ণনা হিসেবে গরীব । হাদীসটি আনাস রাযি. থেকে একাধিকসূত্রে বর্ণিত আছে। আবূ কিলাবা এটিকে 
আনাস রাি. থেকে এবং সাঈদ ইবনে আবু আরূবা রহ. এটিকে কাতাদা - আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 

সহজ তাহকীক ও তাশবীহ 

৮১/১-৯৬$ £ এর শাব্দিক অর্থ, , ৯৯ রোগে আক্রান্ত হওয়া । . ৯* এক প্রকার পেটের রোগ । এর ফলে পেট ফুলে 

যায়। শরীরের রং হলুদ হয়ে যায়। অত্যধিক পিপাসা অনুভূত হয়। 

কারও কারও মতে (১১৯-৯| অর্থ, আবহাওয়া ও পরিবেশ বৈরী হওয়া । অর্থাৎ মদীনার আবহাওয়া ও পরিবেশ 

তাদের জন্য বান্ধব হয়নি। তারা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে। এ দ্বিতীয় অর্থট অধিক গ্রহণযোগ্য । 
(71551) ৬০০৭ ১৮ 1৯৮৪1 ৪০১ £ বাক্যটি ফিকহের দুটি মাসআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত । যথা- 

এক. হালাল জন্তুর পেশাব পবিভ্র নাকি অপবিত্র? 

দুই. কোনও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয আছে কি না? 

প্রথম মাসআলাঃ এ ক্ষেত্রে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ এবং এক বর্ণনা মতে 

ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত হল, হালাল জন্তুর পেশাব পৰিব্র । আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম 

আবু ইউসুফ এবং সুফিয়ান সাওরী রহ. প্রমুখের মতে হালাল জন্তুর পেশাব অপবিভ্র! 
ইমাম মালেক প্রমুখের দলীল 

ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. তারা আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, যদি উটের 
পেশাব অপবিত্র হত, তাহলে রাসূলুল্লাহল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করার নির্দেশ দিতেন না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৮৮ 
ইমাম আ“যম আবূ হানীফা রহ. প্রমুখের দলীল 
€১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসঃ 
4০০ ০501 155 মি ০৪ ০৮০০৪1৯০৮৮৭ ও 4। ০৯০০ এ ০০ 
হাদীসটিতে ০: (পেশাব) শব্দটি ব্যাপক । যা সকল প্রাণীর পেশাবন্ে গণ্য করে। 
€২) মুসনাদে আহমদে এসেছে, এক সাহাবীর মৃত্যুর পর কবরে তাকে শক্তভাবে চাপ দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন, প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে তার এ শাস্তি 
হয়েছে। 

€৩) পূর্বে 2১.-। *৯৯) 451 ৪ ০৮৯৮ ৮০ এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে, 279-401-৮০) ০-ঠ ০৮ গুড পে 

41) এ নিষেধাজ্ঞার 'কারণ' হিসাবে সেখানে বলা হয়েছিল, যেহেতু এসব জন্তু অপবিত্র বস্তু খায় বিধায় 
এসব জন্তু খাওয়া নিষেধ । এ হাদীস থেকে ০-4| 23১ হিসাবে প্রমাণিত হয় যে, হালাল পশুর মলমূত্র অপবিত্র 
বলেই গণ্য । 

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব 

আহনাফ এবং শাওয়াফে' এর পক্ষ থেকে এর কয়েকটি জবাব পেশ করা হয় । যথা- 

€১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, উটের পেশাবের মধ্যে এদের 
প্রতিষেধক রয়েছে। তাই এদের জীবন রক্ষার তাগিদে এদেরকে উটের পেশাব পান করাতেই হবে । এছাড়া অন্য 
কোন উপায় নেই। সুতরাং বুঝা গেল, এরা ৮৮. তথা নিরুপায় । আর »৮ ৩ তথা নিরুপায় হলে অপবিত্র 
জিনিস পানাহার করা জায়িয আছে। এ মর্মে উসূলে ফিকহের নীতি হল- 

(/৭ :-5201 ৯1৯০) ০1০৯৮৮৯) ভেলে ০1০১৮৩০। 

(২) কেউ কেউ এর উত্তরে বলেছেন, উক্ত হাদীস “হাদীসে উরাইয়া” রহিত হয়ে গেছে। আর রহিতকারী হাদীসটি 
হল, আবু হুরাইরা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস । কারণ, হাদীসে উরাইনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীর 
জুমাদাল উলা অথবা শাওয়াল কিংবা জিলকদ মাসে । পক্ষান্তরে আবু হুরাইরা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম 
হিজরীতে । ' 

€৩) হালাল-হারামের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে উসুল মতে হারামের স্বপক্ষে হাদীস অগ্রাধিকার লাভ করে৷ 

দ্বিতীয় মাসআলা 
০/০০১৯৮০ ১155 বা হারাম বস্তু ছারা চিকিৎসা নেওয়া জায়িয আছে কি নেই? এ মাসআলাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। 
যদি নিরুপায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, হারাম বস্তু ব্যবহার করা ছাড়া জীবন রক্ষা পাবে না, তাহলে প্রয়োজন 
অনুপাতে হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। কিন্তু যদি জীবনের হুমকি না থাকে বরং 
শুধু ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হারাম বস্তু ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর বৈধতা নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। 

০ ইমাম মালেক রহ. এর মতে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হারাম বস্তু ছারা চিকিৎসা নেওয়া বিনাশর্তে জায়িয । 

০ ইমাম আৰু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে হারাম বস্তু চিকিৎসায় ব্যবহার করা.বিনাশর্তে 
না জায়েয । ইমাম তাহাবী রহ. বলেছেন, মদ ছাড়া অন্য সকল হারাম বস্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে । 

০ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শ দিয়ে বলেন- হারাম বস্তু ছাড়া এ রোগীর 

রোগ নিরাময় হবে না, তাহলে সে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হারাম বস্তু ব্যবহার করতে পারবে । অন্যথায় 
জায়িয হবে না। দেরসে তিরমিযী) 





ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছোনী) - ৮৯ 
ফতওয়া ঃ যদি কোন দ্বীনদার, দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক এ মর্মে ব্যবস্থাপত্র দেন থে অমুক ব্যাধির চিকিৎসা শুধু 
অমুক হারাম বস্তুতে রয়েছে, তাহলে মযবূর বা অপারগ হিসাবে প্রয়োজন মত এ খাম বস্তু ব্যবহার করা যাবে । 
অন্যথায় এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করা যাবে না। ফেতওয়ায়ে শামী £ ৩৬৪/১, ফতহুল কাদীর £ 
৫/১০, মাহমুদিয়া $ ৫/৮৭, আলমলীরী 8 ৫/৩৫৫) 
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৬২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ........ সালমান রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাদ্যের 
বরকত হল এর পরে অযু করা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি এ কথা আলোচনা করলাম 
এবং তাওরাতে যা পড়েছি এর উল্লেখ করলাম । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাবারের 
বরকত হল, এর পূর্বে এবং পরে অযু করা । 

এ প্রসঙ্গে আনাস, আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কায়স ইবনে রাবী এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি 
সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। কায়স হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত । আবূ হাশিম রুম্মানী রহ.-এর নাম 
হল, ইয়াহইয়া ইবনে দীনার। 

সহজ তাহবকীক ও তাশব্নীহ 

এখানে অযু ছ্বারা আভিধানিক “অযূ” উদ্দেশ্য অর্থাৎ কেবল হাত-মুখ ধোয়া । খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার পদ্ধতি 
হল, কজি পর্যন্ত ভালভাবে ধৌত করা । যেন হাত উত্তমরূপে পরিস্কার হয়ে যায় এবং পরিচ্ছন্নতার সাথে তৃপ্তিসহ 
খাওয়া যায়। এটাই সুন্নাত তরীকা ৷ কেবল এক হাত ধোয়ার দ্বারা কিংবা দু'একটি আঙ্গুল ধৌত করার দ্বারা সুন্নাত 
আদায় হবে না। (আলমগীরী £ ৫/৩৩৭, রহীমিয়া 8 ৬/২৮৯, শামী £ ৯/৪৯০) 
বরকত কাকে বলে? 

বরকত একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ “হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা” কিতাবে 
চমতকার উক্তি করেছেন। যার সারমর্ম হল, কোন খাদ্যে বরকতের অর্থ এটাও হয় যে, খাদ্যের যে আসল উদ্দেশ্য তা 
ভালোরূপে অর্জিত হয়, খাবার আকর্ষণ নিয়ে খাওয়া হয়। স্বভাবে সহনশীলতা আসে, মন আলোকিত হয়, প্রশান্তি 
আসে । সামান্য পরিমাণ খাবারই যথেষ্ট হয়ে যায় । এর দার যথার্থ রক্ত সৃষ্টি হয়ে শরীরের অংশ হয় । তার উপকারীতা 
দীর্ঘমেয়াদী হয়। এর ফলে নফসের অবাধ্যতা' ও গাফলতি সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলার শোকর ও ইবাদতের 
তাওফীক হয় । হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে, তার প্রতীক হল উক্ত সবগুলোই । (মা“আরিফ) 


_________ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী ছোনী) -৯০__ __ ______-. 
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তিন 


৬৩. আহমাদ ইবনে মানী রহ......... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত । (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম শৌচাগার থেকে বের হয়ে এলেন। তার সামনে খানা পেশ করা হল । লোকেরা বলল, অযুর পানি নিয়ে 
আসব কি? তিনি বললেন, আমি অযু করতে নির্দেশিত হয়েছি, যখন আমি সালাতে দীড়াব। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

আমর ইবনে দীনার এটিকে সাঈদ ইবনে হওয়ারিছ - ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে 
মাদীনী রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেছেন, সুফইয়ান ছাওরী রহ. আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা। 


অপছন্দ করতেন। 
সহজ তাহবকীক ও তাশল্ীহ 
এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ের দৃষ্টিকোণে বলেছেন অর্থাৎ অয কেবল নামাযের 
জন্য ফরয । সিজদায়ে তিলাওয়াত, কুরআন মজীদ স্পর্শ করা এবং তাওয়াফ করার জন্য অযূ করা ওয়াজিব । এখানে 
সন্তবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করেছিলেন, সাহাবায়ে কিরামের ই“তিকাদ হল, খানার পূর্বে 
অযু করা ওয়াজিব । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ ই“তিকাদকে দূর করার জন্য উক্ত পন্থা 
অবলম্বন করেছেন। 
তাও ১৫ ০% ৬৪ 2৮৫৮ 2 
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৬৪. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ....... আবূ তালুত রাযি, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসান ইবনে মালিক 
রাযি.-এর কাছে আমি গেলাম ৷ তিনি লাউ খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে গাছ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম তোমাকে ভালবাসতেন বলেই তুমি আমার কাছে এত প্রিয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছোনী) - ৯১ 
এ প্রসঙ্গে হাকীম ইবনে জাবির তার পিতা জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত অ"ছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি এসূরে গরীব । 
৩ ৬৮০৮ ৯৪ ৬ ৪০ ৮২৬ 2৮5৫ 22526 27 808৫ 588 17075227525 
22720 ৮১ 2 4111 15555 ৫4005 4200 35 ৩86 21 পর 0851 ৯৪ 
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৬৫. মুহাম্মদ ইবনে মায়মূন মক্কী রহ....... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়ালায় লাউ তালাশ করে খেতে দেখেছি। তাই আমি সর্বদা লাউ 
ভালবাসি । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে 
একাধিকভাবে বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহবককীক ও তাশবীহ 
এ ০ | ৩ $ এটি একটি দাওয়াতের ঘটনা । একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক 
দর্জি দাওয়াত দিয়েছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে. বাড়ীতে 
গেলেন, তখন সম্ভবতঃ খাদেম হিসেবে হযরত আনাস রাধি.ও সঙ্গে ছিলেন। দাওয়াত প্রদানকারী দর্জি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কিছু জবের রুটি এবং এক পেয়ালা গোশতসহ কদুর ঝোল পেশ 
করলে । এ দিনের ব্যাপারে হযরত আনাস রাযি, বলেন, আমি সেদিন দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

.সাল্লাম কদুর টুকরা বেছে বেছে খাচ্ছেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবতঃ কদু এজন্য পছন্দ করতেন যে, আরব দেশ গরমের দেশ । আর 

কদু হল, ঠাণ্ডা প্রকৃতির ৷ এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদু পছন্দ করতেন। কদুর ওষধী গুণ 

উপকার আছে। তন্মধ্যে একটি হল, মেধা তীক্ষ করে। এটি লঘুপাক খাদ্য । এ হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয়, 
রি দাযছহ অরার রাসার্ পানর গহদ নাজ? 


*-০ 5৪ 0৫ ৬৪ ৬০৩ ০ 
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৬৬. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ........ উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যয়তুন খাবে এবং এদিয়ে মালিশ করবে। কেননা এ হল বরকতময় বৃক্ষ। 
আবদুর রাযযাক ইবনে মা*মার -এর সূত্র ছাড়া এ.হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। হাদীসটি বর্ণনা 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৯২ 
করতে আবদুর রায্যাক ইযতিরাব করেছেন। তিনি কোন কোন সময় উমর - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করতেন । আবার কখনও সন্দেহের সাথে বর্ণনা করতেন যে, আমার মনে হয় এটি উমর - 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত । কোন কোন সময় যায়দ ইবনে আসলাম - তার পিতা আসলাম 
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা ₹. তন। 
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৬৮. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ....... আবূ আসীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমরা যয়তৃন খাবে এবং তা মালিশ করবে । কারণ, এ হল এক বরকতময় বৃক্ষ । ইমাম তিরমিযী রহ. 
বলেন, এ হাদীসটি এ সুত্রে গরীব । আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা রহ.-এর সূত্রেই কেবল আমরা অবগত । 
সহজ তাহ্কীক ও তাশনীহ্‌ 
৩এ১| ৯৪ অর্থাৎ রুটির সাথে যাইতুন ভক্ষণ কর। যাইতুনকে তরকারীরপে ব্যবহার কর। সৃতরাং এপ্রশ্ন 
হবে না যে, যাইতুন তো তরল প্রদার্থ, তাই এটি গলধকরণ করা ভক্ষণ গণ্য হবে না। 
যয়তুন গাছকে কুরআন মজীদেও মুবারক বলা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে- 7:৯২) 25), ₹৮৮-৩ ১ 
তবে কথা হল, যয়তুন গাছ মুবারক বা বরকতময় কেন? এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। 
9 কেউ কেউ বলেছেন, যয়তুন গাছ যেহেতু শাম দেশে হয়, তাই তাকে মুবারক বলা হয়েছে। কেননা শামের 
যমীন বরকতময় । সেখানে সত্তরজন রাসূলুল্লাহ প্রেরণ করা হয়েছিল৷ 
9 কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, বরকতময় বলা হয়েছে এ জন্য যে, যয়তুন গাছে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আবু 
নাঈম বর্ণনা করেন, এর মধ্যে সত্তরটি ব্যাধির চিকিৎসা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল কুষ্ঠরোগ । 
গু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এর প্রতিটি অংশই উপকারী । তার তেল জ্বালানির কাজে আসে । খাওয়ার 
কাজে আসে । দাবাগতের কাজে আসে এবং ইন্ধন জ্বালানোর কাজে আসে । এমনকি তার পুড়ে যাওয়া ছাইও 


উপকারী ৷ কেননা রেশম ধোয়ার কাজে তা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় । কথিত আছে, যয়তুন গাছ অনেক বছর 
পর্যন্ত বেঁচে থাকে। চন্লিশ বছর পর তার ফল আসে । এক হাজার বছর পর্যন্ত বাচে। (খোসায়েলে নববী) 


হাঁদী শরহে তিরমিষী ছোনী) - ৯৩ 
২০ /১১০)| £2 4৪৭] ৪১20৮ কও 
অনুচ্ছেদ £ ৪২. গোলামের সাথে আহার করা 
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৬৯. নাসর ইবনে আলী রহ......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমাদের কারও খাদিম যখন তার খাদ্য প্রস্তুতের বেলায় গরম ও ধুয়ার ব্যাপারে তার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে 
তখন সে যেন এ খাদিমের হাত ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসায় । খাদিম যদি বসতে না চায়, তবে সে যেন এক 
লোকমা নিয়ে তাকে তা খাইয়ে দেয়। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
ইসমাঈল রহ.-এর পিতা আবু খালিদ রহ.-এর নাম হল সাদ। 
সহ্জ্জ তাহকীক ও তাঁশক্লীহ্‌ 
এ] (৯৮৮৯ ঃ কোন কোন কপিতে আছে, এ] এ শব্দটি এখানে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। 
44১৬ 8 পেশ সহকারে । "১৬ শব্দটি নারী-পুরুষ, গোলাম-বীদি উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 
(২৮ $ অর্থাৎ যখন তোমাদের কোন খাদেম তার খাদ্য তৈরী করে এবং কষ্ট বরদাশত করে। 
+)0৯১১ ১১৮ 8 যবর সহকারে । এটি ৮২৮ থেকে ০-এ হয়েছে। ---.| হতে পারে অথবা *১৩ ও হতে 
পারে। দ্বিতীয়টি অধিক যুক্তিযুক্ত | (তুহফাহ) 
গোলাম-বীদি, চাকর-বাকর যারা খানা পাকায় অথবা বিভিন্ন সেবা-যত্্ু করে, তাদেরকেও নিজেদের সাথে খানাতে 
শরীক করা উচিত ।এ নির্দেশই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত হাদীসে দিয়েছেন। তবে 
নির্দেশটি ওয়াজিবের জন্য নয় বরং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে। তাই এর উপর আমল করা 
মুসতাহাব। আল্লামা নববী রহ. বলেন, এ হাদীসে উত্তম চরিত্র ও সহমর্মিতার প্রতি উ্ভুদ্ধ করা করা হয়েছে। 
$-০ ১০) 7৩০৮) /-৬$ ০১ ০৩০ এ 
অনুচ্ছেদ £ ৪৩. খাদ্য খাওয়ানোর ফযীলত 
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৭০. ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ রহ. ......... আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, সালামের প্রসার ঘটাও, অন্যকে খানা খাওয়াও, কাফিরদের মাথায় আঘাত কর, আর তোমরা 
জান্নাতের ওয়ারিছ হও ।এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমর, আনাস, আবুন্লাহ ইবনে সালাম, আবদুর 
রহমান ইবনে আয়েশা, শুরাইহ ইবনে হানী তার পিতা হানী রাঘি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি আবু হুরাইরা রাষি. -এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান, সহীহ ও গরীব । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছোনী) - ৯৪ 
৮৮৫ 1 পি ০ ্ 2,552 ১৯৫৯ ৮1/25৮০ চিপ রনে রী 
05 ১০০০ ০৫501 ৮6 ৮০ ৮ ৮৪ 9০60 925 ৮0৮০ ৮০ ১০৯৭ ৯0355 358 (38 
9-52:5403185519-571 156 60115765252 ৫০ ভ 4037 2574 


॥ ্ 


৭১. হান্নাদ রহ......... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রহমানের ইবাদত কর । অন্যদের খানা খাওয়াও । সালামের প্রসার ঘটাও। ফলে শান্তির সাথে 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাহব্বীক ও ভাশল্লীহ্‌, 
*১-]। 1১5 £ অর্থাৎ সালামের প্রচার-প্রসার ঘটাও। সবাইকে সালাম দাও। চেনা-জানা ও পরিচিত জনের 
সাথে বিশেষিত রেখ না। 
১৮৮৮1 1৮৮৮1 এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাকাতের ওয়াজিবের পর্যায় থেকে আরও অতিরিক্ত পানাহার 
করানো। 
(৮411 1৯০৮1 £ শব্দটি ০০০ (তাশদীদবিহীন) এর বহুবচন। এর অর্থ হল, মস্তকের উপরিভাগ । 
এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি নেককাজের হেদায়াত দিয়েছেন । তৎসঙ্গে যে ব্যক্তি 
এগুলো পালন করবে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। 
এক. আল্লাহর তা“আলার ইবাদত । এটা বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার । মূলতঃ মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যও এটি । 
দুই, অপরকে আহার করানো । অর্থাৎ মিসকীন বান্দাকে সদকা এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে। 
ইখলাস ও মহত্রে সাথে দান করবে । মূলতঃ এর মাধ্যমে প্রেম-ভালবাসা ও হদ্যতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে 
কৃপণতা এমন এক বদস্বভাব, যা মানুষকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। সুতরাং এ নেককাজটি কৃপণতার 
চিকিৎসাও বটে । 

তিন. সালামের প্রচার ও প্রসার ঘটাবে । সালাম ছারা বিনয় সৃষ্টি হয়। এটি অহঙ্কারের প্রতিষেধক । তাছাড়া. এটি 
ইসলামের নিদর্শন এবং আল্লাহ তা“আলার শেখানো দু'আও বটে । এ তিনটি নেককাজ করলে জান্নাত পাবে। 
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৭২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ......... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুঠো রদী খেজুর হলেও রাতে কিছু খাবে। রাতে আহার না করা বার্ধক্যের কারণ । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি মুনকার । 


এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। আন্বাসা হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত। আর আবদুল 
মালিক ইবনে আল্লাক অজ্ঞাত ব্যক্তি। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিধী (ছানী) - ৯৫ 
সহজ তাহক্কীক ও তাশল্ীহ 
«এ )| £ শব্দটি ,.. এর ওযনে। বহুবচন 2২-.০1 অর্থ- নৈশভোজন, সন্ধ্যা বা রাতের খাবার । 


০৫৬৮ $ (১৮৮5৪) অর্থ, নিকৃষ্ট খেজুর বা শুস্ক বাজে খেজুর । অর্থাৎ রাতের খাবারের অভ্যাস বজায় 
রাখবে, যদিও সামান্য জিনিস ছারা হয়। 
,৮৫ ৫ মানাবী বলেন- :৮৫71) 4০৮44 25৮০০৩1০1০1 1৮1 ৮ ৮৫ অর্থাৎ শি মীম এবং রা 
যবর সহ। অর্থ, দুর্বলতা ও বার্ধক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। 
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৭৩. আবদুল্লাহ ইবেন সাব্বাহ হাশিমী রহ....... উমর ইবনে আবূ সালামা রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান। তার সামনে তখন খানা ছিল। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! 
কাছে এস, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও। আর তোমার কাছ থেকে খাবে। |] 
এ হাদীসটি হিশাম ইবেন উরওয়া.... আবূ ওয়াজযা সা“দী...... মুযায়না কবীলার জনৈক ব্যক্তি..... উমর ইবনে 
আবু সালামা রাযি. সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়া রহ.-এর শিষ্যরা এ হাদীসটির বর্ণনায় মতবিরোধ 
করেছেন। আবূ ওয়াজযা সা'দী রহ.-এর নাম হল ইয়াধীদ ইবনে উবায়দ। রা 
5550135426৮ এ ৩ 55411 ৯০ ৩৪:১৮ ৩2০০1 053 [408 ৩ ০৬ 
১০ 05023456604 9 25154 ৮6 2৫৬ 250 তি 
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৭৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ........ ইকরাশ ইবনে যুয়াইব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুররা ইবনে উবাইদ 
গোত্রের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের যাকাতসহ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে 
পাঠায় । আমি মদীনায় গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলাম । তখন তিনি তাকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বসা 
অবস্থায় পেলাম ৷ তিনি আমার হাত ধরে উম্মু সালামা রাযি. এর ঘরে নিয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন খাবার 
আছে কি ? আমাদের সামনে একটি বড় পেয়ালা আনা হল। এর মধ্যে গোশতের টুকরা ও সারীদ (ঝোলে ভিজানো 
রুটি) ভর্তি ছিল। আমরা তা থেকে খেতে লাগলাম । আমি পাত্রের এদিক-সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলাম । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সামনে থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি তার বা হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে 
বলেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও । কেননা সম্পূর্ণটাই একই খাদ্য । অতঃপর আমাদের সামনে আরেকটি 
পেয়ালা আনা হল । এর মধ্যে বিভিন্ন রকম কাঁচা-পাকা খেজুর ছিল। আমি আমার সামনে থেকে খেতে থাকলাম। 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের এদিক সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে 
ইকরাশ! তুমি পাত্রের যে কোন স্থান থেকে খেতে পার । কেননা সব খেজুর এক রকম নয় । অতঃপর আমাদের জন্য 
পানি দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উভয় হাত ধুইলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে নিজের 
মুখমণ্ডল, দুই হাত ও মাথা মুছলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আকরাশ! আগুন যে জিনিস পরিবর্তন করে দিয়েছে 
(তা খাওয়ার পর) এটাই হল উযু । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 
আমরা কেবল আলা ইবনুল ফাদলের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। এই হাদীসটি ছাড়া ইকরাশ রাযি. থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আর কোন হাদীস 
বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। এ হাদীসে আরও বিবরণ আছে। 
১০ ০৭ ৩১৭ ০6 ১৮৮০) ৮০০১ ৮ শৈ৮53 ৮১-৩ 0০1 ০ শত ৮ ১৯] ৮- 
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৭৫. আবু বকর .......... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খাওয়া শুরু করে তখন সে যেন “বিসমিল্লাহ' বলে। যদি সে আহারের প্রথমে 
বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে যেন বলে, “বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি” (এর শুরু ও শেষ আল্লাহর 
নামে)। একই সনদে আয়েশা রাযি. থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার ছয়জন সাহাবাকে নিয়ে আহার করছিলেন । এমন সময় এক বেদুইন এসে উপস্থিত হল। সে দুই 
গ্রাসেই সব খাবার সাবাড় করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে “বিসমিল্লাহ বলে 
খাওয়া শুরু করত, তবে এ খাবারই তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ। উম্মু কুলসুম রহ. হলেন আবু বক্র সিদ্দীক রাযি. এর পুত্র মুহাম্মদের কন্যা । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছোনী) - ৯৭ 
সহজ তাহকীক ও তাশল্ীহ 

2৮1 ১] £ হযরত আবু সালমা রাযি. । এটি কুনিয়ত। নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসাদ কুরাইশী, 
মাখযুমী । একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ ভাই, অপরদিকে তার ফুফু বাররাহ বিনতে 
আবদুল মুত্তালিবের পুত্র । তিনি ছিলেন উদ্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামার পূর্ব স্বামী ৷ হাদীস বর্ণনাকারী উমর 
ইবনে সালামা তারই ছেলে । তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে দশজনের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন । মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধাভিযানে শরীক ছিলেন । হিজরী ৪র্থ সালে 
মদীনায় ইন্তেকাল করেন৷ তিনি নাম অপেক্ষা কুনিয়াতে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন৷ তার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিধবা স্ত্রীর মন জয়ের উদ্দেশ্যে তাকে বিয়ে করেন। তার ছেলে উমর ইবনে 
সালামা তখন কম বয়স্ক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন । তিনি 
বলেন, শৈশবে যখন রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খানা 
খাওয়াতেন, তখন আমার হাত পাত্রের সব দিকে ঘুরতো। তখন রাসূলুল্লাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন যে, বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খাবে এবং ডান হাতে খাবে । নিজের সামনে থেকে 
খানা খাবে । আবার অন্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায, বিভিন্ন প্রকারের খাবার বা ফল-ফুট হলে নিজের দিক ছাড়া অন্য 
দিক থেকে খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই । তবে শর্ত হল, সাথী যেন অপছন্দ না করেন। ( তুহফা) 

২5১ ০ ১15০৮ £ ইকরাশ ইবনে যুয়াইব তামীমী রাযি. সল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী একজন সাহাবী ৷ 
একশ বছর জীবিত ছিলেন। তাকে বসরাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয় । তার নিকট হতে তার পুত্র উবায়দুল্লাহ 
রেওয়ায়াত করেছেন । তিনি তার গোত্রের সদকা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে 
উপস্থিত হয়েছিলেন । ০১1৮. শব্দে € এ যের, এ সাকিন, এরপর ১ শেষ হরফ ০০ | (আসমাউর -রিজাল) 

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব না সুন্নাত ? 
খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া আহলে হাদীসের নিকট ওয়াজিব । তারা দলীলম্বরূপ বলেন, হাদীসের মধ্যে 

'বিসমিল্লাহ'র বিধানটি »1 «৪৮০ এর সাথে এসেছে । ১১৯৯৯) »+)1) হিসাবে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব ।সকিন্তু 

জমহুর ফুকাহায়ে কিরামের মতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব । আর হাদীসে উল্লেখিত ৮1 «৯:- এখানে 

ওয়াজিবের জন্য নয় বরং মুস্তাহাবের জন্য ৷ অনুরূপভাবে খানার শেষে এ] ০ পড়াও মুসতাহাব। 
উলামায়ে কিরাম বলেন, বিসমিল্লাহ একটু উচ্চস্বরে বলবে । যাতে অন্যান্য লোকজনও সতর্ক হতে পারে এবং 
“বিসমিল্লাহ' পড়তে পারে । এ বিসমিল্লাহ জুনুবী যোদের গোসল করা ফরয) এবং খতুবর্তী মহিলাও বলতে 
পারবে। 
ইমাম.শাফিঈ রহ. বলেন, যদি একাধিক লোক একসঙ্গে খাবার খায় তখন তাদের মধ্যে একজন “বিসমিল্লাহ 
বললে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে । তবে অধিকাংশ উলামার নিকট এ একজনের জন্য বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত । 
তাই একজন বললে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। 

অনুরূপভাবে খাবার জিনিসের মাত্য পানীয় দ্রব্য পান করার পূর্বেও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব । যেসব জিনিস 
পানাহার করা শরী'আতের দৃষ্টিকোণে হারাম কিংবা মাকরূহ, সেসব জিনিস পানাহার করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া যাবে 
না বরং উদাহরণতঃ কেউ যদি “বিসমিল্লাহ' বলে মদপান করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে । মোযাহেরে হক) 
খাওয়ার শুরুতে “বিসমিল্লাহ' বলার রহস্য ৃ 

আল্লাহর নাম নেওয়া হয় বরকতের জন্য । এ পবিত্র নামের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। সুতরাং এ নামের 
বদৌলতে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উপরস্ত্ব “বিসমিল্লাহ" বলার মধ্যে এ শিক্ষাও রয়েছে যে, 
খানার প্রতিটি দানা যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন- সেই প্রকৃত দানকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৯৮ 
এভাবে আহার করলে -যা মূলতঃ নিছক একটি মানবিক প্রয়োজন তা আল্লাহর বরকতময় নামের ছোঁয়ায় আলোকিত 
ইবাদতে পরিণত হয়। (মা“আরিফুল হাদীস) 


৬০ ৮৮ 65 15 ০৩ 2525 ৮35,552 4 
অনুচ্ছেদ £ ৪৬. আহারের পর হাতের চর্বি পরিষ্কার না করে রাত কাটানো প্রসঙ্গে 
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৭৬. আহমদ ইবনে মানী' রহ..... আবু হরাইরা রাষি. থেকে বর্নিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সারলাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শয়তান অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্ন এবং খুবই লোলুপ । নিজেদের ব্যাপারে তোমরা একে ভয় 
করবে । হাতে চর্বীর গন্ধ নিয়ে কেউ যদি রাত যাপন করে আর হাতের যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে সে যেন নিজেকেই 
ভর্ধসনা করে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব। 

সুহায়ল ইবনে আবু সালিহ - তার পিতা আবু সালিহ আবু হুরাইরা রাযি, সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

৩2 ৬৪০: ৮5৫ £ 2? ৩৫৫৮5 ৩৩৫৮ ৫340 ৮০ ৮1 ৬৮৮ ৮1:27 রি 
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রর পা ভ্তা বা িন্গিকিনোর কি নি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাতে চর্বি নিয়ে যদি কেউ রাত যাপন করে আর তার কোন ক্ষতি 
হয়, তবে সে যেন নিজেকেই ভতসনা করে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 

আ'মাশের রিওয়ায়াত হিসাবে এ সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই । 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 
আলোচ্য হাদীছে কোন্‌ শয়তান উদ্দেশ্য ? 

০। ১০৮৮5)! $ হাদীসের মধ্যে “শয়তান, দ্বারা প্রকৃত শয়তানই উদ্দেশ্য অথবা নফসে শয়তান বা প্রবৃত্তিও 
উদ্দেশ্য হতে পারে। কিংবা ইদুর, পোকা-মাকড় ইত্যাদিকে 'শয়তান' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা ঘুম্ত্ত 
অবস্থায় হাতে চর্বি লেগে থাকলে ইদুর, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি আক্রমণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে মুমিন বান্দা 
ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর শয়তান মুমিন বান্দার কষ্ট দেখে খুশি হয়। এজন্য কাজটিকে শয়তানের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। 
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১. ইয়াহইয়া ইবনে দুরুস্ত আবু যাকারিয়্যা রহ........ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল বন্তুই মদ। নেশা উদ্রেককারী সব বস্তুই হারাম । যে 
ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করে এবং এ অভ্যাস নিয়ে সে মারা যায়, আখিরাতে সে তা পান করতে পারবে না। 

এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা, আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবূ মালিক আশ'আরী ও ইবনে আব্বাস রাযি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ইবনে উমর রাধি. বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

নাফি' - ইবনে উমর রাধি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুত্রে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে। 
মালিক ইবনে আনাস রহ. এটিকে নাফি' - ইবনে উমর রাঘি. সূত্রে মওকৃফরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে 
মারফুরূপে বর্ণনা করেননি। ঁ 
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২. কুতায়বা রহ........... ভারা উরবি কে রীতির নাহল 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে, চল্লিশ দিন ভোর (দিন) পর্যন্ত তার নামায কবূল হয় না। সে তওবা 


এ 


৯২০ হল হা রি ভিরমি হান] 
করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ ভোর পর্যস্ত তার 
নামায কবৃল হরবেন না। যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবূল করবেন । আবার যদি সে তা পান করে, 
তবে চল্িশ ভোর পর্যন্ত তার নামায কবূল করবেন না । কিন্তু যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবৃল 
করবেন। চতুর্থবার যদি আবার সে তা পান করে তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না এবং তওবা 
করলেও আল্লাহ আর তা কবূল করবেন না। পরত্তুব তাকে “নাহরে খাবাল” থেকে পান করাবেন । ইবনে উমর রাঘি. 
কে বলা হল, হে আবু আবদুর রহমান! নাহরে খাবাল কি? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের পুজের নহর। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 

আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহব্কীক ও তাম্ক্রীহ্‌ 
মদ্যপান হারাম কেন ? 

“মদ' হারাম । এটি হারাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কেননা মদ পানকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি বর্তমান থাকে না। যা আল্লাহর এক 
বিশেষ দান । যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা“আলার মারিফাত লাভ করে । মদ পানের কারণে মানুষ সেই জ্ঞান-বুদ্ধি 
হারিয়ে পশুর কাতারে নেমে আসে । কারণ, মানুষ এবং পশুর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী জিনিস হল জ্ঞান-বুদ্ধি । 
জ্ঞান-বুদ্ধিহীন মানুষ পশুর মত। নিজের উপর যুলুম এবং আত্মঘাতি বস্তু হল এ মদ। এটা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের এক নিকৃষ্টতম পন্থাও বটে । নেশাখোর মাতাল অবস্থায় অনেক সময় এমন বেহায়াপূর্ণ কাজ করে বসে, 
যাতে শয়তান অত্যন্ত খুশি হয় । মাতাল মানে শয়তানের এক প্রকার খেলনা । মদের মধ্যে রয়েছে আত্মিক, চারিত্রিক, 
সামাজিক, শারীরিক ও অথনৈতিক অসংখ্য ক্ষতি ও অনিষ্টতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে এক 
শব্দে বলেছেন, ০২০৫)। 1 ১ ৬-৮৯-)|"। অর্থাৎ মদ হল সকল পাপ ও অশ্বীলতার মূল। এজন্য সকল আসমানী 
শরী'আতে মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাধিত। ইসলায়ী শরী'আতও মদের বির্ধে কঠোর বিধান প্রণয়ন করেছে। 

মদ ও নেশাজাতদ্রব্য, একটি পর্যালোচনা 

_ মদ ও নেশাজাত দ্রব্যের উপকারিতা সম্পর্কে বলা যায়, শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা 
বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবপ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারীতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও 
গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতে সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি 
বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে । সামগ্রিকভাবে শারীরিক 
ক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 

একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন- যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত, তারা চন্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধের মত 
অকর্মণ্য হয়ে পড়ে । তাদের শরীরের গঠন এত হান্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক 
শক্তি ও সামর্থের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে 
সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে । যক্ষ্মা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি ৷ ইউরোপের শহরাঞ্চলে যস্ম্ার 
আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই 
হচ্ছে যক্ষ্সা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিছে, তখন থেকে সেখানে যস্ম্রার প্রাদুর্ভাবও দেখা 
দিয়েছে। 

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া । বন্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
সবাই অবগত । সকলেই জানেন, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্থ থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে 
না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানিগণের অভিমত হচ্ছে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে 
দেয়। যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে । অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১০১ 
চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, মদ কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না । এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় 
না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। 
কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দীড়ায়। 

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন 
হয়ে পড়ে । ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধ্যক্য এগিয়ে আসতে থাকে । শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও 
প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয় । ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে । তারই ফলে শেষ পর্যন্ত য্ক্না রোগের 
সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে । মধ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে 
তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে । 

বলা বাহুল্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা, স্ফুর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। 
ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত, মদ এমন একটি বিষাক্ত 
দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগ্ডলো 
প্রকাশ পায়। 

মদের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শক্রতা ও বিরোধ 
মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে । ইসলামী শরী“আতের দৃষ্টিতে এ অনিষ্টকারিতাই সবচেয়ে গুরুতর । সুতরাং 

০৮০19 291১৮] শি ত৪১৪ 01 ১১০৮] ০৮৪ ০৪ 
“শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।” 
শরাবের আরও একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন 
কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয় । বিশেষ করে 
সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুতৃপূর্ণ দায়িতে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফীসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত 
হতে পারে । ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের 
কৌশলগত গোপন তথ্য শক্রর হাতে চলে যেতে পারে । বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। 
শরাবের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়; যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত 
উপহাস করতে থাকে । কেননা তার কাজ ও চাল-চলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায় । শরাবের আরও একটি 
মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, এটি খেয়ানতের মতো । শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। 
ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম । আর এজন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যেনা ও হত্যাকাণ্ডের 
আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত। যেমন, নেশাগ্রস্ত 
অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন ইবাদত-বন্দেগী বা আল্লাহর যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কুরআন 
কারীমে ইরশাদ হয়েছে- শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে । 

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি | যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার 
টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত । এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের । একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদে, 
জরিপ অনুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামঘ্িক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান। 

এ হল শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন -/৩-৮17| 5 ১৮1১৪] » অর্থাৎ 'শরাব সকল 
মন্দ ও অশ্লীলতার জননী ।" গ্রপ্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ তিনি বলেছেন, 
যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চিয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক 
জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে ৷ (তাফসীরে আল মানার $ মুফতী আবদুহু- ২/ ২২৬) 
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আল্লামা তানতাবী আল-জাওহারে রহ. এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন । তারই কয়েকটি 
এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে- 

»ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তার গ্রন্থ “খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম' -এ লিখেছেন, 
'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্ষিত 
দু'ধারী তলোয়ার ছিল এ “শরাব' । আমরা আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরী“আত 
আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে 
তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপটৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি 
বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ 
যাদের ঘরে আমাদের সরবারাহকৃত শরাবের তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে 
যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারবে না।' 

9 জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখেন, “ইসলামী শরী“আতের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল, ইসলামে 
মদ্যপান নিষিদ্ধ । আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 
উন্মাদনা" সংক্রমিত হত শুরু করেছে । আর ইউরোপের যেসব লোক এই পানীয়তে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তখন 
থেকে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্য যেমন এর নিষেধ করা 
প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার । 

সারকথা, যে কোন সৎলোক যখনই ঠাণ্ডা মাথায় এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতংস্ফুর্তভাবে চিৎকার করে 
বলে উঠেছেন, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহলে ভরা ধ্বংসের উপকরণ! এ 'উদ্মুল খাবায়েস' 
বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে কাছেও যেও না; ফিরে এসো । ০৬4০ ০5149 


প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম 

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. বলেন, এটি আভিধানিক কথা নয় বরং বিধানগত কথা । অর্থাৎ 
নেশার উদ্রেক করে এমন প্রতিটি বস্তুই হারাম । চাই তা কম হোক অথবা বেশি হোক । এটা ইমাম মুহাম্মদ রহ. সহ 
অন্যান্য সকল ইমামের অভিমত । আর ফতওয়াও এর ওপর । অভিধানে “মদ' বলা হয়, আঙ্গুর থেকে তৈরি নির্যাস 
পানীয়কে। 

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমামগণের এ মতবিরোধ ভিটামিন হিসাবে মদ পান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ যখন মনে করা 
হবে, মদপানে শক্তি বাড়ে এবং ইবাদতে অধিক শ্রম দেওয়া যায় । আর যদি মদ নিছক নেশা ও রং-তামাশার উদ্দেশ্যে 
পান করা হয়, তাহলে পরিমাণে তা কম হোক বা বেশি- সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । 

হযরত ইবনুল মানযূর রহ.বলেন, আঙ্গুরের মদ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, ১ »-211)1 ৮--৮)1 ৮৯৯ 
১১২১) ০-০) অর্থাৎ আঙ্গুরের মদ যদি জ্বালাতে জ্বালাতে গাঢ় হয়ে ফেনার সৃষ্টি করে, তাহলে তা হারাম । এ ব্যাপারে 
উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, এ ধরনের মদ কম হোক বা বেশি হোক সবই হারাম, বিধায় পানকারীর উপর 'হদ' 
ওয়াজিব হবে। কিন্তু আঙ্গুর থেকে প্রস্তুতকৃত মদ ব্যতীত অন্য কিছু থেকে প্রস্তুতকৃত মদ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । আইম্মায়ে ছালাছাহ বরং জমহুরের অভিমত হল, আঙ্গুরের মদের মত যে কোনও মদ 
কম-বেশি যে কোন পরিমাণই পান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ৮৮৮ ০০০৪ 
এ কথাই প্রমাণ করে । শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে আঙ্গুর ব্যতীত অন্য কোনও ফলমূলের জুস, পানীয় 
ইত্যাদি যদি নেশা সৃষ্টিকারী পরিমাণ হয়, তাহলে হারাম । আর নেশার উদ্রেককারী পরিমাণ না হলে তা হারাম নয়। 
কারণ, ভাষাবিদগণ “মদ' বলতে শুধু আঙ্গুরের মদকেই বুঝেন। ফতওয়া জমহুরের মতের ওপর । অর্থাৎ প্রত্যেক 
নেশাদুব্য হারাম | চাই তা নেশার উদ্রেক করুক বা না করুক। মেদ ও হারাম পানীয় সম্পর্কে স্ববিস্তার আলোচনা 


অত্যাসন্ন) 
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ঈ৯১। ৬০ (৫৮55 ৮1 $ কেউ কেউ এর মর্মার্থ সম্পর্কে বলেছেন, মদ্যপ ব্যক্তি শুরুতে জান্নাতে প্রবেশ 

কঠ্নতে পারবে না। কারও কারও মতে মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে মোটেই প্রবেশ করবে না। এ অভিমতটি মূলতঃ এ 

ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি মদকে হালাল মনে করে। 
ইমাম নববী রহ. বলেন, বাক্যটির অর্থ হল, এ ব্যক্তি যদি জান্নাতে প্রবেশও করে, তথাপি জান্নাতের পবিত্র পানীয় 

থেকে সে বঞ্চিত থাকবে । এ অভিমত নিঙ্নোক্ত হাদীসটির সমর্থন থাকায় শক্তিশালী মনে হয় । যথা- 

১১) ৮৮] ১৮৮] ৮৪ ৮৮৮ ১98184৮4155 08758525)5758 ১57 

(০০৮ ০৯ ৮৮১ ৮৮10 
উক্ত অভিমতের সমর্থনে (আহমদ- হাসান সনদে বর্ণিত) নিম্নের হাদীসও পেশ করা যায়ঃ 
- হপ-)| ৪ ৮৮১৭৮৮০4017 ৮৮৯] ০০৯ ১৯১ এপ ৩ ০৮ ০১ 20৯৪৮-০০ ৩৪ ০৭1 ০৪ 
কুরতুবী রহ. বলেন, মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করলেও জান্নাতের পবিত্র পানীয়ের প্রতি তার কোন আগ্রহ 
সৃষ্টি হবে না। আর যারা জান্নাতের পবিত্র পানীয় পান করবে, তাদেরকে দেখে হিংসারও উদ্রেক হবে না। এর জন্য 
তার কোন দুঃখবোধও হবে না। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম) 

মদ্যপের নামায কবুল না হওয়ার মর্মার্থ 
(০৮০ ০৮০1০১-৮ 4] ০5[3১ এখানে কবুল হবে না দ্বারা উদ্দেশ্য সাওয়ারের অধিকারী হবে না। অন্যথায় 

নামাযের ফরযিয়্যাত তো তার থেকে আদায় হয়ে যাবে । কেননা তার ঈমান তো নষ্ট হয়নি। 1৮০ ০-৮4)1 চন্লিশ 
সকালের নামায দ্বারা চল্লিশ ওয়াক্ত নামায উদ্দেশ্য অথবা চল্লিশ দিনের নামায উদ্দেশ্য । 
এখানে প্রশ্ন হয়, সকল ইবাদতের মধ্যে কেবল “নামায কবৃল হবে না” বলা হল কেন? 

এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা- 

(১) নামায ০।১০-০)|৮ তথা সকল ইবাদতের মূল। বিধায় ০1১-]| ৬ তথা সকল ইবাদতকে সমবয়কারীও। 
পক্ষান্তরে মদ হল ১১৯ অর্থাৎ সকল পাপাচারও বদ আমলের গোড়া, তাই ৬.৩ ৮ অর্থাৎ সকল 
বদ আমলের উদ্রেককারীও | এ বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণেই বলা হয়েছে, নামায কবুল হবে না। 

€২) নামায হল, ঈমানের পর ০1১-২]| )-5.| তথা সর্বোত্তম ইবাদত । সর্বত্তোম ইবাদত নষ্ট হয়ে গেলে অন্যান্য 
ইবাদতও নষ্ট হয়ে যাবে বৈ কি ! তাই নামাযের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে৷ 
তদুপরি প্রশ্ন থেকে যায়, চণ্লিশ দিনের কথা কেন বলা হল? এ প্রশ্েরও একাধিক উত্তর রয়েছে। যথা, 

(ক) মদের প্রতিক্রিয়া অন্তরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে । যেমন, ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন- নেক-আমল এবং 
বদ-আমলের প্রভাব চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে । কারণ, চল্িশ দিনের একটা গুরুত্‌ আছে। 

(খে) 2453 ০:)| ৮৮৯৮ ১১০০1) 2) অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ইসলামী শরী“আতে চিন্লা বা চল্লিশ দিনের বিশেষ 
গুরুত্ব রয়েছে । যেমন, মায়ের পেটে বাচ্চা প্রতি চন্লিশ দিন পর পর পরিবর্তন হয়। অনুরূপভাবে আত্মিক 
মানোয়ন্ননের জন্য সৃফীগণের চল্লিশ দিনের চিল্লা বিশেষ গুরুতৃপূর্ণ। 

তওবা কবুল না হওয়ার অর্থ 


চতুর্থবার তওবা কবুল না হওয়ার অর্থ হল, বারবার মদ পান করার কারণে তওবারই তাওফীক হয় না। অথবা 
বাক্যটি সতর্কতা স্বরূপ বলা হয়েছে । কেননা বান্দা যত গুনাহই করুক আল্লাহর দরবারে খালেছভাবে তওবা করলে 
তিনি কবূল করেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ১০৪ 

/-০715৮55-5 এর 2৪৩ কত 

অনুচ্ছেদ ৪ ২. নেশা সৃষ্টিকারী সব কিছুই হারাম 
০০৫ কপি গর উদ পাঠ 20 05 উ 0৪ 8০০৯ ০০৪৪ 5 3৯০৮০০৩ 

6152 588১. ০৩1459৩3০৮৫ 05 04 2 25015 2০6 ১ 2225 

৩. ইসহাক ইবনে মূসা আনসারী রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
2 নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়ই হারাম । 
2 ০ 
পাতি 5 252 বি 
পি ও 54598958565 ৮৫ ভা ০৪ £৮০০৫৫৩5 ঘন গিলে 


৬:2৫ 


১২ ০7 ১০০০৮ ০215 2-211222 উর 1555 ৮) উ9 রি 3 
রং 51০7 7০০5 1,2৫৯ ক ৫ ৫৮০ পে 
৩৫ %%15 ১৮১/৯ ১41 27221517062 558 5128 2৫232৮501155522418 
091: £ু ত৮ ০০৩ ৯,০৯2 9174 ০ রে রা 

ঞ 0৮1 5৫ £50 ৩৮৪ হল | ৮6 5 266 8০৬ ৬০৮ 1১ 0552 চি 2 
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2 ৮78 ৮1০ 205 ০5 ১2৫ ৩ ৯৫৮৫ ৮০ এ 56 (৮2৯৮৩ (54555568 ] 
ক ০৮1৬০ 72 ৩ ৮০ 405 ও ৮০ ১৯০ ক (541৬০ 
৪. উবায়দ ইবনে আসবাত ইবনে মুহাম্মদ কুরাশী ও আবু সাঈদ আশাঙ্জ রহ 4 ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বন্তুই হারাম। 
আববাস, কায়স ইবনে সাদ, নু'মান ইবন বাশীর, মু'আবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফৃফাল, উন্মে সালামা, বুরায়দা, 
আবূ হুরাইরা, ওয়াইল ইবনে হুজর ও কুররা মুযানী রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী প্হ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 
আবূ সালামা - আবু হুরাইরা রাযি.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 
উভয় রিওয়ায়াতই সহীহ ৷ একাধিক রাবী এটিকে মুহাম্মদ ইবনে আমর- আবু সালাম - আবু হুরাইরা রাযি, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ সালামা -ইবনে উমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা বর্ণিত আছে। 
সহজ তভাহ্‌কীক ও তাশবীহ 
| ঃ (বো বর্ণে যের, তা সাকিন) মধুর নাবীয। মধুর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মিলিয়ে ফেনা আসা পর্যন্ত জাল 
পিজা রতি ালোচাওনীযা মেরে বা বোনা লেনে ইল 
জিনিস হারাম । জমহুরের মত এটাই এবং এর উপরই ফতওয়া । 
১1৮৯১৪৮৮ ০$ £ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (4501 ৮৮1৯৯ এবং ৮১1১৮ 
৮1541 তথা অল্প কথায় সর্বাঙ্গীন সুন্দর সিদ্ধান্তমূলক কথা বলার যোগ্যতা-সম্পন্ন করে পাঠিয়েছিলেন । এ 
হাদীসটিও তারই অংশ বিশেষ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _ ১০৫. 
/-৮ 015 458 ৪৮৯৫ ৮৭০ ৬ 
অনুচ্ছেদ £ ৩. নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের সল্প পরিমাণও হারাম 


১০৮০ 67 ০১৮৪১০৪ আ ৮০2 ৫2 52২6 03১ (৮5 25 0৮৮ এইজ ১925 
5101 054 গানটিতে রা িনিতোনা 


পা 


21 25955৮৫5৫-৭ ০ ০ 


৫ 
৯7:117148 ১ ৫ ৮ 4:৮৯ » তা জ্িকুতা কুল ৮5 রা শি 


রা 


৫ . কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার কম পরিমাণও হারাম । এ বিষয়ে সাদ, আয়েশা, আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর, ইবনে উমর এবং খাওওয়াত ইবনে জুবায়র রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. 
বলেন, জাবির রাষি. এর হাদীসটি রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান ও গরীব । 


১4৩৮০ ৩০ এ৮ ৩২0৮৯৯ ৮৪০৭ ৯ ১২6৫৬ 60 এড ৮৫৩ 
০ 4৯15 ৮০১০৮ ৩ ৬৯ ভি 
এর 24105544540 2৩ ৬৫ 2৪ ও ৮৮ ৮5 ডি 9 ৮ 


পা 
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০ 


রি ৯26: +4204000 4০257254241 ভিজ দানি 
৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া রহ বরন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম । যে বস্তুর মটকা পরিমাণ 
নেশাগ্রস্ত করে এর হাতের তালু- পরিমাণ বস্তুও হারাম । মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া 
রহ.বলেছেন, এর এক ঢোক পরিমাণও হারাম । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 

লাইস ইবনে আবূ সুলাইম এবং রাবী ইবনে সাবীহ রহ.ও এটিকে আবূ উসমান আনসারী রহ. থেকে মাহদী ইবনে 
মায়মূন রহ.-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন । আবূ উসমান আনসারী রহ. এর নাম হল আমর ইবনে সালিম । উমর 
ইবনে সালিম বলেও কথিত আছে। 

সহজ তাহককীক .ও তাশরীহ্‌ 

মাদকদ্রব্য কি পরিমাণ হারাম ? 

নেশাদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য সামান্য পরিমাণও কি হারাম? জমহুর এর মতে অল্প পরিমাণও হারাম । ইমাম আবু 
হানীফা রহ. এর মতে চারটি হারাম পানীয় (আঙ্গুরের মদ, তিলা, খেজুরের নাবীয, কিসমিসের নাবীয) ব্যতীত অবশিষ্ট 
সকল গ্যালকোহলযুক্ত পানীয় নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ হারাম । স্বল্পমাত্রা হারাম নয়। কিন্তু জমহুরের কথাই 
অগ্রাধিকারযোগ্য ৷ আহনাফ -এর ফতওয়াও এটাই । তোকমিলা £ ৩, শামী ৪ ১০/৩৬) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ১০৬ 
31 ৮%-10 8১ এর উপর যবর ও জযম উভয়টি হতে পারে । তবে যবর হল প্রসিদ্ধতম ৷ এটি একটি 
নির্ধারিত পরিমাপক । যাতে ষোল রতল ধরে । আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা হচ্ছে যখন ) এর উপর যবর 
হবে । পক্ষান্তরে ১ এর উপর জযম হলে এর অর্থ হবে ১২০ রতল। 
৮৮5 ৯৮৪ £ আল্লামা তন রহ. বলেন, এখানে “ফারাক ও অঞ্জলীপূর্ণ ছারা উদ্দেশ্য হল কম-বেশী 
বুঝানো । নির্ধারিত পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয় । পুববর্তী হাদীস দ্বারা একথার সমর্থন মিলে । 
৮৯--৯। £ মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ও আব্দুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া রাযি. ৷ 
৪৭11 $ এক ঢোকে যে পানি পান করা হয়। পক্ষান্তরে এর উপর যবর হলে অর্থ হবে, একবার পান 
করা। 
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অনুচ্ছেদ £ ৪. মাটির কলসের নাবীয 
ত" ৯৬ ৮৮৮০৭ ০৪ ৪ ও 95৩৩ ০5 মি ৩ ৪ ভি 
3১/৩০/০554 ৮4৮৪ & 4501 052 5460033 22 ৩2 ০5951 
নি ঃ 2550 5 ৮০ ডিভি ভএ ৬৫ আও ০ ০5 ০০ 


(৮১৯০৫০৬ 2 ১ ০৮৩৫ ০219 
৭. আমহদ ইবনে মানী' রহ........ তাউস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে উমর রাযি. এর 
কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সবুজ কলসের নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন? 
তিনি বললেন, হ্যা । তাউস রহ. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইবনে উমর রাযি. থেকে এ কথা শুনেছি। 
এ বিষয়ে ইবনে আবী আওফা, আবু সাঈদ, সুওয়াইদ, আয়েশা, ইবনে যুবাইর ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


সহজ তাহককীক ও তাশর্ীহ্‌ 
০৯ শব্দটি »৮৯ এর বহুবচন । নিহায়াহ গ্রন্থে এসেছে ,১--| ০৮ ১১৯৬৮] ৩ ৯৯১ চি তেই ০1০৯1) ০ 
কামূসূুল মানার গ্রন্থে ৮৮» এর অর্থ লেখা হয়েছে, মদের সোরাহি, কলম, মটকা ইত্যাদি। খেজুর, মোনাক্কা অথবা 
আঙ্গুর যদি পানিতে এ পরিমাণ সময় ভিজিয়ে রাখা হয় যে, পানির মধ্যে ভেজানো ফলের কিছুটা স্বাদ ও মিষ্টতা চলে 
আসে কিন্তু তার মধ্যে মাদকতা না আসে, তাহলে এ পানীয়কে “নাবীয' বলা হয় । আরবদেশে এর ব্যাপক প্রচলন 
ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এটি পান করতেন । এ “নাবীয' সকলের মতে হালাল । অবশ্য 
তাতে মাদকতা চলে এলে পান করা নিষেধ। 

আলোচ্য হাদীসে মদের পাত্রে “নাবীয' তৈরী করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর দুটি কারণ । 

€১) মদের পাত্রে নাবী ভেজালে মাদকতা চলে আসে! 

(২) এসব পাত্র শুধু মদের জন্য নির্দিষ্ট বলে এগুলোতে “নাবীয' তৈরী করা নিষেধ । যেন মদের সাথে নাবীযের 
কোনও সাদৃশ্যতা না থাকে এবং মদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সৃষ্টি হয় । পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু 
মদ তৎকালীন মানবসমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই মদের পাব্রগুলো যেন বেকার পড়ে না থাকে, এজন্য 
উক্ত হুকুম রহিত করা হয়েছে । যেমন, মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মদের পাত্রে নাবীয তৈরী না করার জন্য বলেছিলাম ৷ এখন তোমরা এসব পাত্রে 
নাবীয বানাতে পার । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, নাবীযে যেন মাদকতা সৃষ্টি না হয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১০৭ 
০০ ১১৮-1195-211 28185 81227552151558 
অনুচ্ছেদ $ ৫. লাউয়ের খোলে ও খেজুর কাণ্ডে তৈরী পাত্রে নবীয বানানো প্রসঙ্গে 
25 867225152155189550571251 22222 
855506754১5 ক 500 3525-86545155 548 581 410507845107 28৯2 18 
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০৬ 22৮5 
৮. আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ........ যাযান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর 
রাষি.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্‌ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ 
করেছেন। আপনি মাতৃভাষায় তা ব্যক্ত করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে দিন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হানতাম অর্থাৎ সবৃজ কলস, দুবৰা অর্থাৎ লাউয়ের খোল, নাকীর অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের 
কাণ্ডে গর্ত করে নির্মিত পাত্র । মুযাফফাত অর্থাৎ আলকাতরা লাগানো পাত্র (নবীযের জন্য) ব্যবহার নিষেধ করেছেন। 
তিনি মশকে নবীয বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। 
আয়েশা, ইমরান ইবনে হুসাইন, আইয ইবনে আমর, হাকাম গিফারী এবং মায়মূনা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহক্কীক ও তাশব্রীহ 

* (4০! 8 (দোলে পেশ, বা-তে তাশদীদ) অর্থ, শুষ্ক কদু, লাউ । এটা মদ তৈরীর পাত্র হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত 
করা হত। 

৮৮18 শব্দটি ,)--১ এর ওযনে |; ০ ৮4 ০৪ এর ইসমে মাফউল। অর্থ, গর্তকৃত, খোদাইকৃত, গর্ত 
গহবর, বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি। পরিভাষায় ০7. এ পাত্রকে বলা হয়, যা বৃক্ষকাণ্ড বা বৃক্ষমূল ইত্যাদি খোদাই করে 
তৈরি করা হয়! আরবরা সাধারণতঃ খেজুর গাছের গোড়া দিয়ে এক ধরণের মদ তৈরীর পাত্র বানাত। 

৮৮: £ হাতে যবর, নূন সাকিন, তা-এ যবর মদের সবুজ সোরাহি বা সবুজ কলসি । কেউ কেউ বলেছেন, 
মদ বানানোর সব ধরনের পাত্রকে ₹-» বলা হয়। 

০-]| $ আলকাতরা ইত্যাদি দ্বারা প্রলেপ যুক্ত মদের পাত্র । একে মুকীরও বলা হয়। 


একটি এঁতিহাসিক বিধান ও তার প্রেক্ষাপট 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণের পূর্বে আরবের মধ্যে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তারা মদ 
দ্বারা ক্ষণিক আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করত । উপরন্তু তাদের সমাজে মদ ছিল সভ্যতা ও ভদ্রতার নিদর্শন । ধনী 
লোকেরা মদ পান করে মাতাল ও উন্মাদ হয়ে সম্পদ বিলাত ৷ এ মদ ছিল তাদের বদান্যতা ও উদারতার নিদর্শন ৷ মদ 


__ ফর়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ১০৮ ________ 
পান না করা ছিল তাদের কাছে বুখল ও কৃপনতার নিদর্শন । মোটকথা, মদ ছিল তাদের আভিজাত্যের প্রতীক । তাই 
ঘরে ঘরে মদের হরেক রকম পাত্র লুটোপুটি খেত। 

অপরদিকে ইসলামী শরী'আতের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে বুঝা যায়, ইসলামী শরী“আত বিধান প্রনয়নের সময় 
মানুষের মন-মেযাজের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে । যাতে মানুষ সহজেই সেই বিধান গ্রহণ করতে পারে । ইসলামী 
বিধানের এ হেকমত ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দাবী মতে মদ হারাম হওয়ার বিধানটি ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে 
আসে । এক পর্যায়ে যখন মানুষের অন্তরে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং মদ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা তাদের 
মধ্যে চলে আসে, তখন ইসলামী শরী “আত মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা করে, মদ হারাম । পাশাপাশি ইসলামী 
শরী'আতের এ বিধান মনে-প্রাণে গ্রহণ করার সুবিধার্থে মদের পাত্র” ব্যবহারও নিষেধ করে দেওয়া হয়। যেন 
ঈমানদারের হৃদয়ে সমস্ত পাপের মূল এ মদের প্রতি এমন ঘৃণা তৈরী হয়, যা আর কোন দিন দূর হওয়ার নয়। 
আলোচ্য হাদীসটিও উক্ত প্রেক্ষাপটের আলোকেই বলা হয়েছে। 

এখানে চার ধরনের মদের পাত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেগুলোতে নাবীয বানানো নিষিদ্ধ । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞা ছিল, একটি সাময়িক কৌশল । কারণ, এ ধরনের পাত্রে 
নাবীয বানালে এ নাবীষে মাদকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পাত্র দেখে মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের অতীত 
স্থৃতি স্মরণ হওয়া এবং মদের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ সৃষ্টিরও সম্ভাবনা ছিল৷ তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মদের পাত্র ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। অবশেষে একটা পর্যায় এমন আসল যে, মদের প্রতি মানুষের 
চরম ঘৃণা সৃষ্টি হল। যা আর দূর হওয়ার নয়। তখন সেই সাময়িক নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রত্যাহার রহিত করে মদের 
পাত্রগুলো সাধারণ পাত্র হিসেবে ব্ৃবহারের অনুমতি দিলেন 
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৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার, হাসান ইবনে আলী ও মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ....... সুলায়মান ইবনে বুরায়দা তার 
পিতা বুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি 
তোমাদেরকে বিভিন্ন পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম । বস্তুতঃ পাত্র কোন জিনিসকে হারামও করে না; হালালও 
বানায় না। নেশাকর সবকিছুই হারাম । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 
নো 2 
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ফুয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১০৯ 
১০. মাহমৃদ ইবনে গায়লান রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলেন । তখন আনসাররা এ বিষয়ে তার কাছে 
কিছু অসুবিধা তুলে ধরেন। তারা বললেন, আমাদের তো আর কোন পাত্র নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, তাহলে এগুলো নিষিদ্ধ নয়। 
এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আবু হুরাইরা, আবূ সাঈদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তাহস্টীক ও তাশলীহ 
আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এ সংক্রান্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত সাময়িক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । তাই মদের পাত্র অন্য কাজে 
ব্যবহার করা বর্তমানে নাজায়িয হবে না। তবে ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক রহ. বলেন, বর্তমানেও মদের পাত্রে 
নাবীয ইত্যাদি তৈরি করা মাকরূহ । 
৭.০ ০৪5০) ৮০ ১৩3১81৮১৮৮০ 2 
অনুচ্ছেদ & ৭. মশকে নবীয তৈরী 
৮০) ৮০8৫ ৮৫ ৩484 ৬০ ৮81 এ (85 ০০৪ ৫5 আ 
£435 50451 (67 ৭৫৮ 5 হ 4401 03252 ৯ ৫৫ ৬০ 2০৪ উ6 ৪ ত6 0৮55) 
55215555177 7725 
পরা রা পের ৫৮ ৫ টির ৪3: লা ভি 
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(221 2555০55820115৯55 ১৪ ৩১১০ 145 393 স56৮851105 ১5 4) সর ০ ৩ 
১১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাননা রহ......... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মশকে নাবীয তৈরী করতাম । এর উপরের দিকটি ফিতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত্‌। এর 
একটি ছিদ্র ছিল। সকালে নাবীয করলে তিনি বিকালে তা পান করতেন । আর বিকালে নবীয করলে তিনি ভোরে তা 
পান করতেন। এ বিষয়ে জাবির, আবূ সাঈদ ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব । 
এ সূত্র ছাড়া ইউনুস ইবনে উবায়দ রহ.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এ 
হাদীসটি আয়েশা রাযি. থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহবকীক ও তাশব্রীহ 
১৮) ৮: ২ ৬ এর নীচে শুধু যের আর প্রথম ১ এর উপর শুধু পেশই হবে । -, এর উপর তাশদীদ নেই। 3) 
অর্থ, ছুঁড়ে মারা । নিক্ষেপ করা । 
“3১৮ £ এখানে “১১০ দ্বারা উদ্দেশ্য, মশকের মুখ । যে মুখ নিচের দিক থেকে থাকত । এঁ মশকের দুটি মুখ ছিল। 
(১) যেটি উপরের দিকে বেঁধে রাখা হত। (২) যেটি নিচের দিকে থাকত এবং খুলে পান করা হত। 
৪১১-৪৭-৯১ $ সকালের নাবীয সন্ধ্যায় এবং সন্ধ্যার নাবীয সকালে পান করা হত গ্রীষ্মের মৌসুমে । যে হাদীসে 
তিন দিন পর্যন্ত নাবীয ভেজানোর কথা এসেছে, তা হত শীত মৌসুমে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _ ১১০ 

উল্লেখিত হাদীস ছারা প্রতীয়মান হল, নাবীয হালাল ও পবিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তা পান 
করতেন । আবু দাউদ ইত্যাদির হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুর, 
খেজুর ইত্যাদির মিশ্র জিনিসের নাবীযও পান করতেন । এতে প্রমাণিত হল, মিশ্রিত ও অমিশ্রিত সব ধরণের নাবীয 
জায়েয তবে এতটুকু সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে যে, ত তাতে যেন নেশার ভাব সৃষ্টি হয়। 

৭০ 24 ৮৫ বদলি জে ৮৮৫ ঠেঠ 2৩৮ ০১০ 

অনুচ্ছেদ £ ৮. যেসব শস্য দানা ছারা মদ তৈরী করা হয় 
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১২. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ...... নূমান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গম থেকে মদ হয়, যব থেকে মদ হয়, খেজুর থেকে মদ হয়, কিসমিস থেকে মদ 
হয়, মধু থেকেও মদ হয় ৷ এ বিষয়ে আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ 
৮৮ ৮৮ 555 12৮6 015০1 6 17% 52 এ (65 0৯50 945 58 $০0 43০ 
০545 55758955603 22৫ ৮৪ ০০ 22 55 ঢা ওত 95 ৪১২8 
৩০৯15 
১৩. হাসান ইবনে আলী আল খাল্লাল রহ...... ইসরাঈল রহ. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 
আবু হায়্যান আত-তায়মী এ হাদীসটিকে শা'বী - ইবনে উমর - উমর রাধি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, 
755 42547 
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১৪. আহমাদ ইবনে মানী' রহ..... উমর ইবনুল খাত্তাব রাষি. চিজ ব্রেল 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি ইবরাহীম ইবনূল মুহাজির রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ । 
আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেছেন, ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির শক্তিশালী রাবী নন। 


্ৈ 
প পাপ 


০ ৩ )62 25225 ভগ এও 550 52 2401 এ ০১ 22 তা 2৪ ০ 

১৩ ট% 2০ ক ৮01 425 ০ 36 ০৬ 82557052255517236 58 

81028 ১5402562225 22507511555 
528 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১১১ 
১৫. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মদ হয় এ দুটি বৃক্ষ থেকে ! খেজুর ও আঙ্গুর! 
ইমাম তিরমিষী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
বর্ণনাকারী আবূ কাসীর সুহায়মী হলেন, উবারী । তার নাম ইয়াধীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে গুফাইল। শুবা রহ. 
ইকরিমা ইবনে আম্মার রহ. সূত্রে উক্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 


ইসলামে মদ হারাম । এ ব্যাপারে কারও কোনও মতানৈক্য নেই। তবে তার বিস্তারিত বিবরণে ইমামগণের 
মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ইমামগণের তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। 

এক. ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ রহ. প্রমুখের অভিমত 
হল, নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়কেই মদ বলা হয়। তার কম-বেশী সবই হারাম । পানকারী স্বল্পমাত্রায় পান 
করলেও তার উপর “হদ্দ' প্রয়োগ হবে। যদিও এ স্বল্পমাত্রা নেশা সৃষ্টিকারী না হয়। এ মদ সম্পূর্ণ অপবিভ্র। এর 
বেচা-কেনাও হারাম । যে একে হালাল মনে করবে, সে কাফির । 

দুই. রাবী'আ এবং দাউদে যাহেরী রহ. এর অভিমত হল, নেশা জাতীয় সকল পানীয়কেই মদ বলা হয়। মদ হারম, 
তবে অপবিত্র নয়। 

তিন. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইবরাহীম নাখঈ রহ. এবং কোন কোন বসরাবাসী আলেমের অভিমত 
হল, হারাম পানীয় তিন প্রকার । যথা- 

৫) প্রথম প্রকার হারাম পানীয় হল, মদ। যার কম-বেশী সবই হারাম। পানকারী এক ফোটা পান করলেও হন্দের 
উপযোগী হবে । এ মদ অপবিত্র । তার বেচা-কেনাও হারাম । যে একে হালাল মনে করবে, সে কাফির | তবে 
সকল নেশাজাত পানীয় মদ নয় বরং মদ হল, আঙ্গুরের এ রস, যাকে জান দেওয়ার ফলে ঘন হয়ে গেছে এবং 
ফেনাও সৃষ্টি হয়েছে? (ইমাম আবু ইউসুফের নিকট ফেনা সৃষ্টি হওয়া শর্ত নয়।) 

€খ) দ্বিতীয় প্রকার হারাম পানীয় আবার তিন প্রকার | যথা- 

(১) *১৮ তথা আঙ্গুরের জ্বাল দেওয়া ঘন রস। জ্বাল দেওয়া কারণে যার দুই তৃতীয়াংশ উড়ে গেছে। 

(২) ৮.1: অর্থাৎ খেজুর ভেজানো মিষ্টি পানি, যা এ পরিমাণ সময় পর্যন্ত ভেজানো হয়েছে যে, গরমের কারণে 
ফেনা বের হয়েছে । আর নেশাও চলে এসেছে। 

(৩) ৮--/ ৮ অর্থাৎ কিসমিস বা যুনাক্কা ভেজানো পানি, যার মিষ্টতা নির্গত হওয়ার কারণে ঘন রসে পরিণত 
হয়ে নেশা সৃষ্টি হয়েছে। 

উক্ত তিন ধরনের পানীয়ও মদের মত হারাম । কম-বেশি সব হারাম এবং অপবিভ্রও ৷ তবে এ দ্বিতীয় প্রকারের 
পানীয়গুলো যেহেতু প্রথম প্রকারের মত মদের অন্ত্তক্ত কি-না-এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে, তাই এগুলো 
্বললমাত্রায় পান করলে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা সন্দেহের কারণে 'হ্দ' রহিত হয়ে যায । পক্ষান্তরে নেশা সৃষ্টি 
করে পরিমাণ (বেশিমাত্রায়) পান করলে অবশ্যই হদ্দ ওয়াজিব হবে। 

সারকথা, দ্বিতীয় প্রকার পানীয়গুলো প্রথম প্রকারের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যতা রাখে বিধায় তার কম-বেশি সবই 
হারাম এবং অপবিভ্র। আবার তৃতীয় প্রকারের পানীয়ের সাথেও সাদৃশ্যতা রাখে। বিধায় নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ পান 

করলে 'হদ্দ” ওয়াজিব হবে এবং স্বল্পমাত্রায় পান করলে হন্দ ওয়াজিব হবে না ইমাম আবু হানীফার মতে দ্বিতীয় 

প্রকারের পানীয়সমূহের বেচাকেনা জায়িয । আর সাহেবাইনের মতে জায়িয নয়। 

(গ) তৃতীয় প্রকার পানীয় হল, এ সমস্ত নেশাজাত পানীয়, যেগুলো উল্লেখিত প্রকারসমূহের মধ্যে পড়ে না। যেমন, 
খেজুরের নাবীয, হালকা জ্বাল দেওয়া কিশমিশের রস, আঙ্গুরের জ্বাল দেওয়া রস. মধুর নাবীয, গম-যব জাতীয় 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১১২. 

শস্যদানা ইত্যাদির নাবীয। এগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর অভিমত হল, 

এ জাতীয় নেশাজাত পানীয় নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ হারাম । আর নেশা সৃষ্টি করে পারিমাণ না হলে হারাম নয়। 
১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং বসরার আলেমগণ দলীল পেশ করেন ভাষাবিদদের কথা দ্বারা । 

কারণ, কোন কোন বস্তুর প্রকৃত অর্থ ভাবার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আর সকল ভাষাবিদগণ বলেন যে, মদ বলা হয় 

বিশেষ ধরনের পানীয়কে । যে পানীয় তৈরি করা হয় আঙ্গুরের পাকানো ঘন রস থেকে । যেমন, ইবনে মনযূর 

বলেন, 
১১১ ৩০১৮-]| ০৮ ০৮৮ ৮1 01০0 ০৮ ১ পেস শি দশ ৩ ০৮ ০৮1 ৪ ০৮০ ৩ শিপ 
12252575755%1-8817-5554৮1178 15515182223 251951585851 
১১৮ শে ০] ৮কি৪ ৩৮ শিলা উদ পসন। ৯2 ০িপশশি)! এঠ পলি 

এ কারণেই তো মদ বলতে সাধারণতঃ আঙ্গুর থেকে পাস্তুরিত মদকেই বুঝায় ৷ নেশাজাত অন্যা-. * শীয়কে 

সাধারণতঃ মদ বলা হয় না বরং সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- নাবীয, নকী' এবং সাকার । 
২. এক হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে, মদ হল আঙ্গুরের নির্যাস । যেমন_ 
০৪05 ৮৮৮৮] ০০ ৮৯এ পি ৮৮৪ এ 0৩ ১০০ ৮৮৮০0] ০ ০৮ 4৮০০ গে 10০1 ৮ ৮ 
+1৮ ০সিি ও এ ৩০ ৮৪৮০ ৮৮ ০০ ০৮৯00 8৭1 ০০ ০৮৯০ ০৯ ৩ 
৩. এক হাদীসে হযরত ইবনে উমার রাযি. মদকে অন্যান্য নেশাজাত পানীয় থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন। 
এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সকল নেশাজাত পানীয় মদ নয় । যেমন_ 
৮4৮11 ০৯৮ এ ০০০৮৪ ৮৯ন ও ০৪ ৯ এ ৩৪ ০৮ ০৪ এপি এ ০৬০ 90০] আট দেশ 
১৯ ৮5-৮ 455 25৮531৩০ ৩৮৮ ০৪ 
৪. মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি .৮*৮০ঢ তথা সুনিশ্চিত দলীল ছারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য নেশাজাত পানীয় হারাম 
হওয়ার বিষয়টি ৮: তথা ধারণাপ্রসূত দলীল দ্বারা সাব্যস্থ। তাই ৯» তথা মদের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য থাকা 
প্রয়োজন । যদ্বারা সেটি অন্যান্য নেশাজাত্দ্রব্য থেকে পৃথক হয়ে যায়। সেটা হল, আঙ্গুলের নিংড়ানো রস। 
উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, মদ বলতে শুধু আঙ্গুরের তৈরি মদকেই বুঝায় । আর অন্যান্য 
নেশাজাত পানীয়কেও মদ বলা হয় রূপক অর্থে; প্রকৃত অর্থে নয় । অবশ্য মুসিলম শরীফের এক হাদীসে এসেছে _ 
০১০) ৫42৮5 ৮৪ ২৮৮৮ শি 5 প৮01 ০৮৮৯ ৮৮ 7৯501 তি শি শি এ) ৩২ ০৮০০৪ 
৩৩ ০০০৯ আও ৮৮191 এ ৬১৮০ ১০1১৩ ৬ ৮৪০৩৪ ৮৯ ০০১ ৬১৮ ১৩০ 1 ৮৯71১ ৮৮] 
01 55৮6 3৮৯৩ ৫০৮ ৮৮ ১৮৬ ০৩০৪ ৪৮০০০ এডি ০১ ০০৯৯৪ 

আর আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদীসে এসেছে_ 2:115 2101 ১০০৮৯২১০০৬৯ ০৮ ০৯৯০] 

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আঙ্গুরের রস, খেজুরের নাকী, কিসমিসের নাকীও (সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) 
মদের অন্তর্ভূক্ত । অতএব হারাম ও অপবিত্র হওয়ার দিক থেকে এ তিনটির বিধান মদের বিধানের অনুরূপ । অর্থাৎ, 
এগুলোর কম-বেশি সবই হারাম ও অপবিত্র । তবে এগুলো যেহেতু মদ হওয়া --৮ ০--)১ দ্বারা প্রমাণিত, তাই 
পানকারীর উপর স্বল্পমাত্রায় পান করার কারণে 'হদ্দ' প্রয়োগ হবে না। কেননা সন্দেহের কারণে “হদ' রহিত হয়ে যায়। 
জমহুরের দলীলসমূহ 

এক. ৮1০৮ ৮৮০ 459 ৩ ৮টি 45 ক ৭৩ ০৯৮০ এ ৩৩ ০৪ ৩০৪ 

দুই. বুখারী শরীফে এসেছে- 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী €ছানী) - ১১৩ 
ত৮৮৩| 2৮৮৯ ০৮ ৪৯১ ৮০৯৭ ৮৮৯ ০১১ ০০ ০০০০ পট ৭) ০৯০ ৮৮ ০৪ শপ না ৮৪ ডে ০৪ 
(৬১৩৭ 03০) ০৮০ ০৯ ৩ পপ] তিশা ৮১১৭] ৮/১ ৮৮৪৩ ত৯)। 
তিন. আবু দাউদ শরীফে এসেছে- 
৮৯1৩৮ 01 5 1৮৮৯ ০৯ল ৩৮ 991৯৯ ৮) ০৮ 0 পর 01০৯০ 9৩ ০৩ ০ ০৩৮৪০০৪ 
1৮৮ ৮৪] ৩৮ 01310শ৮ ৮] ০৪ 0১1৯ 
চার. আভিধানিক দিক থেকে ,».৮ (মদ) ব্যাপক অর্থবোধক হওয়া উচিত। কেননা এটি (-৪»11₹,০৮৮ তথা 
জ্ঞান-বুদ্ধি গোপন করা বা ঢেকে দেওয়া থেকে নির্গত। আর তা তো প্রত্যেক নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যেই আছে। 
-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলমিহ 
খমর বা মদ শব্দটি সমস্ত নেশাদ্রব্যকে শামিল করে বলে জমহুর অভিধান দ্বারা যে প্রমাণ পেশ করেছেন তা ঠিক 
নয়। যেমন, ভাষাবিদগণের উক্তি পেছনে এসেছে। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত 
আছে- ৫৮-০2-4০00 ৮৭ ০৯৯০০০০০৯১০ ৮৮৪ ০ ০৪ 
এ উক্তিটিতে প্রমাণিত হয়, অভিধানিকভাবে খমর শব্দের প্রয়োগ কেবল আঙ্গুরের ওপর । 
উপসংহার 
উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখের নিকট »,৯ তথা মদ 
বলতে শুধু আঙ্গুরের রস বুঝায় । যার উপাদান সেটাই । আর অন্যান্য নেশাজাত পানীয়কেও মদ বলা হয়। তবে প্রকৃত 
অর্থে নয়; রূপক অর্থে । প্রত্যেক নেশাজাত পানীয় কম-বেশি পান করা হারাম । অবশ্য অন্যান্য নেশাজাত পানীয় 
হারাম হওয়ার বিষয়টি ৮: 3.1 দ্বারা প্রমাণিত বলে তা পানকারীর উপর “হ্দ* ওয়াজিব হবে না। 
গ্যালকোহল এবং স্পিরিটের বিধান 
এ্যালকোহল এবং স্পিরিট যদি আঙ্গুর, কিসমিস অথবা খেজুর দ্বারা বানানো হয়, তাহলে সকলের মতে অপবিত্র 
এবং হারাম । অনুসন্ধান ছারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে গ্যালকোহল এবং স্পিরিট আঙ্গুর ও কিসমিসের রস দ্বারা 
তৈরী করা হয় না। সুতরাং শায়খাইনের ভাষ্য মতে এগুলো পবিভ্র এবং নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ হারাম । তবে 
ফুকাহায়ে কিরাম যুগের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কথার উপর ফতওয়া দিয়েছেন । 
(আহসানুল ফতওয়া ৪ ২) 


2252251175241 52155521515 
অনুচ্ছেদ $ ৯. পাকা খেজুর ও কাচা খেজুর মিশ্রিত পানীয় 
45985528৩৮5 666: 2555101522 
€৮০ ৬১০৮1 ৪৪ ০৮60 21 ভি প ৮0। 


১৬. কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কাচা খেজুর ও পাকা খেজুর এক সাথে দিয়ে নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. 


বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । 

রা পে রি (১৮ ৮ ৫12 রর পতি £ এ প রঙ পি প পু এ 
31১৮7 ৮58৮৮ ০৬6 উল 5০০1 ৮5 প্  ত্5৩2 028 25 
পা ৪ ৫ তু ৮ ৫ ? ৪০ ৫ রর 22 রা ৮ রে 4 নি 2১৩ 
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১৭. সুফইয়ান ইবনে ওয়াকী রহ....... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেবীষের ক্ষেত্রে) কীচা খেজুর ও পাকা খেজুর এক সঙ্গে মিলাতে, কিশমিশ ও পাকা খেজুর 
এক সঙ্গে মিলাতে এবং মাটির মটকায় নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন ।এ বিষয়ে আনাস, জারির, আবূ কাতাদা, 
ইবনে আব্বাস, উম্মে সালামা, মা+বাদ ইবনে কাব তার মা রাযি. -এর সৃত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম 
তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশবজীহ্‌ 
এ হাদীসে দুটি বস্তু একসাথে মিলিয়ে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন নাবীয বানানোর 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, দুটি জিনিসকে এক সাথে ভিজিয়ে নাবীয বানালে তাড়াতাড়ি নেশা সৃষ্টি হওযার সম্ভাবনা 
আছে, যা অনেক ক্ষেত্রে মানুষ টেরই পায় না। ফলে অজান্তে হারাম পানীয় পান করার সম্ভাবনা আছে। . 
ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. এর নিকট একাধিক বস্তু একত্রে মিশিয়ে যে নাবীয তৈরি করা হয়, তা 
নেশাকর না হলেও হারাম । ইমাম শাফিঈ রহ. এর একটি অভিমত এটাই । তারা আলোচ্য হাদীস - 
৮৮) ০৮ খু 4৮01 ০৯৮০ ভার ১৯৮ 1 ৩৮ এর প্রকাশ্য ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করে এ অভিমত ব্যক্ত 
করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অভিমত হল, মিশ্রিত নাবীয যদি নেশার উদ্রেককারী হয় তাহলে হারাম । 
অন্যথায় হারাম নয়। ইমাম শাফিঈ রহ. এরও প্রসিদ্ধ মত এটাই । কারণ, হাদীসেএসেছে- ১1৮৮ ৮50: 
ইমাম মালেক ও আহমদ রহ. টি তার জবাবে আহনাফ বলেন, মিশ্রিত নিষিদ্ধ নাহীয মূলতঃ 
তখনই হারাম হবে, যখন তা নেশা সৃষ্টিকারী হবে 
ফতওয়া £ মিডিয়ার বে এমি যদি নেশার উদ্বেককারী না হয় তাহলে হালাল। 
(হেদায়াহ 8 ৪/৪৯৬, শামী ৫ ১০/৩৪) 
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(৪৮০5 ২৫৪৮ নি 
সহজ তবজ্হ্মা 

ইসহাক ইবনে মনসুর ...... আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রহ. হতে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, প্র্থঃইরশাদ 
করেন- তোমাদের কেউ যখন পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। 

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তভাহব্কীকও তাশবলীহ্‌ 

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, ৮১১১ ০৮০31 ১ ০২--০৪ ০৮5 খু ৬৮১) ৩। এটির সাথে উপরোক্ত 
হাদীসের বিরোধ রয়েছে। এর উত্তর হল, হযরত আনাস রাধি. এর হাদীসের অর্থ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তিনশ্বাসে পানি পান করতেন । প্রত্যেকবার পাত্র মুখ থেকে পৃথক করে নিতেন। বস্তুত আলোচ্য অনুচ্ছেদের 
হাদীসে পাত্রে শ্বাস নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এটি তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতার পরিপন্থী । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী (ছানী) _ ১১৫ 
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অনুচ্ছেদ ৪ ১০. সোনা-রূপার পাত্রে পান করা হারাম 
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ঘা ০4645 ৩৪ ০৪ 41955 9৩5 ৮ ৮৫5০৭০০৭25৪ 
05515:241 ১ 22501 ১৪৫] এ ১৮৮৫] ৮5 6 ক 5101 0925 51255 
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চিন (০৬ 7৯৮০০ ৩০১০ 

১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ.......... মুহাম্মদ ইবনে জাফর রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুযাইফা রাি. 
পানি পান করতে চাইলেন । তখন জনৈক ব্যক্তি একটি রূপার পাত্রে তার কাছে পানি নিয়ে এল। তিনি তা ছুড়ে 
মারলেন এবং বললেন, আমি তাকে এ থেকে নিষেধ করেছিলাম । কিন্তু সে এ থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার 
করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে এবং রেশম ও দীবাজ 

(একপ্রকার রেশম)-এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এ তো তাদের (কাফিরদের) জন্য 

দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য আখিরাতে ৷ এ বিষয়ে উদ্মু সালামা, বারা ও আয়েশা রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত 

আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ্‌ 

৮৪০৮] 28০৯ 91 £ অর্থাৎ হুযাইফা রাযি. পানি পান করতে চাইলেন। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি 
তখন মাদায়েনে ছিলেন! হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতকালে সেখানে তিনি গভর্নর ছিলেন৷ হযরত উসমান 
রাযি. এর খেলাফতকালেও তিনি সেখানের গভর্নর ও যাকাত উসূলকারী ছিলেন। হযরত উসমান রাযি. এর 
শাহাদাতের পর তার ইন্তেকাল হয়েছে। 

(৮১119 ৮হ৮৮/০৮] 8 055০। রেশমের তৈরী পোশাক । কারও কারও মতে 0৮-]| হল, একপ্রকার 
রেশম । এটি এ নামে বিশেষিত। 

১০০ ৮৮৬৪ ঃ বুখারীর বর্ণনাতে আছে, অতঃপর, তার নিকট একজন গ্রাম্য লোক আসল । বুখারীর অপর এক 
বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাকে একজন অগ্নিপূজাক পানি পান করাল। ইবনু হাজার রহ. বলেন, চেষ্টা করেও 
আমি তার নাম জানতে পারলাম না। 

44 ৪৮৫১ ৪ আহমদের রিওয়ায়েতে আছে, যদি আমি তার কাছে দু-একবার না আসতাম, তবে তার সঙ্গে আমি 

অনুরূপ আচরণ করতাম না। (তাকমিলাহ, তুহফাহ) 

ইমামগণের মতে সোনা-বূপার পাত্র ব্যবহার 

সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা মূলতঃ ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকদের অহঙ্কারের নিদর্শন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন । সকল আলেম ও ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, নারী-পুরুষ 
উভয়ের জন্য সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা হারাম । মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা 
এসেছে । যেমন- (4০৮৮-০ ০১ 1৯165 9১290) ৬৯৫০] 251 তে [৯:৮5 আও 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১১৬ 
অনুরূপভাবে “মুসনাদে আহমদ" এর একটি হাদীসে আছে- 
৮৫ ০552 01১ 2৮13 ৬৯৭৭] পি] ঠ তলা 01 ভোর 

সোনা-রূপার পাত্রে যেমনিভাবে পানাহার করা হারাম, তেমনিভাবে সোনা-রূপার পাত্রে অযু করা, আতর রাখা এবং 
অন্যান্য কাজে ব্যবহার করাও হারাম । 

উল্লেখিত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন পাত্রটি সম্পূর্ণভাবে সোনা-রূপার হবে। যদি অন্য কোন ধাতু দ্বারা 
তৈরি পাত্রে সোনা-রূপার প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহলে সে পাত্র ব্যবহার করা জায়িয আছে !কিন্তু যদি পাত্রটি স্বর্ণ-রৌপ্য 
খচিত হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এঁ পাত্রে পানাহার করা মাকরূহ ৷ আর ইমাম ₹"নু হানীফা রহ. 
এর মতে পানাহারসহ যে কোন কাজে ব্যবহার করা জায়িয ৷ তবে শর্ত হল, মুখ লাগানোর স্থানে সোনা-রূপা থাকতে 
পারবে না। কেননা কারুকার্ষটা মূল পাত্র নয় বরং পাত্রের অনুগামী একটা জিনিস! যা পাকে মজবত করার লক্ষ্যেও 
অনেক সময় ব্যবহার করা হয় । অতএব এ পাত্র পানাহারসহ যে কোন কাজে ব্যবহার করা যস্ৎ 

(মোযাহেরে হক, হেদায়া 8 ৪, শামী £ 8/৪৯৫) 

6৮৯১4 ০:৮৯] ৩৮] ০৯ পর্ব ৪ নারীরা বিনাশর্তে রেশমি কাপড় ব্যবহার করতে পারবে! আর 

পুরুষরা পারবে চার আঙ্গুল পরিমাণ । যেমন- ফুল, বাটিক প্রভৃতিতে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। 

অনুরূপভাবে এ পোশাকও পরিধান করা জায়িয আছে, যে পোশাকের যমীন, সূতোর এবং লক্বালম্ি রেখা বা নকশা 

হয় রেশমের । পক্ষান্তরে বস্ত্রের যমীন যদি রেশমি হয় আর লম্বালঘ্ি রেখা সৃতোর হয়, তাহলে তা পরিধান করা 

জায়িন নেই। (আলমগীরি ৪ ৫/৩৩১, রহিমিয়া ৪ ১/১৮৩, রদ্দে মুখতার £ ৫০৬) 


$--:42213 23501 ০০ 5$৫) ৬৮৮৫০ ০০ 
অনুচ্ছেদ ৪ ১১. দীড়িয়ে কিছু পান করা নিষেধ 
০৫ কউ এ) 01540 05 864 ৩০ 2৮০১০ 0১৫ শি ০ 


2255 26852125151 55721 455 
২০. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ....... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী হিল ট 


রি 


দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আহার করা? তিনি বললেন, এতো আরও খারাপ । রর 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সাহীহ। টং 

৮352 পে ৯6 550০5 ৯5 ৮৭০ ৯6 ৪20] 55310 ০ 86১০ 2 ্ 
[25 ৮১০০৮ জু ৩ 501 ৩: ১/৬। ৮০ ও 


১৯1/ 3৮৫ এ$9 34০৯3 ৫৮6 ৬০ ৮৫15 ০০ 8 কও ৯৮০ ও ৪ ১০ রর ্ 
৪৩৮০৩ জ ঢা ৮5 ৯5৬ উদ ৩৬58০ ৬৪ সল৬৫৩৪ ই 
৮45 জি ৪910 ৯০) ৬ 0৮ ০ ৮৪ ০১৯৯৭) ৮৭ 45801 46 92 4৯ ০৪৯ 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১১৭ 
২১. হুমায়দ ইবনে মাসআদা রহ......... জারূদ ইবনুল মুআল্লা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবু হুরাইরা ও আনাস রাধি, 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
একাধিক রাবী এ হাদীসটিকে সাঈদ - কাতাদা _ আবু মুসলিম - জারূদ - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

সুত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা - ইয়াধীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর - আবু মুসলিম - জাবদদ রাযি. 

সুত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের দহনের 
কারণ বলে বিবেচ্য । জারূদ ইবনুল মু'আল্লা রাি. ইবনুল আলা বলে কথিত। কিন্তু সহীহ হল, ইবনুল মু'আল্লা ৷ 
সহজ তাহক্কীক ও তাশব্ীহ্‌ 

ইমামগণের মতে দীড়িয়ে পানাহার করা 

দাড়িয়ে পানাহার করার ব্যাপারে কোন কোন হাদীসে নিষেধ এসেছে । অপরদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আ“মর ইবনুল আসসহ কোন কোন সাহাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
দীড়িয়ে পানাহার করতে দেখেছেন। এই উভয় ধরনের হাদীসের মধ্যে উলামায়ে কিরাম কয়েকভাবে সময় সাধন 
করেছেন। যথা, 

(১) হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ. বলেন, এতদুভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কল্পে কেউ কেউ 
বলেছেন, উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে ০২২. তথা নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস হল, নাসিখ। আর | তথা 
অনুমোদনের হাদীস হল মানসুখ (রহিত)। আবার কেউ কেউ এর উল্টোও বলেছেন। তবে অথ্বাধিকারযোগ্য 
কথা হল, দাড়িয়ে পানাহার করা জায়িয এবং বসে পানাহার করা মুসতাহাব। 

(২) ইমাম নববী রহ. বলেন, নিষেধের বিধান মাকরূহে তানযীহি হিসাবে প্রয়োগ হবে । আর দীড়েয় পান করার 
বিষয়টি জায়িয হিসাবে গ্রহণ করা হবে। 

(৩) স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়িয়ে পানাহার করা নিষেধ । তবে শরঈ বিধান মতে দাড়িয়ে পানাহার করা জায়িয। 
সুতরাং নিষেধের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়ার বহিঃপ্রকাশ । 

€৪) স্থানটি নোংরা থাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীড়িয়ে পান করেছিলেন । অন্যথায় পানাহার 
মূলতঃ বসে করাই নিয়ম । 

(৫) নিষেধের বিধান যমযমের পানি এবং অযূর বেঁচে যাওয়া পানি ছাড়া অন্যান্য পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আর 
অনুমোদনের বিষয়টি অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ কেননা এ দুই ক্ষেত্রে দীড়িয়ে পান করা মুসতাহাব। 

(৬) হযরত মাওলানা তাকী উসমানী তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থে লিখেছেন- দীড়িয়ে পান করা মাকরূহ সেসব 
স্থানে যেখানে বসে পান করার কোন সুযোগ নেই । নতুবা সে সুযোগ থাকলে বসেই পান করতে হবে। 

১] এ1১:০এ-৪ি| এ £ এটাও মাকরহে তানযীহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাষি. 
এর হাদীস জায়িযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অথবা বলা হবে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. এর হাদীস দু'এক লোকমা 
খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ কিংবা যেসব খানা খাওয়ার জন্য দস্তরখান বিছানোর প্রয়োজন হয় না, আবদুল্লাহ ইবনু 
উমর রাযি. এর হাদীস সেসব খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ আর যে জাতীয় খানার জন্য দস্তরখান বিছানো হয়, সেখানে 
বসেই খেতে হবে। আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, শেষোক্ত কথাটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় । 

মাসআলা £ সাধারণতঃ রাস্তায় চলাফেরা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায় এবং দীড়ানো অবস্থায় পানাহার করা মাকরূহ । 

'শোমী ৫ ৯/২৫৫, আলমগীরি £ ৫/৩৪১) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) _ ১১৮ 
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অনুচ্ছেদ $ ১২. দাড়িয়ে প্রান করার অনুমতি প্রসঙ্গে 
95৯4। ৯ 85 কত ৩ ০ ৬, 
5৫০৪৮855101 52 5৯৮6০৪5৩৩4৩ ০ 9 ৪ 2৯০৮৪০০ 
(5555৩525৯51 955 ৯৮০ ৬6 8০ ০৪০৩৪ ৩১০1১, 25 ৮৪০ 
(12525 ৫ 501 ০ ও ৬০ ৬৮৯] 15৯ 2 ৮2 ৩175 95 ৮৮6 97 
2062 8 221 
২২. আবুস সাইব সালম ইবনে জুনাদা কৃফী রহ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। ৯ লন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা চলতে চলতে খেয়েছি এবং দীড়িয়েও পান করেছি। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর - নাফি - ইবনে উমর রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব । ইমরান ইবনে 
জারীর এ হাদীসটিকে আবুল ইউযারী - ইবন উমর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন । আবুল ইউযারী রহ. -এর নাম হল, 


ইয়াধীদ ইবনে উতারিদ। 
3০০৩০ ৫ ৮৪ ০৮4 9০% 54 (বট 91052885৪20 
৮৫ ৩3৮0 ৯৮ 5 পট ৬ ৪৪০৮৫ ৪৩ 2৮৮৩5 ক ঞ 241 


(৩ 25225 ১253 

২৩. আহমাদ ইবনে মানী" রহ......... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলী সাদ, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আয়েশা রাষি. থেকেও 
27775775575 5775 ; 
22 13৯ 50 টিলা নি 

২৪. কুতায়বা রহ্‌......... আমর ইবনে শু“আইব আপন পিতা ততপিতামহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীড়িয়ে এবং বসে উভয় অবস্থায়ই পান 

করতে দেখিছি। ইমাম তিরমিযী রহ্‌. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তাহক্টীক ও ভাশব্রীহ 

অনেকে আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে বলেছেন, এ হাদীসটি যমযমের পানি এবং অযুর বেঁচে যাওয়া পানির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লামা শামী রহ. রদ্দুল মুখতার গ্রন্থে লিখেছেন, যমযমের পানি এবং অযুর অতিরিক্ত পানি দাড়ানো 
অবস্থায় পান করা জায়িয; মুসতাহাব নয় । আর অযুর অতিরিক্ত পানি দীড়ানো অবস্থায় পান করলে অনেক রোগের ১ 


অবস্থায় পান করা মুস্তাহাব । ১, 


১ 


৯১ 
১ 


ফর়যুল হাদী শরহে ভিরমিবী ছোনী) _ ১১৯ 
ন্‌. ০ 5৩ ৪০৪1 ৬ 2৬৩ ৪৩ 
অনুচ্ছেদ £ ১৩. কিছু পানের সময় শ্বাস গ্রহণ 
৩১০ ৪ট-০ ও ৬ উপ ০১৮1 ০ 25255 8572-2255528 122 
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২৫. কুতায়বা ও ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ রহ...... আনাস ইবনে মালেক রব্রাি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন এ হল অধিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বোধক ও তৃপ্তিদায়ক। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব ৷ হিশাম আদ - দাসতাওয়াঈ এটিকে আবূ আসিম - 
আনাস রাধি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আযরা ইবনে ছাবিত রহ. ছুমামা - আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার স্বাস নিতেন। 


5219 840 ৮6 (৮০১ 23 (2805 ৮৪ 3১3 ৩ ৮৯] 35 05345210955 
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২৬. বুন্দার রহ........ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে 
কিছু পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


৯ পা 
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০9১ ১ পরত 
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২৭. আবু কুরায়ব রহ...... ইবনে আব্বাস রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ উটের মত (ঘটঘট করে) পান করবে না বরং দুইবার বা তিনবার পান করবে । যখন 
পান করবে “বিসমিল্লাহ' বলবে । আর যখন পান করে উঠবে তখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। 
সহজ তাহবককীক ও তাশব্রীহ্‌ 
এখানে হাদীসের মধ্যে ০১ শব্দ এসেছে। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ 
সময়ের অভ্যাস । পক্ষান্তরে শামায়েলে তিরমিধীর একটি হাদীসে এসেছে, ১০০১, ০৪: ৩৬ এটা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝেমধ্যে করতেন ৷ অতএব হাদীসদ্বয়ের মাঝে :কোন বিরোধ নেই । অনুরূপভাবে 
এখানে হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের মধ্যে শ্বাস নিতেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১২০ 
অথচ অন্য হাদীসে এসেছে, 31 ০5 ৪-5]1 ০০ ৮ “51 অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন । উভয় হাদীসের মধ্যে সমঘয় এনে বলা হয়, এখানে শ্বাস নেওয়ার অর্থ, 
পাত্রের ভিতরে শ্বাস ফেলা নয় বরং পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে তিনি শ্বাস গ্রহণ করতেন । আর ,৮4১ এর হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা হল, পাত্রের ভেতরে শ্বাস ফেলা বাবে না। 
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২৮, আলী ইবনে খাশরাম রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যখন পান করতেন, তখন দুই বার শ্বাস নিতেন। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 

রিশদীন ইবনে কুরায়ব রহ. ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারিমী রহ.-কে রিশদীন ইবনে কুরায়ব সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম । বলেছিলাম, রাবী হিসাবে রিশদীন বেশি শক্তিশালী না মুহাম্মদ ইবনে কুরায়ব বেশি শক্তিশালী? 
অগ্রগণ্য । মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ.-কেউ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল । তিনি বললেন, রিশদীন ইবনে 
কুরায়ব রহ.-এর তুলনায় মুহাম্মদ ইবনে কুরায়ব অধিকতর প্রাধান্যযোগ্য । আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর 
রহমান দারিমী রহ. এর মত আমারও অভিমত হল, এতদুভয়ের মাঝে রিশদীন ইবনে কুরায়ব রহ.-ই অধিক অগ্রগণ্য 
ও শ্রেষ্ঠত্র। তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. ০5555555505 
নিকট অনেক মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে। 

হিজাব ভারী 

বাসূলুল্লাহপ্র2১দুই শ্বাসে না তিন শ্বাসে পান করতেন ? 

প্রশ্ন হয়, এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই শ্বাসে পানি পান করতেন । অথচ 
আনাস রাধি.-এর হাদীসে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, তিনি তিন শ্বাসে পান করতেন। এ বিরোধের সমাধান কি? উলামায়ে 
কিরাম বিভিন্নভাবে এর উত্তর দিয়েছেন । পূর্বেও এর প্রতি কিছুটা ইংগিত দেওয়া হয়েছিল । নিঙ্গে এর তিনটি উত্তর 
তুলে ধরা হল। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ১২১ 
(১) তিন শ্বাসে পান করা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সময়ের অভ্যাস। মাঝে মাঝে দুই 
শ্বাসেও পান করতেন । 
€২) দুই শ্বাসে পান করতেন এর অর্থ হল, পান করার সময় দু" বার শ্বাস নিতেন । আর মাঝখানে দু'বার শ্বাস নিলে 
তো তিন শ্বাসই হল। সুতরাং কোন বিরোধ রইল না। 
(৩) সংখ্যা গণনায় এদিক-সেদিক হয়ে যাওয়া বিবেচ্য বিষয় নয়। 
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২৯. আলী ইবনে খাশরাম রহ......... আব্‌ সাঈদ খুদরী রাষি. থেকে বর্বিত।রাসূলগলহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম পানীয় বন্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন । জনৈক ব্যক্তি বলল, পাত্রে আবর্জনার মত পরিলক্ষিত হলে ? তিনি 
বললেন, তা ঢেলে ফেলে দাও । লোকটি বলল, আমি তো এক শ্বাসে পান করে তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন, তা 
হলে তোমার মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিবে (এবং শ্বাস ফেলবে)। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


01০৩4 ৩৫ ৮৪ ০ ৪ উঠ চা, 32866০44105 এ ভর্তি ০৮ 
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১০৫. ইবনে আবূ উমর রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে 
শ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁকতে নিষেধ করেছেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ্‌ 

গরম খাবারে ফুঁ দেওয়া নিষেধ কেন? 
গরম খাবারও ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়া উচিত নয়। কেননা হতে পারে মুখের থু থু পানাহারের পাত্রে পড়বে । 
ফলে নিজের কিংবা অন্যের ঘৃণার উদ্রেক হবে। তাছাড়া মুখের লালা ও ফুঁ বিষাক্ত। ফুঁ দিলে নানা জীবাণু পাত্রের 
মাঝে পড়তে পারে । যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর । এজন্য পানির বা খাবার পাত্রে খড়কুটা পড়লে ফুঁ দিয়ে না 
সরিয়ে চামচ ইত্যাদির সাহায্যে ফেলবে। 
মাসআলা £ অত্যধিক গরম খাবার না খাওয়া, পানহারের জিনিসের ঘ্বাণ না নেওয়া এবং পানাহারের জিনিসে ফুঁ না 
দেওয়া উচিত। এসব লক্ষ্য রাখা পানাহারের আদব । (শোমী ৪ ৯/৪৯১, আলমগীরি ৫ ৫/৩৩৭) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছানী) - ১২২ 


পান করার আদবসমূহ 
€১) বসে পান করা মুসতাহাব । 
(২) ডান হাতে পান করা সুন্নাত । 
(৩) পাত্রের ভাঙা দিকে মুখ না লাগানো উচিত । 
€৪) তিন শ্বাসে পানা করা উত্তম । প্রতি শ্বাসের সময় পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে রাখবে । 
€৫) পানপাত্রে শ্বাস ফেলবে না। ফু দিবে না। 
(৬) পান করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে । 
(৭) পানি পান করার সময় পড়বে ৮৯০ ৮444৮৮5151০ ০১ 4৭৮৯ 3৭। এ এ 
(৮) দুধ, চা, কপি ইত্যাদি পান করার সময়ে পড়বে_ *-* ০১১১ «5১ ৮০) 4১৩৫1 
€৯) যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে পান করা মুসতাহাব এবং দীড়িয়ে পান করা উত্তম । 
(১০) যমযমের পানি পান করার সময় এ দু'আ পড়বে- 
০1১০ ০০ ০0559 0৮৮0 095 ৮৪০ ০7০৪ এন ভে ৮$৮। 
(১১) নিজে পান করার পর. অন্য কাউকে দেওয়ার ইচ্ছা হলে সর্বপ্রথম ডান দিকের লোককে দিবে ৷ যদিও ডান 
দিকের লোক বাম দিকের লোকের তুলনায় মর্যাদার দিক থেকে ছোট হয়। 
(১২) কলসি ইত্যাদি যে পাত্র থেকে পানি ঢালতে গেলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, এরকম পাত্রে মুখ লাগিয়ে 


পান করা মুসতাহাব পরিপন্থী | 
(১৩) যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষ পান করবেন। 
(১৪) মুসলমান ভাই বিশেষ করে আল্লাহ ওয়ালা লোকের উচ্ছিষ্ট পানি বরকত মনে করে পান করবে। 
(আহকামে যিন্দেগী, মা“আরিফুল হাদীস) 


৭২-০7-2231 ৬0591 0 ০ ৮41 ৮৯ 2৮ ক 
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. কের পটে তা খেকে পানি পন কা দি 
216) ৯৮০ ০ ৩ 501 2৫ 22401 56 ৮5 | ০ (৮5 চে ডি ০ 
4 « 2৯ ৬০৮৮৬৮০ ৬ 
(৮০ ৪০৮ ৬১1৯ ৪2০৪ ০০৮৮৪ ৩515 2 ৬০ ৮০ ৪৩ 
৩০. কুতায়বা রহ......... আবূ সাঈদ রাধি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশকের মুখ 
উলটে ধরে তা থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন৷ এ বিষয়ে জাবির, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা রাষি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহস্কীক ও তাশবীহ্‌ 
7৮৮২। ৬০০০৪। ০০ 8 এ প্রসঙ্গে তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম গ্রন্থে রয়েছে- 
৮৬১1৯০1০৮৮০ ০০৮ ০৮ জে ১ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১২৩ 

অর্থাৎ -০| শব্দটি ..» থেকে ৮০9 ০ এর মাসদার । অর্থ- ভেঙ্গে যাওয়া, বক্র হওয়া, ভাজ হওয়া । এ 
থেকেই হিজড়াকে এ... বলা হয় । কেননা তার কথা ও ক্রিয়াকলাপ সঙ্কুচিত হয়ে যায় । আর 25..| শব্দটি * (৫. 
এর বহুবচন। অর্থ, পানি বহনের মশক 5.5 ..| ০: অর্থ, পান করার লক্ষ্যে মশকের মাথা বাইরের দিকে 
ঘুরিয়ে দেওয়া । মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মশক, কলস ইত্যাদির মুখে পানি পান 
করা। 

মশক, কলস, পানির কল, পাইপ লাইন, বোতল ইত্যাদির মুখে পান করা নিষেধ । এর কারণ কয়েকটি । যথা- 

(১) এভাবে পানি পান করলে পানির অপচয় হয় । 

(২) পানি কাপড়-চোপড় ইত্যাদিতে পড়ে, ব্বিতকর অবস্থায় পড়তে হয়। 

(৩) একসাথে অনেক পানি পেটে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ফলে নাড়ির সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে । 

€৪) পান করার সুন্নাত পদ্ধতির পরিপন্থী হয়। 

€৫) পাত্রের ভেতর গাপটি মেরে বসে থাকা সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড় ইত্যাদি পানকারীর ক্ষতি সাধন করতে 

পারে। 

(৬) এভাবে পান করলে পাত্রের মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে । যা অন্যের জন্য ঘৃণার কারণ হবে । 

২২০ 51$ 0 2৯৮01 ৮5 ৮৮ এ 
অনুচ্ছেদ 8 ১৭. উক্ত বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে 


১২/৬৩৪ ৬৮০৪ ৮৫৮০ এ 06000172265 285757262 
৫৮ ৩৮ 450৫ 280 22222551109 ই 6401 এ 4৩ 5 তি এত 
৮৫৫০৫৪৫। ৪৫০৮০০৪৪৩০৮ ৯৮০ টা৩৩ 2 ৮০৭ 9 

ও 15 ৩৪৯০ ৩2 2৯০০ 445 

৩১. ইয়াহইয়া ইবনে মুসা রহ...... ঈসা ইবনে আবদুর ইবনে উনারস তার পিতা আবনুরলহ ইবনে উনারস রি, 

থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি একটি ঝুলত্ত মশকের 
দিকে উঠে গেলেন । অতঃপর সেটির মুখ উলটে ধরে এর মুখ থেকে পান করলেন। 


এ বিষয়ে উন্মে সুলায়ম রাঘি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
রাযি, স্মরণশক্তির দিক থেকে যঈফ বলে বিবেচিত | তিনি ঈসা রহ. থেকে শুনেছেন কিনা আমি জানি না। 


6৩4৩ ৩:১০| ৯৮৫ ৬৫ এক ৩৪ 20৩2 2 ৮০ ৮৪৫ ৮ এ ও 2 ০ রি 
৩3 ৩৮৩ ৪৫০র7৬৮ প  ৪004546 455 5 দি 
০ 


পে ৯ ও টি ১০১1০ 
রা র্ 2 পাটি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১২৪ 
৩২. ইবনে আবী উমর ........ কাবশা রাযি. থেকে বর্নিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমার ঘরে আসেন । তিনি দীড়িয়ে একটি ঝুল্ত মশকের মুখে পানি পান করেন । আমি পরে উঠে গিয়ে মশকের 
মুখের সেই অংশ বেরকতের আশায় কেটে রেখে দেই। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । ইয়াধীদ ইবনে ইয়াবীদ ইবনে জাবির হলেন 
আবদুর রহমান ইবনে ইয়াীদের সহোদর ভাই এবং তিনি তার আগে মারা যান। 
স্হক্ঞ তাহ্কীক ও তাশল্রীহ 
2 ৮5০৯ ০৪ £ তাহযীবুত তাহ্যীবে রয়েছে, 2-৬৯$ তিনি হলেন, ছাবিত আল-সুনযির আল 
-আনসারীর মেয়ে । তিনি হযরত হাসসান রাযি. এর বোন। তাকে বলা হত বারছা ৷ তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দীড়িয়ে মশকের মুখ থেকে পানি পান সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন । (তৃম্গ +/১৩) 
বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই মশকের মুখ কেটে নেওয়া হয়েছে । 
পূর্বোন্লেখিত হাদীস, যাতে মশকের মুখে পানি পান করা নিষেধ করা হয়েছে এবং এ হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ 
বিরোধ দেখা যায়। এতদুভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানের লক্ষ্যে উলামায়ে কিরাম এর একাধিক ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। যথা- 

(১) নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক বড় মশক-কলসি ইত্যাদির সাথে, যেগুলোর মুখও সাধারণতঃ বড় হয়। আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মশক থেকে পান করেছেন, সেটি ছিল ছোট মশক এবং মুখও ছিল সন্কীর্ণ। 
(২) নিষেধ করা হয়েছে যেন মানুষ এরকম অভ্যাস করতে না পারে । আর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যেন প্রয়োজনের 

সময় কাজে লাগাতে পারে । 
(৩) মশকের মুখে পানি পান করা পূর্বে মুবাহ ছিল । পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।. 
(৪) নিষেধ করা হয়েছে মাকরূহে তানযীহি হিসাবে । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান করেছেন 
জায়িয বুঝানোর উদ্দেশ্যে । তেহফাতুল আহওয়াষী, তাকমিলাহ) 
ফায়দা 8 হযরত হাফসা রাযি. এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, নেককারদের নিদর্শনাদি দ্বারা বরকত অর্জন করা জায়েয । 


$ $-০ 5380 উ৯11555:571512156 2০০. 
এ ১৮. ডান দিকের লোক পান করার অধিক হকদার 
3195 এ ৮০ ৮৮ 52 ০০১০৯৫৩৬৪৯০ ৪ 0 উচ ও উস ৪ 
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৩৩. আনসারী রহ টা আনাস ইবনে মালিক রাযি, থেকে বর্ণিত । একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লামের কাছে কিছু পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল । তার ডান পাশে ছিল একজন বেদুঈন আর বাম পাশে ছিল আবু বকর 

রাযি.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করে এ বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান পাশের 
লোকেরাই ক্রমান্বয়ে অধিকারী । 


ফয়যুল হাদী. শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১২৫ 
এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস, সাহল ইবনে সাদ, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তাহকীক ও তাশল্লীহ 

হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্ত । বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন । অনন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 
গৃহপালিত একটি বকরির দুধ দোহন করা হল । সে দুধে পানি মেশানো হয়, যা হযরত আনাস রাধি. এর ঘরে ছিল। 
তারপর দুধের পেয়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করা হল। তিনি তা থেকে কিছু 
দুধ পান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বা দিকে হযরত আবু বকর রাধি. বসা ছিলেন। 
ডান দিকে এক গ্রাম্য সাহাবী বসা ছিলেন৷ হযরত উমর রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ অতিরিক্ত দুধ 
হযরত আবু বকরকে দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনকে দিলেন। কারণ, বেদুঈন সাহাবী 
তীর ডান দিকে বসা ছিল। এ্ররপর তিনি বললেন, বাম দিকের উপর ডান দিক প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। 

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কোন জিনিস বণ্টন করার সময় সর্বপ্রথম ডান দিক থেকে শুরু করা মুসতাহাব। 
তবে ডান দিকের লোক যদি বাম দিক থেকে শুরু করার অনুমতি দেয়, তাহলে বাম দিক থেকেও শুরু করা যাবে । 
১৮১) ৮৮৩ ৯ £ দুধকে পানির সাথে মেশানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দুধকে ঠাণ্ডা করা । আরব দেশ যেহেতু গরম 

দেশ, তাই ঠাণ্ডা করার জন্য এরূপ করেছেন। কিন্তু বিক্রি করার সময় এরূপ করা সম্পূর্ণ নিষেধ। 
১১০ ০৮:৯। £ অর্থাৎ সর্বপ্রথম দেওয়া হবে ডানদিকে উপঝিষ্ট ব্যক্তিকে । এরপর তার ডান পাশের নিকটতম 

ব্যক্তিকে । এ নিয়মে দিতে থাকবে । সর্বশেষ আসবে বাম দিকের ব্যক্তির পালা । 
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৩৪. কুতায়বা রহ..... আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কোন দলের পানীয় পরিবেশনকারী নিজে সবার শেষে পান করবে। এ বিষয়ে ইবনে আবু আওফা রাযি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিষী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাহকীক ও তাশকীহ 

খাবার পরিবেশনকারীর জন্য আদব হল, তিনি সবার শেষে খাবেন। এর দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয়, যিনি ব্যক্তি 

জনগণের জিম্মাদার বা জন প্রতিনিধি, তিনি জনগণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়েও অগ্রাধিকার দিবেন । (তুহফাহ) 


_____ ফয়যূল হাদী শরহে তিরমিধী ছোনী) - ১২৬ ____________ _ 
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১2০ টনি 
৩৫. ইবনে আবু উমর রহ....... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয় পানীয় ছিল ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত । 
একাধিক রাবী ইবন উয়ায়না রহ. থেকে মামার - যুহরী - উরওয়া - আয়েশা রাষি. সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। সহীহ হল, যে রিওয়ায়াতটি ইমাম যুহরী রহ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা 
করেছেন। 
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৩৬. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ.......... আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক - মামার ও ইউনুস - যুহরী রহ. সুত্রে বর্ণিত । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সবচেয়ে ভাল পানীয় কোনটি? তিনি বললেন, 
ঠাষ্তা মিষ্টি শরবত । আবদুর রায্যাক রহ. ও মামার - যুহরী - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি ইবনে উয়ায়না রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধীক সহীহ । 

সহজ তাঁহস্কীক ও তাশলীত্‌ 

উপরিউক্ত হাদীসে বাহ্যতঃ ঠাণ্ডা এবং মিষ্টি পানি উদ্দেশ্য । আবার মিষ্টি জিনিস দ্বারা সকল মিষ্টি দ্রব্যই উদ্দেশ্য 
হতে পারে । মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মিষ্টি পানীয়কে খুব পছন্দ করতেন । এ মিষ্টি 
পানী সাধারণ পানিও হতে পারে কিংবা মিষ্টি দুধ, মধু, শরবত, খেজুরের নাবীয ইত্যাদিও হতে পারে । এ ব্যাখ্যা দ্বারা 
উক্ত হাদীস এবং এঁ দুই হাদীসের মধ্যে সময় সাধন হয়ে যায়, যে হাদীস দুটিতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পানীয়ের মধ্যে মিষ্টি দুধ অধিক প্রিয় ছিল এবং মধু সর্বাধিক প্রিয় ছিল। অথবা বলা যায়, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত সব ধরনের পানীয়কেই খুব বেশি পছন্দ করতেন। একেকটি 
একেক কারণে অধিক পছন্দ করতেন। 
১১০৮1 ১৯৯) ঃ এটির অর্থ বর্তমান যুগে ০০০] 0প শব্দে করা যেতে পারে । কারণ, এটাও ঠাণ্ডা ও মিষ্টি হয়। 

আজকের যুগে যেমনিভাবে এর ব্যবহার ব্যাপক, অনুরূপভাবে আরবে গরম বেশি হওয়ার কারণে তৎকালীন যুগেও 
ঠাণ্তা পানি বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় ছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারেও ঠাণ্ডা ও মিঠা পানির 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ১২৭ 





বিশেষ ব্যবস্থা থাকত । অথচ খানার প্রতি তেমন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। উপস্থিত যা ভাগ্যে জুটত, তাই খেতেন। 
মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল সাকইয়া। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত। 

ফায়দা ৪ উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পানীয় জিনিসের মধ্যে ঠাপ্তা-মিঠার প্রতি আকর্ষণ যা সুস্থ ও 
রুচিসম্পন্ন মানুষের দাবী- এটা যুহ্দের পরিপন্থী নয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও মহব্বতের ভেতরে এর প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা সৌভাগ্যের বিষয় । (মা'আরিফুল হাদীস) 

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী হযরত থানতী রহ. কে বলতেন, আশরাফ আলী! পানি পান করার সময় ঠাণ্ডা পানি 
পান করবে । যেন তোমার শিরা-উপশিরা থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকর বের হয় । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনও পানাহার দ্রব্য কোথাও হতে চেয়ে এনেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু শুধু শীতল 
পানি তিন মাইল দূর থেকেও সংগ্রহ করতেন। “বীরে গরম" নামক কৃপ, যা এখনও মদীনাতে আছে। সেখান থেকে 
গুরুতৃসহ ঠাণ্ডা পানি আনতেন। এর পেছনে মূল হেকমত ছিল, পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করলে যেন প্রত্যেক 
ঢোকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ তাআলার শোকরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । (ইসলাহী খুতুবাত ৪ ১) 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 
৮৯০] ০৯৮১] 41 শি 
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সতব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায় 

শুরুর কথা £ 
হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা 
দু'ভাবে বিভক্ত। 

(১) পার্থিব কাজ-কারবার ও লেনদেন সম্পর্কিত । যেমন, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, খণ, আমানত, হিবাহ, 
ওসিয়্যত, শ্রম, পরস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিনিধি নিয়োগ, সাক্ষ্য এবং বিচার-আচার ইত্যাদি । হুকুকুল ইবাদ 
এর এ অংশকে বলা হয় 'মু*আমালাত' | 

€২) সামাজিক শিষ্টাচার ও বিধানাবলী সম্পর্কিত । যেমন, মাতা-পিতা নিজ সন্তানদের সাথে, সন্তান তার পিতা-মাতার 
সাথে, স্ত্রী তার স্বামীর সাথে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে, নিকটাত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাথে, প্রতিবেশী নিজ 
8575 বড় ছোটর সাথে, ছোট বড়র সাথে, মনিব তার চাকরের সাথে, চাকর নিজ মনিবের সাথে 

বং শাসক জনগণের সাথে কেমন আচার-ব্যবহার করবে, 00555945559 
85588 
ইমাম তিরমিযী রহ. ইন হালা রহ 
এসবের উপর আমল করতে পারলে মানুষের পরিবার ও সমাজে শান্তির অমীয় ফন্বুধারা বইতে শুরু করবে 
এবং হেদায়েতের সোনালী পথে মানুষ চলতে সক্ষম হবে । 
১)-০ 99101 2% ৮ 2৩ 5এ 
অনুচ্ছেদ $ ১. 777 
৫ 61545728572 25 24555555435 ১০৮০4 ০১৩০ 


754505৩2556 2500 ভে ছি ১০6 ৫05 এ ৪052 2217 
583 তত এএ্র এ 


রি তি এত ০ ক রি 4০ স্পা পু ৮০০৪ পি, 2৯ লে হ 

১/5৮০০% 584 950 5 25505 ১০০০ ০8401 528০5 ৬ ৮৪ ৩ 9 
৫০৮ ৩2৯৮ 15৯3 2501 দি ১ ৩ 

৩৮5 228 “2 555 ৬০৯৮০) ৮৪। 45 49৩ টেপ ১১১৪৩ 2587 
ভুমি 55 5815 2252 82152555758 

১. বুনদার রহ........ বাহয ইবনে হাকীম তার পিতা পিতামহ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
স'সূলাল্লাহ! কার সঙ্গ আমি সৎ ব্যবহার করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে । আমি বললাম, এরপর কার 
সঙ্গে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে । আমি বললাম, পরে কার সঙ্গে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে । 
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আমি বললাম, পরে কার সঙ্গে? তিনি বললেন, তারপর তোমার পিতার সঙ্গে, এরপর নিকটতম আত্মীয় ক্রমাবয়ে । 
এ বিয়ষে আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আয়েশা ও আবুদ দারদা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বাহয 
ইবনে হাকীম রহ.. হলেন বাহয ইবনে হাকীম ইবনে মু'আবিয়া ইবনে হায়দা কুশায়রী রাযি. 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 
শু'বা রহ. বাহয ইবনে হাকীমের সমালোচনা করেছেন । হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি ছিকা বা নির্ভরযোগ্য । 
তার নিকট থেকে মা“মার সুফইয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগণ হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন। 
$1-০ 455 ৩ 
অনুচ্ছেদ 8 ২. এরই অংশ বিশেষ 
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২. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ........ জা নর 
রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে ফযীলতের আমল কোন্টি? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামায আদায় করা । আমি বললাম, এরপর 
কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা । আমি বললাম, তারপর কি ইয়া 
রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা । এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে 
গেলেন। আমি যদি আরও জানতে চাইতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে আরও জানাতেন। 
আবু আমর শায়বানী রহ.-এর নাম হল, সাদ ইবনে ইয়াস। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
শায়বানী, শু“বা রহ. এবং আরও একাধিক রাবী এটিকে ওয়ালীদ ইবনে আইযার রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
এটি একাধিকভাবে আবু আমর শায়বানী ইবনে মাসউদ রাষি. সূত্রে বর্ণিত আছে। 
সহজ ভাহকীক ও ভতাশরীহ্‌ 
৮৮%-৯ ০ £ বাহ্য ইবনে হাকীম ইবনে মু'আবিয়া ইবনে হায়দাতুল কুশাইরী, বসরী। কুনিয়াত আবদুল মালেক। 
তিনি তার পিতা এবং দাদার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু লোকই তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা 
করলেও ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. নিজ নিজ গ্রন্থে তার কোনও হাদীস চয়ন করেননি । ইবনে আস্দী বলেন, 
আমি তার বর্ণিত কোনও হাদীস মুনকার দেখি না। 


৬%| ৬: £ অর্থাৎ হাকীম ইবনে মু'আবিয়া আল-কুশাঈরী | বাহ্যের পিতা । পন্্ীর বাসিন্দা । হাদীস বর্ণনায় 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি । তিনি আপন পিতা মু'আবিয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
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৬১২৯ ১৮ $ মু'আবিয়া ইবনে হায়দা। (. এর উপর যবর, এ জযম) তিনি সাহাবী । বসরায় বসবাস করতেন 
খুরাসানে ইন্তিকাল করেন। বাহ্য ইবনে হাকীমের দাদা । 
»৯)| ও 4৮ শব্দের অর্থ 8 
»+)| £ বো-তে যের) দান ও সদাচার, সৎকাজ, আনুগত্য, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার ৷ ০:০)1৯)। ০২ অর্থ, 
পিতা-মাতার সাথে সদাচার। ,£ শব্দটি 3৯৪০ শব্দর বিপরীত । ১)।১]। 3৯০ অর্থ- পিতা-মাতার সাথে 
অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। 
£ ০ £ এর শাব্দিক অর্থ- সংযুক্ত করা, একত্র করা। (৮) £]-০ অর্থ, নিকটাত্মীয়দের সাথে সদাচারী ও কোমল 
হওয়া । এর বিপরীত শব্দ -»৮)| ০৮5 অর্থ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। 
উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, সদাচারণের সবচেয়ে বেশি হকদার হল, আপন মাতা । কেননা গর্ভধারণের কষ্ট, 
প্রসব বেদনা, দুগ্ধপানের কষ্ট এবং সন্তান প্রতিপালনের শ্রম ইত্যাদিতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছে মাকেই। 
শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া রহ. বলেন, এ হাদীসের দাবি মতে বুঝা যায়, পিতার অধিকার একটি আর 
মায়ের অধিকার তিনটি। কারণ, সন্তান প্রতিপালনের সময় মাতা এমন তিনটি কষ্ট স্বীকার করেন, যেগুলো পিতা 
করতে পারে না। অর্থাৎ গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুগ্ধপান। এ তিনটি কষ্ট কেবল মা করেন। তাই হাদীস শরীফে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের কথা তিনবার বলেছেন। আর চতুর্থবার বলেছেন পিতার কথা । এ 
হযরত শাইখুল হাদীস রহ. আরও বলেন, বযুর্গানে ছীন বলেছেন, তা*খীম ও খেদমত দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। 
প্রথমতঃ তা'বীম বা সম্মান প্রদর্শনের বেলায় পিতা মাতার উপর প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ অন্তরে তার প্রতি বড়তু বেশি 
থাকবে । তার দিকে পা বিছিয়ে বসবে না। তীর মাথার কাছে বসবে অথবা সম্মান প্রকাশার্থে যা যা করতে হয়, তাই 
করবে । মোটকথা, এ ক্ষেত্রে পিতার হক প্রাধান্য পাবে । 
দ্বিতীয়তঃ খেদমত । এ ক্ষেত্রে মায়ের হক প্রাধান্য পাবে । পিতার তুলনায় মা সেবা-যত্ু পাওয়ার বেশি হকদার । 
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতেও বৃযুর্গানে দীনের উক্ত উসূল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 
সন্তান পিতার সম্মান বেশি করবে আর মায়ের খেদমত বেশি করবে। 
উত্তম আমল কি? 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন- £.)-591 0,531 | (সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি?) এতে সাহাবায়ে কিরামের 
মনের আহ প্রকাশ পেয়েছে। তাদের আকাঙ্খা ছিল, যে আ“মলটি আল্লাহ তা“আলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সে 
আ'মলটি কিভাবে যথাযথ বাস্তবায়ন করা যায় এবং সেটিকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেওয়া যায়। 
সর্বোত্তম আমল কোনটি? হাদীসের একাধিক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
প্রশ্নটির জবাব বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন । যেমন, উল্লেখিত হাদীসে তিনি জবাব দিয়েছেন, সবচেয়ে 
উত্তম আ“মল হল, সময় মত নামায পড়া । অন্য এক হাদীসে আরেক সাহাবীর এ প্রশ্নের জবাবেই বলেছেন, সবচেয়ে 
উত্তম আ“মল হল, তোমার জিহবাকে আল্লাহ তাআলার যিকর দ্বারা সতেজ রাখা । 
আরেক হাদীসে এসেছে, অপর এক সাহাবী এ ধরনের প্রশ্ন করলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, সর্বোত্তম আ“মল হল, পিতা-মাতার আনুগত্য করা এবং তাদের সাথে সদাচারণ করা । অন্য সাহাবীকে তিনি 
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জবাব দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আ“মল। বাহ্যতঃ এ সব জবাবে বৈপরিত্ব দেখা গেলেও 
মৌলিক কোনও বৈপরিত্ব নেই। বস্তুতঃ মানুষের চারিত্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তম আ'মল পরিবর্তন হয় । কোনও 
ব্যক্তির জন্য নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম আ“মল ৷ আবার কারও জন্য উত্তম আ“মল হল, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। 
এভাবে কোনও ব্যক্তির জন্য যিকরুল্লাহ সবচেয়ে উত্তম আ“মল। প্রেক্ষাপট ও মানুষের চারিত্রিক অবস্থার ভিন্নতার 
কারণে এ পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন, কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের প্রথম থেকেই জানা ছিল, তিনি নামায পড়েন, নামাধের ব্যাপারে যথেষ্ট পাবন্দিও তার আছে, তার সামনে 
নামাযের ফযীলত বর্ণনা করার বেশি প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার মধ্যে মাতা-পিতার হক আদায়ের ব্যাপারে অলসতা 
রয়েছে। তাই তিনি তাকে বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল, মাতা-পিতার আনুগত্য করা । এরূপ কোনও সাহাবীর 
ইবাদতের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু জিহাদের প্রতি ততটুকু আগ্রহ ছিল না । তাই তার ব্যাপারে বলেছেন, তোমার 
জন্য সবচেয়ে উত্তম আমল হল, আল্লাহর পথে জিহাদ করা৷ কোনও সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সান্থাম দেখেছেন, তিনি ইবাদত-বন্দেগী, জিহাদ সবই করছেন। কিন্তু আল্লাহর যিকরের প্রতি তেমন কোনও 
মনোযোগ নেই । তখন তাকে বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল, আল্লাহর যিকির করা । 
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চটি ৬ পি 0৩ 

৩. ইবনে আবূ উমার রহ........ আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত ৷ একবার তার কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, 
আমার এক স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দিয়ে দিতে বলছেন। আবুদ দারদা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, জন্মদাতা হলেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা । এখন তুমি ইচ্ছা করলে 
এ দরজা নষ্টও করতে পার কিংবা সংরক্ষণও করতে পার। সুফিয়ান তীর বর্ণনায় কখনও আমার মা.... কখনও আমার 
পিতা..... উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আবূ আবদুর রহমান সুলামী 
রহ.-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব। 
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৪. আবূ হাফস আমর ইবনে আলী রহ..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জন্মদাতার সন্তৃষ্টিতে পালনকর্তার সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার অসস্তৃষ্টিতে পালনকর্তার 
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৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এটি 
মারফু* নয় । এটিই অধিকতর সহীহ। 
ইমাম তিরমিষী রহ. বলেন, শু“বা রহ. -এর শাগরিদগণও শু“বা - ইয়ালা ইবনে আততার পিতা আতা - 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাষি. সূত্রে এটিকে মওকৃফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শু“বা রহ. থেকে খালিদ ইবনে হারিছ 
ব্যতীত আর কেউ এটিকে মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। খালিদ ইবনে হারিছ অবশ্য রাবী হিসাবে 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত । মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ. কে বলতে শুনেছি, বসরায় খালিদ ইবনে হারিছের মত কাউকে আমি 
দেখিনি এবং কৃফায় আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের মতও কাউকে আমি দেখিনি । এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 


সহজ তাহ্কীক ৩ তাশব্লীহ 
হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি বাক্যের ব্যাখ্যা 
৮৮01 ৮1৮21 591 ১।১]। ২ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে যদিও পিতার কথা বলা 
হয়েছে, কিন্তু হযরত আবু দারদা রাযি. এর থেকে মাসআলা চয়ন করে বলেছেন, পিতার ব্যাপারে যদি এ রকম 
বলা হয়, তাহলে মাতার হক তো আরও অগ্রাধিকার পায় । অতএব মাও উক্ত হাদীসের শামিল হবে । অথবা 1১) 
শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য জন্মদাতা, যেখানে মাতা-পিতা উভয়ই শামিল। 
আর 2--৮-]1 ৮/1৯:1 ৮৮০৪ এর অর্থ হচ্ছে, 1৯১০1) £-2-]1 ৮১1১1 ৮৮৮ অর্থাৎ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা । 
কেননা কোনও কোনও উলামায়ে কিরামের মতে জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হল, মধ্যখানের দরজা । 
এ-/1৯]1 ৮০) ভেঠ */০1 ৮০১ £ তাবারানীর এক হাদীসে এসেছে- 
৮৮৫৮৮ এ শি ০৮৯৯০ ০০০ ওঠ ৮৮1 ৮০০ 
অতএব ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসেও মাতা-পিতা দ্বারা উভয়ই উদ্দেশ্য হবে। কেননা এ 
ক্ষেত্রে মাতা-পিতার বিধান অভিন্ন । 
১০1৯1 4০৮৮ ভঠ ০৮1 4৮ ৪ বলা বাহুল যে, এ কথাটা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মাতা-পিতা শরী“আত 
সমর্থিত কোন কাজের নির্দেশ দিবেন। শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ করলে মাতা-পিতার আনুগত্য 
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পিতা-মাতা স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলে কি করবে? 
যদি কারও পিতা-মাতা তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের নির্দেশ দেয়, তখন এ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হল, স্ত্রীকে 

তালাক দেওয়া । তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, মাতা-পিতা বাস্তবেই শরী'আতসম্মত কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক 

দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা । যদি নিছক খোড়া অজুহাতে মাতা-পিতা স্ত্রী তালাক দেওয়ার কথা বলেন, তাহলে 

মাতা-পিতার কথা মানা জরুরি নয় বরং তখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মানে স্ত্রীর উপর জুলুম করা । কেননা তালাক 

ইসলামী শরী 'আতে এক ঘৃণ্য বন্কু। নিরুপায় অবস্থায়ই এর প্রয়োগ করা যায় অন্যথায় নয়। দেরসে তিরমিযী £ ৩) 

মাতা-পিতার হকসমূহ 

(১) যদি মাতা-পিতার প্রয়োজন হয় এবং সন্তান তাদের খোরপোশ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে মাতা-পিতার খোরপোশ 
দেওয়া সন্তানের উপর ওয়াজিব । এমনকি পিতা-মাতা কাফির হলেও। 

(২) প্রয়োজনে মাতা-পিতার খেদমত করা । খেদমত নিজে করবে কিংবা কোন লোক রেখে দিবে । তবে খেদমতের 
ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতাকে প্রাধান্য দিতে হবে৷ 

(৩) পিতা-মাতা কোন কাজে আহবান করলে সন্তানের জন্য সাড়া দেওয়া ওয়াজিব । এমনকি তীরা যদি কোন সমস্যার 
সম্মুখীন হয় কিংবা সমস্যায় পড়ার ভয়ে সহযোগিতার জন্য আহবান করেন আর অন্য কেউ তাদের সহযোগিতা 
করার মত না তাকে, তাহলে ফরয নামাযে থাকলেও তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব । তবে প্রয়োজন 
ছাড়া যদি ডাকে তাহলে ফরয নামায ছাড়া জায়িয নেই । আর নফল বা সুন্নাত নামাযে থাকা অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে 
পিতা-মাতা ডাকলে মাসআলা হল, যদি সে নামাযে আছে একথা না জেনে ডাকেন, তাহলে নামায ছেড়ে তাদের 
ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব । আর যদি নামাযে আছে এ কথা জেনেও বিনা প্রয়োজনে ডাকেন, তাহলে এরূপ 
ক্ষেত্রে নামায ছাড়বে না। দাদা-দাদী, নানা-নানীর ক্ষেত্রেও মাসআলা এটাই । 

€৪) মাতা-পিতা নির্দেশ মানা ওয়াজিব । যদি শরী“আত পরিপন্থী কোন নির্দেশ না হয়। মুসতাহাব পর্যায়ের ইলম হাসিল 
করার উদ্দেশ্যে সফর করতে হলে তাদের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন । তবে ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়াহ 
পর্যায়ের ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে সফর করাটা তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয় । 

(৫) পিতা-মাতা সঙ্গে আন্তরিকতা, ভক্তি ও আদব বজায় রেখে কথা বলতে হবে । রুটুভাবে ও ধমকের স্বরে কথা 
বলা জায়িয হবে না। 

(৬) আচার-আচরণে তাদের আদব রক্ষা করে চলতে হবে । তাদের নাম ধরে ডাকা যাবে না। তাদের দিকে রুঢু 
দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতা অথ্াধিকার পাবে । 

€৭) কোনভাবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম । তারা অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলেও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। 
এমনকি মৃত্যুর পরও তীদেরকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ । এজন্যই তাদের মৃত্যুর পর চিৎকার করে কীদা নিষেধ । 
কারণ, এতে তাদের আত্মা কষ্ট পায়। 

৮৮) নিজের জন্য যখনই দু'আ করবে, তখনই পিতা-মাতার মাগফিরাতের জন্য এবং তাদের কষ্ট দূর হওয়ার জন্য 
দু'আ করা কর্তব্য। তাদের মৃত্যুর পরও আজীবন তাদের জন্য দু'আ করা কর্তব্য। পিতা-মাতা কাফির হলে 

(৯) পিতা-মাতার খাতিরে তাদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্যবহার করা এবং সাধানুযায়ী উপকার ও সাহায্য করবে । 

(১০) পিতা-মাতার খণ পরিশোধ করা এবং তীঁদের জায়িয অছিয়ত পালন করাও তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত । 
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_._.__._ কফর়যুল হাদী শরহে তিরসিনা ছানা) ৯৩০ 7 ২ 
(তো-লীমুদ্দীন, মা'আরিফুল কুরআন) 
৭০ ০১151 93৮2 ৮৮ 2৩৮ ৮৪ 
অনুচ্ছেদ £ ৪. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া 
৩০:80 ১৫6 ০০ ৫8 ৯ ও ৫ ৮৯5০০: দিল 5 আলি ০ 
02052141006 ১৫৫ ৮8৩ ৮৫5৩পা খুঞ্ষ 20014520434 এ ৩০ ৮৮০ ৬ 
12517301545 00 ভ্ 8৫ ৮45 এ 55550 3227 200 1558 45 ৮ 
ৰ হিডারাযাা রিল রা রা যে 
28524 (3 ৮০ ৮৫795 €8 4401 ০95) ৭1) ১5991 
৬. হুমায়দ ইবনে মাসআদা রহ.... আবদুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা তার পিতা আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে আমি কি 
তোমাদের বলব নাঃ সাহাবীগণ বললেন- হ্যা, অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক 
করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টেক লাগানা অবস্থায় 
ছিলেন। কিন্তু তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন, আর হল মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান কিংবা তিনি বলেছেন, মিথ্যা 
উক্তি । তিনি এটিকে বারবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, আমরা ভাবছিলাম, আহ! তিনি যদি চুপ করতেন! এ 
বিষয়ে আবূ সাঈদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু বাকরা রাযি.-এর নাম হল নুফায় ইবনুল হারিছ। 
৩ ১৫ ৬০৯৮ ৩ ৯৪০ ত6 ৯৬ ০ ৩৫ ৮০ ৩ ৩৩ 0০৮ ক্স আর 
326) 2 ৩2৫ ০5 গড 201 45256ও 6৩ 2৮26 92 8101 ৯৮৪ ৮6 ৮৯৮৪ ৯ 
451৩-০53 4221 (৩৪ ৫৪ 40 52551635301 ০০০ ৮01 35055155৮55 
(১৮০০ ৬৮৮ 9 9৬5 বস 
৭. কুতায়বা রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাধি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতাকে গালাগালি করা কবীরা গুনাহ। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি কি 
তার পিতা-মাতাকে গালাগালি করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যা! একজন অন্যের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেও 

তার পিতাকে গালি দেয়। কেউ কারও মাকে গালি দেয়, তখন সেও তার মাকে গালি দেয়। 

সহজ তাহব্টীক ও তাশব্বীহ 

»১০৮$-)1,৮৪| £ এখানে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে 2-,-০ ০৮ উহ্য আছে। অর্থাৎ মূলতঃ ০ 
5০ ১ ছিল৷ কেননা কবীরা গুনাহর তালিকা দীর্ঘ । যেমন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, গীবত করা, 
ব্যভিচার করা ইত্যাদি। সহীহাইনের একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম আমল হল, 
সময় মত নামায পড়া, তারপর মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করা । যেমনিভাবে বড় বড় নেক আ'মলের তালিকায় 
মাতা-পিতার সাথে সছ্যবহারের বিষয়টি এসেছে, অনুরূপভাবে বড় বড় গুনাহর তালিকায়ও মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা 
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করার বিষয়টি এসেছে। 

৮৮5২ ৩১৮৬) এ $ এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা হয়ে বসার কারণ হল, মিথ্যা 
বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি গুরুত্সহ বর্ণনা দেওয়া । অবশ্য শিরক তার চেয়েও বড় গুনাহ। 
কিন্তু শিরকের গুনাহ বর্ণনা করার সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি । কেননা শিরকের গুনাহ থেকে মানুষ 
সাধারণতঃ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে । কিন্তু মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে মানুষ ততটা সতর্ক থাকে না। 
তাই এটিকে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত । 
অধিক ভালবাসার কারণে । যেহেতু বারবার একটা কথা উচ্চারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সামান্য হলেও কষ্ট হচ্ছিল । অথচ সাহাবায়ে কিরাম প্রথম কথাতেই বিষয়টি বুঝে গেছেন। 

কবীরা এবং সগীরা গুনাহর মাঝে 

কোন প্রকারভেদ আছে কিনা? 
গুনাহর কোন প্রকারভেদ আছে কিনা? এ ব্যাপারে উলামাযে কিরামের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। 

কারও কারও মতে গুনাহর কোন প্রকারভেদ নেই বরং সকল গুনাহই মূলতঃ কবীরা । এটা আবূ ইসহাক 

ইসফারাইনীরও অভিমত | তারা দলীল হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. এর উক্তিকে পেশ করেন। তিনি 

বলেছেন- »::$ ৯৪১ “:-০ 4441 ৮৫ ৮ ৪- কিন্তু পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, 
গুনাহ দুই প্রকার । (১) কবীরাহ। (২) সগীরা। 

জমহুরের দলীলসমূহ 

৮9০1-৮9-০৪ ০৪ ৩৯৬১০ ৮ ০৮৮ ৩১সই 0 

(১) এ আয়াতে আল্লাহ তা*আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, কিছু কিছু গুনাহ তাওবা ছাড়াও নেক আমলের মাধ্যমে মাফ 
হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রকারের গুনাহকেই বলা হয়, কবীরা গুনাহ । আর দ্বিতীয় প্রকার গুনাহকে বলা হয়, 
সগীরা গুনাহ । (এ ছাড়াও কুরআনে কারীমের একাধিক আয়াত রয়েছে ।) 

(২) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস ঃ 

(611) ০0501৮507০৮ 31 পু এ] ০৯৯১ এ ০৪ 85 ভে ০০ 
(৩) অনুরূপ বুখারী শরীফের একটি হাদীসেও এসেছে- 
0০1 ..405 এ15)। ০০০ 401 ০৯৮০ ০ ০৩ ৮৮৪ ০ 4৭। ৮৪ ০৪ 

এ ছাড়াও এর সমর্থনে আরও বহু হাদীস বিদ্যমান ৷ 

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব 
প্রতিপক্ষ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তি দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, তার জবাবে বলা হবে, স্বয়ং 

ইবনে আব্বাস রাযি. এর থেকেও গুনাহর প্রকারভেদ বর্ণিত রয়েছে। 

সগীরা গুনাহ ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা 
এ ব্যাপারে একাধিক মতামত রয়েছে। যথা- ূ 

(১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হাসান বসরী রহ. এর মতে যে গুনাহের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম 
নির্ধারণ করেছেন কিংবা লা'নত ও গযবের সাথে সতর্ক করেছেন, সে গুনাহ কবীরা গুনাহ । আর এরূপ না হলে 
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সেটি সগীরা গুনাহ। 

€২) যে গুনাহ ফাযায়েলে আ“মলের মাধ্যমে মাফ হয় না, সেটি কবীরা গুনাহ । আর মাফ হলে সগীরাহ গুনাহ । 

(৩) যে গুনাহর জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিদ্ড রয়েছে, সেটি কবীরা গুনাহ 

€৪) যে গুনাহ করার সময় গুনাহগার বেপরোয়া হয়ে করে, সেটি কবীরা গুনাহ ৷ আর যে গুনাহ করার সময় অন্তরে 
ভয় ও লজ্জা থাকে, সেটি সগীরাহ গুনাহ । 

€৫) যে গুনাহ সম্পর্কে 2১৯ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি কবীরা গুনাহ । 

(৬) যে গুনাহ করলে অপরের হক নষ্ট হয় অথবা দীনের অবমানা হয়, সেটি কবীরা গুনাহ । 

(৭) ইমাম গাযালী রহ. বলেন, কবীরা ও সগীরা একটি আপেক্ষিক বিষয়। প্রত্যেক গুনাহ তার উপরের স্তরের গুনাহর 
তুলনায় সগীরা আর নিম্নস্তরের গুনাহর তুলনায় কবীরা । 

(৮) আল্লামা আবুল হাসান ওয়াহিদী বলেন, মূলতঃ কবীরা ও সগীরাহর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই । ইসলামী শরী'আত কিছু 
গুনাহকে কবীরা হিসাবে বর্ণনা দিয়েছে আর কিছু গুনাহকে সগীরা হিসাবে বর্ণনা করেছে। আর কিছু গুনাহর কোন 
বর্ণনা দেয়নি । যেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়নি সেগুলোও মূলতঃ এ দুপ্ধকারের কোন এক প্রকারে শামিল হবে । 


ইনযারুল আশায়ের মিনাস্‌ সাগায়েরে ওয়াল কাবায়ের 
কবীরা ও সগীরা গোনাহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
মূল ঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. 

বর্তমান যুগে অপরাধ ও গুনাহের সংখ্যাধিক্য মহামারি আকার ধারণ করেছে। গুনাহের সয়লাব আজ জল-স্থল, 
পূর্ব-পশ্চিম সকল দিক আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে। ফলে আল্লাহর কোন বান্দা গোনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছা করলেও পৃথিবীর 
পরিবেশ তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে । অনেকেই সাহস হারিয়ে গুনাহ থেকে বাচার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত ত্যাগ করে 
ফেলেন । কিন্তু রোগ যত ব্যাপক আকারই ধারণ করুক এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা যতই ব্যর্থ হোক 
তবুও বিবেক-বুদ্ধি, স্বভাব ও শরী'আত একথাই বলে যে, এমতাবস্থায়ও রোগ মুক্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করলে চলবে না 
বরং বক্তৃতা, লিখনী ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগে জর্জরিত এ পরিবেশকে রোগমুক্তি ও পরিশুদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত 
রাখতে হবে। 

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা কবীরা ও সগীরা গুনাহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করলাম । যেন 
তা পড়ে মানুষ প্রথমতঃ রোগকে রোগ ও গুনাহকে গুনাহ মনে করে । ফলশ্রুতিতে, গুনাহের কারণে অনুতাপ ও 
অনুশোচনা সৃষ্টি হবে । আর এটিই তওবার প্রথম রুকন । এর দ্বারা গুনাহসমূহ মিটে যায়। দ্বিতীয়তঃ যখন গুনাহকে 
গুনাহ মনে করবে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, তখন ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন তাওবা করার এবং 
গুনাহ থেকে বাচার তাওফীক নসীব হবে। 

কবীরা ও সগীরা গুনাহের সং 

একদল আলেমের মতে প্রত্যেকটি গুনাহই কবীরা । সগীরা বলতে কোন গুনাহ নেই৷ কেননা গুনাহ মানেই 
আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা. করা ৷ আর আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত 
হওয়া, তা যত ক্ষুদ্র ও সামান্যই হোক না কেন, সস্তবড় গুনাহের কাজ। এজন্য কোন গুনাহকেই সগীরা বলা যায় না। 
তবে গুনাহকে সগীরা ও কবীরা এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করার যে নিয়ম প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা শুধু তুলনামূলক । অর্থাৎ 
একটি গুনাহ অপর গুনাহের তুলনায় ছোট-বড় হয় । অপেক্ষাকৃত ছোট গুনাহটিকে সগীরা ও বড় গুনাহটিকে কবীরা 
বলা হয়। শাইখ আবু ইসহাক ইস্ফারানী, কাধী আবু বকর বাকীনল্লানী, ইমামুল হারামাইন তাকাউদ্দীন বাকী এবং 
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আশ'আরী উলামায়ে কিরামের অভিমতও তা-ই। 

অপরদিকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, সকল গুনাহই কবীরা নয় বরং কিছু গুনাহ কবীরা ও কিছু 
গুনাহ সগীরা । কেননা এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত যে, কতিপয় গুনাহ এমন রয়েছে, যেগুলোতে লিপ্ত 
ব্যক্তিকে ফাসিক ও তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত হয়। অপরদিকে কিছু গুনাহ এরূপ রয়েছে, যেগুলোতে লিপ্ত 
ব্যক্তিকে ফাসিক বলা যায় না এবং তার সাক্ষ্যও বাতিল বলে গণ্য হয় না। 

পরিভাষায় প্রথম প্রকারকে কবীরা ও দ্বিতীয় প্রকারকে সগীরা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে উলামায়ে কেরামের এ 
মতানৈক্য শুধু নাম নিয়ে । তাদের মাঝে মৌলিক কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা কতিপয় গুনাহকে যারা সগীরা বলে 
মত প্রকাশ করেন, তাদের এ মতের অর্থ এই নয় যে, সগীরা গুনাহে কোন ক্ষতি নেই কিংবা তা একেবারেই তুচ্ছ 
বরং গুনাহ মানেই আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা । এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি 
গুনাহই বড় এবং মহাবিপদের কারণ । আগুনের বিরাট স্ফুলিঙ্গ যেমন ধ্বংসাত্বক, এর ছোট ফুলকিও তেমনি 
ধ্বংসাত্বক। কিন্তু ছোট হোক কিংবা বড় উভয়ই মানুষের জন্য বিপদজনক। 

কবীরা ও সগীরার পারিভাষিক অর্থ নিয়ে পূর্বোল্লেখিত মতপার্থক্য ছাড়াও আরও বহু মত রয়েছে। আল্লামা ইবনে 
নুজাইম তাঁর পুস্তিকায় প্রায় ৪০ টি অভিমত উন্লেখ করেছেন। এমনিভাবে আল্লামা ইবনে হাজার হিশামীও এ সম্পর্কে 
উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে যে অভিমতটি সবচেয়ে বেশী অর্থবহ ও 
গ্রহণযোগ্য এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন থেকে বর্ণিত, তা হল, যে সকল গুনাহের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে অথবা 
হাদীস শরীফে সুস্পষ্টরূপে আগুন ও জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কবীরা । আর সে 
সকল গুনাহের বেলায় স্পষ্টরূপে এরূপ শাস্তির কথা না বলে শুধু নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলো হচ্ছে সগীরা ৷ হযরত 
হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুজীহেদ, যাহহাক প্রমুখ মনীষীগণের অভিমতও এটিই । যোওয়াজের) 

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, মানুষ বেপরোয়াভাবে যে গুনাহে লিপ্ত হয়, সেটি কবীরা গুনাহ- তা যতই সামান্য ও 
ক্ষুদ্ধ হোক না কেন। আর যে গুনাহে মানুষ ঘটনাক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়ে । কিন্তু সাথে সাথে অন্তরে খোদার ভয় জাগে 
এবং এর জন্য সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, তা যত বড়ই হোক -সেটি সগীরা গুনাহ। 

সগীরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হলে তা কবীরা হয়ে যায় 

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, যে গুনাহকে সগীরা বলা হয়, তা ততক্ষণ পর্যন্ত সগীরা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা 
বারবার করা না হয় বরং মাঝেমধ্যে সংঘটিত হয়ে যায় । আর যে ব্যক্তি কোন সগীরা গোনাহে বারবার লিপ্ত হয় এবং 
তাতে অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির মতই সমান অপরাধী । তাছাড়া কেউ যদি এত অধিক 
পরিমাণে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হয় যে, এর সংখ্যা তার ইবাদতের চেয়েও বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেও ফাসেক বলে 
গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (যাওয়াজের) 

নিম্নে কবীরা ও সগীরা গুনাহের তালিকা আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. -এর রচিত গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হল। 
কবীরা গুনাহসমূহ 
(১) যিনা অর্থাৎ নারীর সতীত্ব হরণ করা। 
(২) লাওয়াতাত অর্থাৎ ছেলেদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া। 
(৩) মদ পান করা । যদিও তা এক ফোটাই হোক না কেন। এমনিভাবে তাড়ি, গাজা, ভাঙ্গ প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি 

পান করাও কবীরা গুনাহ । 
(8) চুরি করা। 
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€৫) সতী-সাধ্বী নারীর উপর যিনার অপবাদ দেওয়া । 

(৬) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। 

(৭) সাক্ষ্য গোপন করা -যখন তাকে ছাড়া অন্য কোন সাক্ষ্য দাতা না থাকে। 

(৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া | 

(৯) মিথ্যা কসম খাওয়া । 

(১০) কারও ধন-সম্পদ লুট করা । 

€১১) জিহাদের ময়দান হতে (প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা স্ত্্ও) পলায়ণ করা। 

(১২) সুদ খাওয়া । 

(১৩) অন্যায়ভাবে এতিমের মাল খাওয়া । 

(১৪) ঘুষ লওয়া। 

(১৫) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া । 

(১৬) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (নিকটাত্মীয়দের হক আদায় না করা) 

(১৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যারোপ করা । 

(১৮) কোন ওযর-অসুবিধা ছাড়াই রমাযানের রোযা ভঙ্গ করা । 

(১৯) ওজনে কম দেওয়া । 

(২০) কোন ফরয নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা । 

(২১) যাকাত কিংবা রোযাকে নির্ধারিত সময়ে আদায় না করা । (ওযর থাকলে ভিন্ন কথা) 

(২২) ফরয হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করা। (যদি মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যায় এবং হজ্জ আদায়ের 
খরচাদিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যায়, তাহলে গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে ।) 

(২৩) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করা। 

(২৪) কোন সাহাবীকে মন্দ বলা । 

(২৫) উলামায়ে কিরাম ও হাফেযগণকে মন্দ বলা এবং তাদের বদনাম করার পেছনে লাগা । 

(২৬) জালেমের কাছে কারও চুগলখোরী (কুটনামী) করা। 

(২৭) আপন স্ত্রী, কন্যা, বোন ও অধীনস্থ মেয়েদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত করা বা.তাতে রাজী থাকা । 

(২৮) কোন বেগানা মহিলাকে হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এর জন্য দালালী করা। 

(২৯) ক্ষমতা থাকা সত্তেও স্কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা । 

(৩০) যাদু নিজে শিখা, অপরকে শিখানো বা এর উপর আমল করা। 

(৩১) কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া । (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় অলসতা ও অবহেলার দরুন ভুলে যাওয়া) 
অবশ্য অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে ভুলে গেলে গুনাহ হবে না) কোন কোন আলেম বলেছেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ 
হল, দেখেও পড়তে না পারা । 

(৩২) কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো ৷ (অবশ্য সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির অনিষ্টতা ও উৎপাত হতে বাচার জন্য 
পোড়ানো ব্যতিত অন্য কোন উপায় না থাকলে পোড়াতে কোন দোষ নেই। 

(৩৩) কোন স্ত্রী লোককে তার স্বামীর নিকট যেতে এবং স্বামীর অধিকার আদায় করতে বাধা দেওয়া । 
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(৩৪) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া। 
(৩৫) আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে নির্ভয় হওয়া অর্থাৎ তার শাস্তিকে ভয় না করা। 
(৩৬) মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া । (অবশ্য নিরুপায় হয়ে খেলে কোন দোষ নেই ।) 
(৩৭) শৃকরের গোশত খাওয়া । (নিরম্পায় হয়ে খেলে কোন গুনাহ হবে না) 
(৩৮) চোগলখুরী কেটনামী) করা । 
(৩৯) কোন মুসলমান বা অমুসলমানের অগোচরে তার দোষ বর্ণনা বা গীবত করা । 
(৪০) জুয়া খেলা (৪১) সম্পদের অপচয় অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা । 
(৪২) সমাজে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা। 
(৪৩) শাসক বা বিচারক হয়ে ন্যায়ভাবে বিচার না করা। 
(৪8) স্ত্রীকে মা বা মেয়ের মত বলা । আরবীতে একে “যিহার' বলে। 
(৪৫) ডাকাতি করা । (৪৬) কোন সগীরা গুনাহ বারবার করা । 
(৪৭) অপরকে গোনাহের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা বা গোনাহের কাজে উদ্দুদ্ধ করা । 
(৪৮) গান শোনা বা শোনানো । 
€৪৯) মানুষের সামনে সতর খোলা। 
(৫০) হযরত আলী রাযি. কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও উমর ফারুক রাযি. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা। 
(৫১) কোন ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) হক আদায় করতে কৃপণতা করা। 
(৫২) আত্মহত্যা করা কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ দেহের কোন অঙ্গ নষ্ট বা অকেজো করে ফেলা । এটি অপরকে হত্যা 
করার চেয়েও মারাত্মক ও অধিক গুনাহের কাজ । 
(৫৩) প্রস্রাবের ফোটা-ছিটা হতে বেঁচে না থাকা। 
(৫৪) সদকা বা হাদিয়া দিয়ে খোটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া। 
(৫৫) তাকদীরকে অস্বীকার করা । 
(৫৬) আপন আমীরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা । 
(৫৭) গণক বা যোতিষির কথা বিশ্বাস করা । 
(৫৮) অন্যের বংশকে খারাপ বলা বা দোষারোপ করা । 
(৫৯) নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাখলুক (পীর, ফকীর, গাউস, কুতুব প্রমুখ) এর নামে মান্নত 
ও পশু কুরবানী করা। 
(৬০) লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি স্বেচ্ছায় ও অহংকার ভরে টাখনুর নিচে পরিধান করা । 
(৬১) কোন ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা বা কোন কুপ্রথা চালু করা। 
(৬২) মুসলমান ভাইকে তলোয়ার, চাকু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি দেখিয়ে মেরে ফেলার ইশারা করা। 
(৬৩) ঝগড়া-ফাসাদ বা মারপিটের অভ্যাস থাকা । 
(৬৪) আপন গোলামকে খাসী বানানো অথবা তার কোন, অঙ্গ কেটে ফেলা অথবা তাকে ভীষণ কষ্ট দেওয়া । 
(৬) অনুগ্রহ বা উপকারকারীর প্রতি না-শোকরী করা বা অকৃতজ্ঞ হওয়া। 
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(৬৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দিতে কৃপনতা করা । 

(৬৭) হেরেম শরীফে ধর্মদ্বোহীতা বা কোন গুমরাহীর কাজ করা । 

(৬৮) মানুষের গোপন দোষ তালাশ করা এবং এর পিছনে লেগে থাকা । 

(৬৯) গুটি দ্বারা জুয়া খেলা । তবলা, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাজানো । (যে সকল খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে 
কিরাম একমত, সেগুলোতে লিগ হওয়াও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ।) 

(৭০) ভাজ খাওয়া বা পান করা। 

(৭১) এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফির বলা । 

(৭২) একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের অধিকার আদায়ে সমতা রক্ষা না করা। 

(ে৩) হস্ত মৈথুন করা (অর্থাৎ স্বীয় হাত ইত্যাদি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বীর্যপাত ঘটানো ।) 

(৭৪) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া । 

(৭৫) মুসলমানদের দুরবস্থা ও অভাব-অনটনে আনন্দ বোধ করা। 

(৭৬) কোন জানোয়ার যেমন, গাভী, বকরী, ভেড়া ইত্যাদির সাথে যৌন সম্তোগে লিপ্ত হওয়া । (নাউযুবিল্লাহ) 

(৭৭) আলেম তার ইলেম অনুযায়ী আমল না করা । 

(৭৮) কোন খাদ্যদ্রব্যকে মন্দ বলা । (তৈরী বা রান্নার ক্রুটি বর্ণনা করা এর অন্তভূক্ত নয়।) 

(৭৯) গান-বাদ্য সহ নাচা। 

(৮০) দুনিয়াকে মহব্বত করা অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া । 

(৮১) দাড়িবিহীন ছেলেদের প্রতি কামভাবসহ দৃষ্টিপাত করা । 

(৮২) অপরের ঘরে উকি মারা । 

(৮৩) বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা । (এ ব্যাপারে মুসলমানগণ চরম উদাসীন । অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ 
বা জেনেও এ মহাপাপে লিপ্ত । এ থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন! অনুবাদক) 

সগীরাহ গুনাহসমূহ £ 

(১) গাইরে মাহরাম অর্থাৎ যে সকল মহিলাদের সাথে বিবাহ জায়েয, স্বেচ্ছায় তাদের দিকে তাকানো অথবা স্পর্শ করা 
অথবা এরূপ মহিলার সাথে নির্জন ঘরে বসা। 

(২) কোন মানুষ বা পশুকে অভিশাপ দেওয়া । 

(৩) এরূপ মিথ্যা বলা, যদ্বারা অপরের ক্ষতি না হয়। 

(৪) কোন মুসলমানের দুর্নাম রটানো, যদিও তা সত্য হয় এবং ইশারা-ইংগিতেই করা হয়। 

(৫) বিনা প্রয়োজনে এমন বিল্ডিং বা উচু স্থানে উঠা, যেখান থেকে অন্য লোকদের ঘর-বাড়ী দেখা যায়। 

(৬) বিনা ওযরে বা অকারণেই কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা । 

(৭) না জেনে-শুনে এবং যাচাই-বাছাই না করেই কারও পক্ষপাতিত্ব করা বা জেনে-বুঝে সত্যের বিপরীতে ঝগড়া 
করা। 

(৮) নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে হাসা বা কোন মুসীবতের কারণে ক্রন্দন করা । 

(৯) পুরুষদের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা। 
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(১০) কথাবার্তা ও চাল-চলনে অহংকার ও দান্তিকতা প্রকাশ করা 

(১১) কোন ফাসিক-পাপাচারীর নিকট বসা। 

(১২) মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ছি-প্রহরের সময় নামায পড়া । 

(১৩) নিষিদ্ধ দিনগুলিতে দেই ঈদ ও তাশরীকের দিনগুলিতে) রোষা রাখা । 

(১৪) মসজিদে নাপাক বা অপবিত্র জিনিশ প্রবেশ করানো । 

(১৫) মসজিদে কোন পাগল বা এমন ছোট শিশু নিয়ে যাওয়া, যাদের দ্বারা মসজিদ নাপাক হওয়ার আশংকা আছে । 

(১৬) প্রস্রাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসা । 

(১৭) গোসল খানায় কাপড়-চোপড় খুলে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া, যদিও সেখানে কোন লোক না থাকে । 

(১৮) “সওমে বেসাল' অর্থাৎ মাঝখানে একদিনও বাদ না দিয়ে একাধারে রোযা রাখা । 

(১৯) যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে যিহারের কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হওয়া । 

(২০) মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের সফর করা । (অবশ্য নিরুপায় হয়ে তাদের একাকী বাঁ গাইরে মাহরামের সাথে 
সফর করাতে কোন অসুবিধা নেই ।) 

(২১) কোন বস্তু নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে দাম-দর চলছে অথবা কোন মহিলার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিষ্কে দুই পক্ষ 
আলাপ-আলোচনা করছে, এমতাবস্থায় তাদের চূড়ান্ত জবাবের পূর্বে তাদের বেচাকেনা বাঁ বিবাহের পয়গামে 
কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা । 

(২৩) গ্রামবাসীরা যে সকল মালা-মাল শহরে নিয়ে আসে, সেগ্তলোকে দালালী করে ক্রয় করী । 

(২৪) শহরের উদ্দেশ্যে আগত মালামাল শহরে পৌছার পূর্বেই শহরের বাইরে গিয়ে খরিদ করে ফেলা । 

(২৫) জুম'আর আযানের পর বেচাকেনা করা। 

(২৬) বিক্রয়ের সময় মালের দোষ ত্রুটি গোপন করা । 

(২৭) সখ করে কুকুর পালা । (শিকার বা ফসলের হিফাযতের উদ্দেশ্যে পাললে তা জায়েয আছে।) 

(২৮) মদ ঘরে রাখা । 

(২৯) দাবা খেলা । 

(৩০) মদ বেচাকেনা করা । 

(৩১) তুচ্ছ-মামুলী বাঁ সাধারণ জিনিস এক দুই মুষ্ঠি চুরি করা । 

(৩২) হাদীস শুনানো বা বলে দেওয়ার বিনিময়ে চুক্তি করে পারিশ্রমিক লওয়া । 

(৩৩) দীড়িয়ে গুস্রাব করা । 

(৩৪) পানির ঘাট বা গোসল খানায় প্রস্রাব করা । 

(৩৫) নামাযে নিয়মের বিপরীত কাপড় পরিধান করা । 

(৩৬) জানাবাত অর্থাৎ গোছল ফরয হওয়া অবস্থায় আযান দেওয়া । 

(৩৭) জানাবাতের অবস্থায় বিনা ওযরে মসজিদে প্রবেশ করা । 

(৩৮) নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাড়ানো । 

(৩৯) নামাযে লম্বা চাদর এভাবে পরিধান করা যে, এর ভেতর থেকে হাত বের করা মুশকিল হয়ে পড়ে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৪২ 

(৪০) নামাযে কাপড় অথবা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা অথবা কাপড় 
উলট-পালট করা। 

(৪১) নামাযরত ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা বা দীড়ানো । 

(৪২) নামাযের মধ্যে ডানে বামে বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা। 

(৪৩) মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা । 

(৪৪) মসজিদে ইবাদত ছাড়া অন্য কোন কাজ করা। 

(৪৫) রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে “মোবাশারাত' করা অর্থাৎ বন্ত্রহীন অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরা । 

(৪৬) রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দেওয়া, যদি এতে সীমালংঘন অর্থাৎ সহবাস পর্যন্ত গড়ানোর আশংকা না থাকে । 

(৪৭) জানোয়ারকে পিছন অর্থাৎ ঘাড়ের দিক দিয়ে যবাই করা । 

(৪৮) নিকৃষ্ট মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা । 

(৪৯) পচা-গলা অথবা পানির উপর ভেসে উঠা মৃত মাছ খাওয়া। 

(৫০) মাছ ছাড়া অন্য কোন মৃত জানোয়ার খাওয়া । 

(৫১) হালাল ও যবাইকৃত প্রাণীর বিশেষ অঙ্গ, মৃত্রথলী ও মাংস গ্রন্থি জেত্তুর দেহে উ্থিত গোলাকার জমাট মাংস) 
খাওয়া । 

(৫২) সরকারের পক্ষ হতে বিনা-প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা । 

(৫৩) ওলি বা অভিবাবকের অনুমতি ব্যতিত বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্কা (সাবালিকা, বিবেকবান) মেয়ের বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া । (তবে বিনা কারণে ওলী যদি বিবাহে বাঁধা সৃষ্টি করে, সে ক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে 
বসাতে কোন দোষ নেই ।) 

(৫৪) “নিকাহে শেগার' করা অর্থাৎ কোন মেয়েকে বিয়ে করে তাকে মহর দেওয়ার পরিবর্তে নিজ কন্যাকে পাত্রী 
পক্ষের কারও নিকট বিয়ে দেওয়া। 

(৫৫) স্ত্রীকে এক সাথে একাধিক তালাক দেওয়া । 

(৫৬) বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়া (প্রয়োজনে স্ত্রীকে রজয়ী তালাক দেওয়া উচিত ।) 

(৫৭) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া তৈবে এসময় খোলা" করাতে কোন অসুবিধা নেই ।) 

(৫৮) যে তুহরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে এ তুহরে তালাক দেওয়া । (হায়েয হতে পবিত্র দিনগুলোকে তুহর বলা হয়।) 

(৫৯) স্ত্রীকে তালাকে রজঈ প্রদান করে সহবাসের মাধ্যমে (রজয়াত করা বা) ফিরিয়ে আনা । (কারণ, এ অবস্থায় 

স্ত্রীকে মুখের কথার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা উত্তম ।) 

(৬০) স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া অথবা ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় (রজ'আত করা) ফিরিয়ে আনা । 

(৬১) স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঈ'লা করা ও অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম খাওয়া । 

(৬২) সন্তান-সন্তৃতিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদানের বেলায় সমতা রক্ষা না করা। (অবশ্য কোন ছেলে বা মেয়েকে 

তার যোগ্যতা ও ইলমের কারণে কিছু বেশী প্রদান করলে কোন অসুবিধা নেই ।) 

(৬৩) বিচারক ও প্রশাসকের জন্য বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের সাথে বৈঠকে অথবা লক্ষ্য ও মনোযোগের ক্ষেত্রে সমান 

দৃষ্টি না রাখা । 

(৬৪) বাদশাহের দেওয়া পুরক্কার গ্রহণ করা । 

(৬৫) যে ব্যক্তির নিকট হারাম মাল বেশী আর হালাল মাল কম, এমন ব্যক্তির হাদিয়া বা দাওয়াত বিনা ওযরে 

যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা। 

(৬৬) লুষ্ঠিত জমি হতে উৎপন্ন ফসল ভক্ষণ করা। 
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(৬৭) লুষ্ঠিত জমিতে প্রবেশ করা, যদিও নামাযের জন্য হয়৷ 

(৬৮) অন্যের জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতিত চলা । 

(৬৯) কোন জানোয়ারের নাক-কান ইত্যাদি কাটা। 

(৭০) কোন হারবী (অর্থাৎ অমুসলিম দেশের কাফির) মুরতাদ (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীকে) তিনদিন পর্যন্ত 
মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করা । 

(৭১) ধর্মত্যাগী মহিলাকে হত্যা করা। 

(৭২) নামাযের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হলে তা আদায়ে দেরী করা অথবা ছেড়ে দেওয়া । 

(৭৩) নামাযের মধ্যে কোন বিশেষ সূরা পড়াকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া । 

(৭৪) জানাযার খাটলকে পাক্থীর মত বাশ বেঁধে উঠানো । 

(৭৫) বিনা প্রয়োজনে দু'জনকে একই কবরে দাফন করা । 

(৭৬) জানাযার নামায মসজিদে পড়া । (যে হাদীসে মসজিদে জানাযার নামায পড়া হারাম বলা হয়েছে, সেই হাদীস অনুযায়ী) 

(৭৭) ডানে-বামে বা সামনে কোন ছবি রেখে নামায পড়া অথবা তার উপর সিজদা করা । 

(৭৮) স্বর্ণের তার দিয়ে দাত বাধা। 

(৭৯) স্বর্ণের বা রৌপ্যের বাসন ব্যবহার করা । 

(৮০) মৃত ব্যক্তির চেহারা চুম্বন করা 

(৮১) কোন কাফিরকে বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা । (অবশ্য সে আগে সালাম দিলে তার জবাবে “ওয়া 
আলাইকা” বা “হাদাকাল্লাহু' বলা উচিত।) 

(৮২) ইসলাম বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকট হাতিয়ার বা যুদ্ধান্ত্র বিক্রয় করা । 

(৮৩) খাসীকৃত গোলাম থেকে কোনরূপ খেদমত লওয়া অথবা তার উপার্জিত সম্পদ থেকে খাওয়া | 

(৮৪) বালেগ পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ এমন কোন পোশাক বাচ্চাদেরকে পরিধান করানো। 

(৮৫) আপন মনে খুশি ও শান্তি আনার উদ্দেশ্যে গান গাওয়া । 

(৮৬) কোন ইবাদত আরম করে ছেড়ে দেওয়া । 

(৮৭) এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে আপন স্ত্রী বা দাসীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া, যে যৌন বিষয়ে জ্ঞান রাখে । যদিও 
সে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে । (অবশ্য ছোট ছোট শিশু যারা এ ব্যাপারে কিছুই বুঝে না, তাদের থাকাতে কোন দোষ নেই।) 

(৮৮) দাড়িবিহীন কোন বালক শাসকের অভ্যর্থনার জন্য বের হওয়া। 

(৮৯) রাস্তায় দাড়িয়ে বা বসে থাকা । যাতে লোক চলাচলে কষ্ট হয়। 

(৯০) আযান শোনার পর ইকামতের অপেক্ষায় ঘরে বসে থাকা । 

(৯১) পেট ভরে যাওয়ার পরও খাওয়া । (তবে রোযা বা মেহমানের খাতিরে কিছু বেশী খেলে কোন দোষ নেই।) 

(৯২) ক্ষুধা ব্যতিত খাওয়া । (অবশ্য যদি কোন রোগের কারণে ক্ষুধাই না লাগে অথবা শক্তি বৃদ্ধির জন্য খানার 
প্রয়োজন হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই ।) 

(৯৩) আলেম, বুযুর্গ ও পিতা ছাড়া অন্য কারও হাত চুম্বন করা! 

(৯৪) শুধু হাত দিয়ে সালাম করা । (তবে যাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে, সে যদি বধির হয় কিংবা দূরে থাকে, তাহলে 
মুখে সালাম দেওয়ার সাথে সাথে হাত দিয়ে ইশারা করাতেও কোন দোষ নেই) 

(৯৫) কুরআন পড়ায় মগ্ন ব্যক্তির জন্য আপন পিতা অথবা উস্তাদ ব্যতিত অন্য কারও সম্মানার্থে দাড়ানো । 

ফকীহ আবুল লাইস রহ. এর মতে আরও কিছু সগীরা গুনাহ। 

(৯৬) কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা। 

(৯৭) হিংসা করা। 

(৯৮) অহংকার ও আত্মন্তরিতা করা । (নিজেকে বড় মনে করা) (৯৯) গান শুনা 
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(১০০) গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির বিনা ওযরে মসজিদে বসা । 
(১০১) কোন মুসলমানের গীবত শুনে চুপ থাকা । 
(১০২) মুসীবতের সময় আওয়াজ করে চিৎকার করে কাদা । বুকে হাত মারা ইত্যাদি । 
(১০৩) যদি লোকজন কোন ইমামের উপর অসন্তুষ্ট থাকে, উক্ত ইমাম এসব লোকের ইমামতি করা, যদিও তাদের 
অসস্তুষ্টি বিনা কারণেই হয় এবং তার মধ্যে কোন দোষ না থাকে। 
(১০৪) খুতবার সময় কথা বলা । 
(১০৫) মসজিদে গিয়ে লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া । 
(১০৬) মসজিদের ছাদে নাপাকী ফেলা । 
(১০৭) লোক চলাচলের পথে নাপাকী ফেলা। 
(১০৮) সাত বছরের বেশী বয়সের ছেলের সাথে মায়ের এক বিছানায় শয়ণ করা। 
(১০৯) হায়েয-নেফাস বা জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা। 
(১১০) বাজে কথায় বা কাজে সময় নষ্ট করা । যেমন- আগেকার রাজা-বাদশাহদের ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশের 
আলোচনা করা । 
(১১১) উপকারবিহীন-অনর্থক কথা-বার্তা বলা । 
(১১২) অতিমাত্রায় কারও প্রশংসা করা । 
(১১৩) কষ্ট ও কৃত্রিমতা করে ছন্দের ন্যায় মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলা অথবা কথাকে শক্তিশালী করার জন্য কৃত্রিমতা 
অবলম্বন করা । 
(১১৪) গালি ও অশ্লীল কথা বলা। 
(১১৫) সীমাতিরিক্ত হাসি-ঠা্টা করা । 
(১১৬) কারও গোপন কথা ফাস করে দেওয়া । 
(১১৭) বন্ধুবর্গ ও সাথীদের অধিকার আদায়ে অবহেলা করা। 
(১১৮) ওয়াদা করার সময়েই মনে মনে ওয়াদা পূর্ণ করার ইচ্ছা না করা। 
(১১৯) ধর্মীয় বিষয়ে বে-আদবী ছাড়া অন্য কোন কারণে অধিক রাগাবিত হওয়া । 
(১২০) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবকে জুলুম থেকে না বাচানো। 
(১২১) অবহেলা করে জামাত তরক করা । 
(১২৩) সত্যের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করা । 
(১২৪) কোন অমুসলিম জিম্মিকে (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে কর দিয়ে বসবাস করে এমন অমুসলিমকে) “হে কাফির' 
বলে সম্বোধন করা- যদি সে এতে মনে কষ্ট পায় । 
(১২৫) নিষ্ন লিখিত বাক্য ছারা দু'আ করা ঃ 
১০ ৩ ০ সহি 
(তোমার আরশের মর্যাদাপূর্ণ আসনের উসিলায়।) 
আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. তার “সাগায়ের ও কাবায়ের' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত সংখ্যা এ তরতীবেই লিপিবদ্ধ 
করেছেন৷ তবে ইবনে হাজার আসকালানী রাযি.-এর চেয়েও অধিক সংখ্যা উল্লেখ করেছেন । তাছাড়া ইবনে নুজাইম 
রাযি. যে সকল গুনাহকে সগীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন, তিনি এর অধিকাংশগুলোকে যাওয়াজের নামক গ্রন্থে 
কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । মূলতঃ কবীরা ও সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা নিয়ে তাদের মাঝে যে মতপার্থক্য 
রয়েছে, তা হতেই এরূপ তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। 
একটি কথা খুব ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার! পূর্বেও বলা হয়েছে, কোন আলেমের মতেই কোন গুনাহ-সগীরা 
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হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এতে লিপ্ত হওয়া মামুলি বা সাধারণ ব্যাপার অথবা এ থেকে বাচার জন্য খুব বেশী 
চিন্তা-ফিকির করার প্রয়োজন নেই; বরং কবীরা ও সগীরা গুনাহের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তা কেবল একটি 
পরিভাষাগত বিষয় । অন্যথায় গুনাহ মানেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাফরমানী ও অবাধ্যাচরণ । এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে প্রত্যেক গুনাহই (সগীরা-কবীরা যাই হোক) শক্ত ও মহামুসীবতের কারণ । আল্লাহ তাআলা বিশ্বের সকল 
মুসলমানকে যাবতীয় গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন । আমীন। 
৭1০ ৮1101 92৯-০ 2551 লৈ ০৬৩ 2 
অনুচ্ছেদ ৪ ৫. পিতার বন্ধুকেও সম্মান প্রদর্শন করা 


-$ 3) 1৮ 42০2 ্ ৯5৪5 প ০১৩ শোর জর ১০1৫ পুতি পে 0 দল 
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১5) ০৮ 0:৮5 ৩: ১৮৪৮ উম ঠা] ৩2 ৮51 6 ১০৬ শ্রীশপ্ি ৮ শশা ১০৭৮ 


এগ 4585 গু ৪01 ৩১৮০ এ ৮০৪ 91 ৮০ 2৯৩৪ 201 ৯৯৮ ৮০ 52190 এ ৩ 
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৮৯9 52৯ উ% 2৫ ও ৬৫ ৬৮৩৯ 
৮. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... ইবনে উমার রাযি, থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, উত্তম সৎ ব্যবহার হল, পিতার বন্ধুদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা। 
এ বিষয়ে আবূ আসীদ রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ। এ হাদীসটি ইবনে উমার রাযি.-এর বরাতে একাধিক 
সূত্রে বর্ণিত আছে। | 
সহজ তাহবকীক ও তাশবীহ 
ফকীহুন নাফস আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদভাব বজায় রাখা, ভাল 
আচরণ করা এ কথার প্রমাণ যে, সে পিতাকে গভীর ভালবাসে, ভক্তি করে । কারণ, পিতার বন্ধু-বান্ধবকে মহব্বত 
তো এ জন্যই করা হয় যে, তিনি পিতার বন্ধু। পিতার প্রতি যতটুকু ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকবে, পিতার 
বন্ধু-বান্ধবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটবে । জনৈক কবি চমৎকার এক কথা বলেছেন- 
পিতার বন্ধু-বান্ধবের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে বিষয়টি প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে মায়ের সখী-বান্ধীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি 
সমানভাবে প্রযোজ্য ৷ মায়ের বান্ধবীদেরকেও শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে। এটা পর্দা রক্ষা করেও করা সন্ভব। 
(আল-কাওকাব, মা'আরিফুল হাদীস) 
আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, অট্নেক সময় মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের এ অনুভূতি তৈরি হয়, আহ! আমি 
কত বড় নেয়ামত খুইয়ে ফেলেছি। অয় তো তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারি নি। আল্লাহ তা'আলা 
এমন সন্তানদের জন্যও সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন । এমন সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্রে পথ দু'টি । 
প্রথমতঃ মাতা-পিতার জন্য বেশি বেশি দু'আ ও সাওয়াব রেসানি করা । এটা দান-সদকা, নফল নামায বা কুরআন 
তিলাওয়াতের মাধ্যমে হতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্যবহার করা এবং তাদের সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করা, 
যেমনটি উচিত ছিল পিতা-মাতার সাথে করার ৷ এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্‌ হয়ে যাবে । 
সদ +-০ 24৮৯৮0174৮১ ৩ ০০ 
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অনুচ্ছেদ $ ৬. খালার সঙ্গে সদ্যবহার 
42522222215 (9575 ২১০ ৩৮5৮ ০০৮০০৯ 
সি 55172915152 24 ১2855102272 
৬০১৮০) ০, / 1715-200-] এত ক 501০6 855 05551 26 025 
৫৮০ ১১৮15 85১৮ 
৯. সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী ও উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা রহ....... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ 


পাহারায় তি ডি 
চার ২৫৮০০ ০ 4 1 ১৪ টিটি পি ৫ 
রিনিতার 25150122550 জু 540০ রী 
2০96 ৩5151 2 ৬০ ৬৩ ০৪ িবিটিমোরি সিন 
১০. আবু কুরায়ব রহ...... ইবনে উমার রাযি, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহাপাপ করে ফেলেছি, আমার কি কোন 
তওবা আছে? তিনি বললেন, তোমার মা আছেন কি? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছেন? 
জানার 0579, 55157575755 287 
2? এরি ১৪ 2 নি ১৬. 2৮% পপ 2 
তিতা ১১০১৪৫০০৪৮০ 5৪০9৮ ভ০/ ০০ 
৩ ৩ 3 34০ ৩2 পে 221 58 ০০১৬ ৩০৪ 
১১. ইবনে আবূ উমার রহ..... আবূ বাকর ইবনে হাফস রাযি. সৃত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এতে ইবনে 
উমার রাযি.-এর উল্লেখ করা হয়নি। এটি আবূ মুআবিয়া রহ.-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। আবূ বাকর 
ইবনে হাফস রহ. হলেন ইবনে উমার ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাষি. | 


সহজ তাহকীক ও ভাশবীহ্‌ 
21৮ মাত ১০৮৯| ভে$৪ $ ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এ লম্বা ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। যেমন, 
১০১ ০৮৮০ ৮2০৯117৮5 খু ৬৯৪ ৮ 9৩ ৮১৩ ০২০1৮৮)। ০ ৮৮২৮৮]। কাছ ০৮লছি]। 0৮৮ 
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০ ৮৮টি ০১৪১ 6 ভি ৬৯১৮০৯01৮৮5 ৪০৪ ৮৮৯৪ ১০০৮৪ (শ শিশিশিও ০১ ৯৮০ 
03311 47 ০00৯ ০৪১ ৮৪৪104 ক ৩৮০] 2 পা ভা লই 259 005 পসস্শি তল ৪ 
৮৯5) ৮১৮৮৪ ৮১৮ ৩ ০] ০55 ৬৪০৮) ভে৪৮ রদ] হল) 4৩৪১ আশি 0019 ভি এটা শা 
ফযযুল হাদীফর্মা -১০/খ নি, 
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(১৮৮৮ ৮৮১ ০-৮শা ০৮1 £ সম্ভবতঃ (-১১-০ ৮২১ (বড় গুনাহ) ছারা উল্লেখিত নিজের দৃষ্টিতে বড় গুনাহ 
বুঝিয়েছেন। কারণ, গুনাহ ছোট হোক বড় হোক, তা তো আল্লাহরই নাফরমানি । কিংবা হতে পারে এ সাহাবীর 
পক্ষ থেকে বাস্তবেই কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। যে গুনাহ মাফ হতে পারে নেক আমল দ্বারাই । আর এটা এ 
সাহাবীর বিশেষত ছিল। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। আল্লামা 
তীবী রহ. এর অভিমত এটাই। 

11 ৩১ এ) এ-৯ ৪ এখানে ৬৯ হরফটি ৪41) অথবা «৮০ । কোন কোন আলেম বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা 
বুঝা যায়, মায়ের খেদমত করলে কিংবা মা না থাকলে খালার খেদমত করলে আল্লাহ তা'আলা তাওবা নসীব 
করেন। (মা'আরিফুল হাদীস) 

২-৮ ০৫১৮1 5৮০৫ 5 2৩৬০ ৩০ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৭. পিতা-মাতার দু“আ 
৬ 0০৮৯ ১৮ 1810০৬৯৩585 05 ৩৯০০ 2615 05৪ 
৩১২৩৩৩৫০০৪৪ ৫১৩ পু 40019 05 9 825৮ ০ ০৪ ২৫ ৮৮৪ 2৫ 
1518 ৮16 5115 155$ ০১০11556015) 8555 62 

৮46০০১৯০১১৬ ৬৪০ 25 ৬ ৩৫ এ ঠ6 (5৯৮15 41650 0৬ ৫3 এ 

25 65565 75514869938] ০৪ উর্ব 0 459 তি ও 57 ৮ 
১২. আলী ইবনে হুজর রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি দু'আ এমন, যেগুলো অবশ্যই কবুল করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই! মজলুমের 

দু'আ, মুসাফিরের দু'আ, পিতার দু'আ তার সন্তানের ওপর । 
হাজ্জাজ আল-সাওওয়াফ রহ. এ হাদীসটিকে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর রহ. থেকে হিশামের রিওয়ায়াতের 
অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। যে আবু জাফর রহ. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন, তাকে 
আবূ জাফর আল-মুআযধিন বলা হয়। তার নাম সম্পর্কে আমরা অবগত নই। তীর সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে আৰি 
কাছীর রহ.ও একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
সহজ তাহকীক ও তাশবীহ্‌ 

যে তিনটি দুআ কবুল হয় | 
এসব দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ রহস্য হল, এ দু'আগুলোর মধ্যে ইখলাস বেশী থাকে এবং এ দু'আগুলো 
হৃদয়ের গভীর থেকে বের হয়। তাছাড়া অসুস্থ, মুসাফির এবং মজলুম ব্যক্তির অন্তর ভাঙা থাকে । আর ভাঙা দিলে 
আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার মত শক্তি রাখে। 
হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, এখানে হাদীসের শব্দ হল, ৯.1) ০ ১]1৯)। ১৮১ আর ০০ শব্দটি প্রতিকূল অর্থে 
আসে । সুতরাং এখানে দু'আ নয় বরং বদদু'আ উদ্দেশ্য ৷ যদিও পিতার নেক দু'“আও খুব তাড়াতাড়ি কবৃল হয়। 
কিন্তু বদদু'আ আরও তাড়াতাড়ি কবৃল হয়। কারণ, কোন পিতা সন্তানের জন্য একেবারে নিরুপায় ও অসহায় 
মুহূর্ত ছাড়া বদদু'আ করতে পারেন না। এ হাদীসে মায়ের কথা বলা হয়নি। কেননা বলার প্রয়োজনও নেই। 
যেহেতু মায়ের হক পিতার চেয়েও বেশি । অতএব তার বদদু'আও খুব দ্রুত হওয়াই যুক্তিযুক্ত কথা । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৪৮ 
৮১০1 ৪৪৮১ 8 এখানে মুসাফির ছারা উদ্দে*; এ ব্যক্তি, যে নিজ আবাসস্থল, পরিবার ও পরিজন ছেড়ে দূরে 
ডি 
আচে ৮. লিজার হক: 
টিরিরানিতেি 394+০%৫0 [1 1003158-544 21105151556 
১০259 555 ০৮০ 11 9 ০442 ০১৯৮ ০৮ ধা ৮০৯৭ ৮৭০ ০৮ ৩০৯৬ [১১ 
৩৩০15৯০১৮৫৫ ৮5 5255 ৬51 
১৩. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা রহ...... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতাকে ক্রীতদাস হিসাবে পেলে তাকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেওয়া ছাড়া আর 
কোন উপায়েই সন্তান পিতার হক আদায় করতে পারবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও 


সহীহ । সুহায়ল ইবনে আবু সালিহ -এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই। সুফইয়ান সাওরী 
প্রমুখ রহ. এ হাদীসটিকে সুহায়ল রহ. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 


সহজ তাহক্কীক ও তাশব্রীহ্‌ 
দত এ দাখগঠ ৪ আল্লামা জাযারী রহ. নিহায়াতে বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, কেনার পর নতুন 
করে আযাদ করবে । কেননা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ছেলে নিজ পিতাকে খরিদ করলে সাথে সাথে আযাদ 
হয়ে যায়। যেহেতু কেনাটা আযাদির কারণ হয় বিধায় আযাদিকে কেনার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। 
আহলে-যাহিরের মতে, শুধু ক্রয় করলে আযাদ হবে না বরং নতুনভাবে আযাদ করা প্রয়োজন । তারা বলেন, আলোচ্য 
অনুচ্ছেদের বাহ্যিক অর্থও আমাদের স্বপক্ষে দলীল । জমহুরের দলীল হল, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. এর 
হাদীস- ০» ৯4 ৮৮০০৮৯০1১4০ ০৮ ০৮৯ 425 ০ তুহফাতুল আহওয়াষি) 
৭1-০ (৯11 77৮ ৮১:2৮ ৪৪ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা 
৮2৮5৬ ৪5৮85 এ এ 08৮41 ৩ ১১৮০।। ১৮ 82557752545 
১১: 4০ ৩০ ৪২ ০৯৯০ 5 ১০: 464 8281062205 5 ০০ ১৯০ 
80101712850 17275552515 61446 ১ (5-23$ 
15752525518 ক 7৯2)। ৫০৬ ০১৮ 8৯)1172101151 15852 
7559 08 ৮2৬১ ৮5] ৬ 1 3215 ১24 ০ ৮4০ এল ০৮৪05 224 (৫25 ০০3 22127 
2৪5258555525558 ৬১১৮ ৮৮৮৫ ৬ত এড ছি ৬ও 
16 ৮৪ ১১৪০ ৩ ০৯৯৪| ১৮৮ ৮০ ০১ চি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ১৪৯ 

১৪. ইবনে আবূ উমার ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী রহ....... আবু সালামা রাঘি. থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, একবার আবুদ দারদা রাযি. অসুস্থ হলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. তাকে দেখতে আসেন । তখন 
আবুদ দারদা রাযি. বললেন, আমার জানা মতে আবু মুহাম্মদ (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) হলেন সবার শ্রেষ্ঠ এবং 
সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী । আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমিই আল্লাহ, আমিই রহমান । আমি 
আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম রেহমান) থেকে এর নাম (রেহ্ম) উদগত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি 
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবে, আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক রাখব আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে আমিও তার 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। 

এ বিষয়ে আবু সাঈদ, ইবনে আবু আওফা, আমির ইবনে রাবী 'আ, আবূ হুরাইরা, জুবায়র ইবনে মুত'ইম রাযি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফইয়ান - যুহরী রহ. সুত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ । মা“মার রহ. এ হাদীসটিকে যুহরী - 
আবু সালামা - রাদ্দাদ লায়ছী - আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাধি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বুখারী রহ. বলেন, 
মা*মার বর্ণিত রিওয়ায়াতটি ভুল। 

সহজ তাহ্কীক ও তাশলীহ 

৬৯৮] ০৮ (৮৫1০-55 £ অর্থাৎ আমি ১৮১ কে ₹»১ ধাতু থেকে উৎসারিত করেছি এবং রহমতের একটা 
অংশ তার মধ্যে রেখে দিয়েছি। যেহেতু ০১ «১1১৮ ০- ৩| তথা প্রত্যেকের জন্য নিজের নামের একটা 
অংশ রয়েছে। 
আল্লামা সুহাইলি রহ. বলেন, '-») এবং ১.৯) এর মূলধাতু এক। বিধায় উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক 
রয়েছে। এমন নয় যে, ৯১ আল্লাহ তা'আলার অংশ । 

+৯৮/| $ এখানে দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক । রক্তের সম্পর্ক প্রত্যেককেই (-»১ বলা হবে। কেউ কেউ 
বলেছেন, ৯) দ্বারা উদ্দেশ্য মাহরাম । তবে কথাটি দুর্বল। 

০1০) (41০১ ০ £ এখানে 441 )-০) দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার মহান করুণা ও দয়া। আর ০০১ 
5] দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আযাব । যেমনিভাবে "৯১1 24-০ তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে 
আল্লাহর দয়া ও করুনা আসে, অনুরূপভাবে »,| 4 তথা আত্মীয়তা ছিন্ন করলে আল্লাহও তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করে দেন। ফলে তার আযাব ও গযব আসে । যেমন, অন্য হাদীসে এসেছে - 

৮৮১ ৮৮৩ শ+৪ ১ ০ শি ০১০ 
“সে জাতির উপর আল্লাহর রহমত নাধিল হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তা ছিন্নকারী আছে।” 
তদ্রুপ বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছে_ ৯১০৮৩ 2৪১1 ১৮৭এ 3 আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।) 


৭৮ ৮৯১) 26 ৮৯ ০৩০ ৮০ 
অনুচ্ছেদ $ ১০. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ৃ 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ১৫০ 


১৫. ইবনে আবূ উমার রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বদলার মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী 
প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকী নয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল সে ব্যক্তি, যে তার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে নিজে তা রক্ষা করে। 

ইমাম তিরমিধী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ বিষয়ে সালমান, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


০৮৮৮ 10 ০৮৪৮৯৮০০৯৯৮] ০৮ ০ সশিটিও 6 0 ৮০৪ ৪ জোহা ০ ১০০ 
2০) ১৯০০ ৩ ক ০01 ০৯৮০ ০ ৩৪৩ মল ০৮ ৮৮ ০2 ০ ০ আশিপশি ০৮ ৬০৯০) ০৪ 


১৬. ইবনে আবূ উমার, নাসর ইবনে আলী ও.সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ..... জুবাইর ইবনে 
মুত'ইম রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (আত্মীয়তা) 
ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সুফইয়ান রহ. বলেছেন অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী | 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সাহান ও সহীহ । 

সহজ তাহস্কীক ও তাশবীহ্‌ 

পরিপূর্ণ ৮»৮। [০ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক হল, যে আত্মীয় তোমার সাথে অসদাচরণ করবে তুমি তার সঙ্গে 
সদাচরণ করবে । সদ্যবহারের প্রতিদানে শুধু সদ্যবহার করা পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্পর্ক নয়। যেমন, হাদীস শরীফে 
এসেছে- এ-১৮ ০৮৮ ৮51১ এ-৮০ ০৮ ০ আর ৮৮ 24০ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 

(১) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা । (২) তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা ।(৩) সাধ্যানুযায়ী তাদের 

প্রয়োজন পূর্ণ করা 168) মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা ।(৫) হাদিয়া-তোহফা দেওয়া ।(৬) 

সালাম-কালাম করা । (৭) তাদের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পেলে সহ্য করা । 
7৮৮৮1 ৫৮০৪৯ ৪ অর্থাৎ প্রথমবার সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুণাহ। 

এ গুনাহসহ সে জান্নীতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহর শাস্তি দিয়ে বা মাফ করে জান্নাতে 

প্রবেশ করাবেন । অথবা এর মর্মার্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দুজনের মধ্য থেকে কোন একজন কথা না বলবে, 

ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের দরজা তাদের জন্য বন্ধ থাকবে । কিংবা এ মর্মার্থও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যদি 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বৈধ মনে করে তবে সে জান্নাতে যাবে না। কেননা এর ফলে সে কাফির হয়ে 
যায়। 

এ সম্পর্কে শরঈ বিধান 

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ছিন্ন করা হারাম । আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, এ ব্যাপারে উম্মতের 
এঁক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য স্তর অনুযায়ী সম্পর্কও বিন্যাস হবে । (শামী ৪ ৯/৫৮৯) 

কাষী ইয়ায রহ. বলেন, কোন কোন সূরতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব আর কোন কোন সূরতে 
মুস্তাহাব । তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার এ হুকুম তখনকার জন্য যখন এ সব আত্ত্ীয় দ্বীনদার হবে । পক্ষান্তরে 
যদি কাফির অথবা ফাসিক-কাজিব হয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয 
আছে। কিন্তু শর্ত হল, প্রথমে তাদের বুঝাতে হবে । এতে কাজ না হলে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, সম্পর্ক 
, ছিন্ন করার কার? হল, ঈ' নর ব্যাপারে তোমাদের পরওয়া না থাকা । আর তাদের অনুপুস্থিতিতে তাদের জন্য দু'আ 


________ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৫১ _ 
করার হক কখনও বাতিল হবে না । শশুর-শাশুড়ি, শালা, ভগ্নিপতি, জামাই, পুত্রবধূ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর 
অন্য পক্ষের সন্তান প্রমুখ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হকও সাধারণ মুসলমানের 
চেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতিম-মিসকীনের চেয়ে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া 
উচিত। কোন কোন আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেও 
ছেলায়ে-রেহমী রক্ষা করা ওয়াজিব । এক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীরই বিধান এক পর্যায়ের ৷ (হুকুকৃল ইবাদ, তালীমুদ্দীন, ) 

৭-০ 161 2৬ ৮১ 5 ৮ 
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১৭. ইবনে আবি উমার রহ........ খাওলা বিনতে হাকীম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দৌহিত্রের একজনকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি তখন 
বলছিলেন, তোমরাই কৃপণতা, ভীরতা ও অজ্ঞতার কারণ হও। তোমরা তো হলে আল্লাহর সুগন্ধময় ফুল। 

এ বিষয়ে ইবনে উমর ও আশ'আছ ইবনে কায়স রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবরাহীম ইবনে মায়সারা 
রহ. সূত্রে বর্ণিত ইবনে উয়ায়না রহ.-এর রিওয়ায়াতটি তার সূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে বর্ণিত আছে বলে আমরা 
অবগত নই উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. সরাসরি খাওলা রাষি. থেকে হাদীস শুনেছেন বলে আমরা জানি না। 

সহজ তাহক্কীক ও ভাশল্লীহ্‌ 

০৯৮০১ ০৯৮৪১ ০১৯ তি £ এখানে তিনটি সীগাহই ২০০ ৬১৬ থেকে । অর্থাৎ মানুষ 
নিজ ছেলে-মেয়ের মহব্বতে কৃপন, কাপুরুষ এবং মুর্খ হয়ে যায় । কেননা মানুষ সন্তানের মহব্বতে পড়ে আল্লাহর 
রাস্তায় খরচ করতে চায় না; ছেলে-মেয়েদের কাজে আসবে ভেবে জমা করে রাখে ৷ এভাবে সে এক পর্যায়ে 
কৃপন হয়ে যায় । তদ্রুপ মানুষ ছেলে-মেয়ের মহব্বতেই জিহাদে যেতে চায় না। ভাবে, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, 
তাহলে আমার ছেলে-মেয়ের কি উপায় হবে । অনুরূপভাবে ছেলে-মেয়ের অতি মহব্বতে উলামা ও বুযুর্ণদের 
কাছে যাওয়ার অবকাশ পায় না, তাই দীনের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের যুগেও কিছু লোক পরিবার-পরিজনের পেছনে সময় দিতে গিয়ে ইল্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল । 
তখন আয়াত নািল হয়েছিল 2---9 ৮5১3১1১5011 ৮১ (নিট তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বিরাট এক ফিংলা।) 

4111 ০৮৮১ ০ ৮৮ $ উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সংশয় সৃষ্টি হতে পারে, এমন হলে তো ছেলে-মেয়েদের 
দিকে চোখ তুলে তাকানোও উচিত নয় । এ সংশয় দূরীভূত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, যেমনিভাবে ফুল মানুষের 
কাছে স্বভাবগতভাবে প্রিয়, তেমনিভাবে ছেলে-মেয়ের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাও মানুষের স্বাভাবজাত। তাই এটা 
নাজায়িয তো নয়ই বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রশংসনীয়ও বটে | তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ছেলে-মেয়ের মহব্বতে 
পড়ে যেন আখেরাত বরবাদ না হয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ১৫২. 
২০ ১0501 22৯১ ১ 2৩৮ ৮ 
অনুচ্ছেদ £ ১২. সন্তানের প্রতি দয়া 
118৯ 0551,555575256-2251515-78 
55 ভগ 61 45৩79 555 555 পট 2501 ৮৩৬ ৩2 6৯ ০ 3 ৮০ ৩ ০ 
41 :11445 05542515268 ৫৫০০ ঠা ০৪ ০৪804365০৬৫ 2] 


রে 


3৮ ০১৮ ৬৮০ ৩৫ 2 

১৮. ইবনে আবু উমার ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রহ........ টি 
একবার আকরা' ইবনে হাবিস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন, তিনি হাসান রাধি. কে চুমু 
খাচ্ছেন। ইবনে আবূ উমর তার বর্ণনায় বলেন, হাসান কিংবা হুসাইনকে ৷ তিনি বললেন, আমার তো দশটি সন্তান 
রয়েছে। অথচ এদের কাউকে কোন দিন চুমু খাইনি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি 
দয়া প্রদর্শন করে না, তাকেও দয়া করা হয় না। 

এ বিষয়ে আনাস, আয়েশা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান রহ. -এর নাম 
হল, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাহবকীক ও তাশন্রীহ্‌ 

৮৯ 3 ১৯০ ১০ £ প্রথম সীগাহ ০১৮৯৮ এর এবং দ্বিতীয় সীগাহ 4৯-* এর | এ হাদীস দ্বারা বুঝা 
যায়, শিশু-সন্তানকে চুমু দেওয়া, কোলে নেওয়া, কাধে উঠানো সবই সুন্নাত। এগুলোও দীনের অংশ বরং আল্লাহ 
তা'আলা যে মুমিনের অন্তরে রহমত ঢেলে দিয়েছেন, তার নিদর্শন । অন্য এক হাদীসে এসেছে- 

৮০০১ উ০টী্চ ৮5৮2 09 ৩৩শিকি শ৮52 ০) ০ 
“যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয় ।” 


২০ ৮1515 ০১০০1 15 26601 ও ত্ডে ০এ 
অনুচ্ছেদ $ ১৩. কন্যা ও বোনদের জন্য ব্যয় করা 
০৫০৬০১২৮৪৬৭ ০১/০০৬৮ 18526525781 


রনি রর চী হ্যা 

ও 531 ৯259103 025 ১৮০ 822 পে ০ ডন ৯৮৮০ ৮ ৯০১ ০১:5০৮ 
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১৯. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে কিংবা তিনটি বোন থাকে অথবা দুইটি মেয়ে কিংবা দুইটি বোন 

থাকে, সে যদি তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তার জন্য 
রয়েছে জান্নাত । 


পদ 


বা সপে সবী হোন) ১০৩ 
১ 91 30 ৩9৩7৪১৮৭৫০৭ 03 খর 401 531 24) ১১৯৯ ও ১০ নি 
2) ৮5 খু ৮$50] ০৮৯১১ ১ ৩০৯৮ 
2 ০০৬ ৮ 74 2 ই ০০৮৬০ ০5 
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4; টি 1১৬ 
২০. কুতায়বা রহ...... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন থাকে, সে তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে, তবে 
অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।এ বিষয়ে আয়েশা, উকবা ইবনে আমির, আনাস, জাবির ও ইবনে আব্বাস রাষি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সাঈদ খুদরী রাযি.-এর নাম হল, সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান। আর সাদ 
ইবনে আবি ওয়াককাস রাযি. হলেন সাদ ইবনে মালিক ইবনে উহায়ব। কোন কোন বর্ণনাকারী এ সনদে একজন রাবী 
বৃদ্ধি করেছেন। 
০ এ ৬০ ৮০ ৬ 95৮0 ৮5৫ এ (7555215 682552775517555 ৮ 
৫৮০৫ ল-ক 9৩৫ ৪৫৫৩/৬৭ 4 ও 20135৩৩০৪৬৪ ৮০ 
92855187758 
২১. আল ইবনে মাসলামা রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, মেয়ে দিয়ে যাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, সে যদি তাদের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে তবে তারাই 
তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা (বাধা) হয়ে দাড়াবে । এ হাদীসটি হাসান। 
4144 2 12 10120 2 চে 258 
রে 4544৩ 7 রিডিটিটিটি 45:56 ৩61 ৫2553755552 455 8555 ১৪৫ 
০৩২১৯ 54৩৯৮৫৮21১৮ পর ভা 05০ ৮৯9 প্র ৮5০। ০৮০ ১৯৯ ৪ 
(১৮4০: ৯০৯৮15৯5001 ০ টি এডি 
২২. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা একবার আমার 
কাছে এল, তার সঙ্গে তার দু'টি মেয়ে ছিল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু চাইল । কিন্তু একটা শুকনা খেজুর ছাড়া আর 
কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম । সে তার দু'মেয়ের মাঝে সেটি ভাগ করে দিল। 
নিজে কিছুই খেল না। এরপর বেরিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে আমি তাকে ঘটনা 


বললাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তিকে মেয়েদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করা 
হয় তারা তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা হয়ে দাড়াবে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১৫৪ 
রা 2 টি ৯১52 20 শত প০ 0৫০2 5 54 রন 
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1৯৫ ০১৪ ১০৪ 1448 2১৫ জেড টন তত ০৪ ১০০০ ৩০ আলি উ2িিত 5 
০1৩৫ ৮৩ সে 4101 2522 242 46 (৮৮5০15501৩৪ 54441 ১2445 ৩% ১৮৩ 
২৩. মুহাম্মদ ইবেন ওয়াহীর আল-ওয়াসিতী রহ বায আবু বাকর ইবনে উবায়দিল্লাহ ইবনে আনাস ইবনে মালিক 
রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটো মেয়ে সন্তান লালন-পালন 
করবে সে ব্যক্তি আর আমি এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করব। এরপর তিনি দুটো আঙ্গুল ইশারা করে 
দেখালেন । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব । মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয রহ. থেকে উক্ত সনদে 
মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ রহ. একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আবু বাকর ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আনাস 
রহ. বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সহীহ হল, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ বাকর ইবনে আনাস। 
সহজ তাহককীক ও তভাশব্রীহ্‌ 
এখানে সদ্যবহারের অর্থ কি? 
০4৮৮৮৮৮০৯০৪ £ এখানে ৬৮৮ ০৮৮ তথা সদ্ধ্ববহার করা বা উত্তম সঙ্গ দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ 
ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা- 
(১) কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করা । 
(২) কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে আরও সদ্যবহার করা৷ 
(৩) হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেন, উল্লেখিত ফযীলত তখন পাওয়া যাবে, যখন তাদের বিয়ে-শাদি 
হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা হবে । (হাশিয়ায়ে তিরমিযী, তাকমিলাহ) 
এক মেয়ে প্রতিপালন করলেও উক্ত ফযীলত পাওয়া যাবে 
কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, এ ফযীলত এ ব্যক্তির জন্য খাস, যে ব্যক্তি তিন মেয়ে 
অথবা দুই মেয়ে লালন-পালন করেছে। মূলতঃ স্পষ্ট কথা হল, এক মেয়ে প্রতিপালন করলেও উক্ত ফযীলত 
পাওয়া যাবে । তার দলীল দুটি । যথা- | 
এক. এ অনুচ্ছেদের একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-_ 1:+ ৮১41 ১ 
6০1 ...০০৮০]| ৩ এখানে ৮৩ শব্দটি ইংগিত করে যে, উক্ত জান্নাত লাভের ফযীলত ব্যাপক। যে ব্যক্তি এক 
মেয়ে প্রতিপালন করবে সেও জান্নাত লাভ করবে । 
দুই. তাবরানী আওসাত এ বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে- 
৮০৯9 ৩০৩ ৮০৮৯1১9 ৮4০ তান ৪০ ০১৮০৪ 
এ হাদীসের সমর্থনে তাবরানীর আরেকটি হাদীস দুর্বল সনদে পাওয়া যায় । যেমন, 
৮০ ০ ৮৪ তাও পিল ০ শ৮০০ ১৩ পি ৪ ০৮৬ ৩ ৮৪৯৪০ শাশিশ ০ ৩৪ 
4৮০ ৮31 ৪1440] 
সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, একটি মেয়ে প্রতিপালন করলেও হাদীসে উল্লেখিত ফযীলত লাভ হবে ।(তাকমিলাহ) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৫৫ 

এই পরীক্ষার মর্ম কি? 

৩০০৮ ০৮ তি ৮151 ০৮ 8 এখানে 5 শব্দটি 1৯৫৮ ৮৪৮৮ এর সাথে । অর্থ, যাকে পরীক্ষায় 
ফেলা হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারীতে লিখেছেন, পরীক্ষার অর্থ নির্ণয়ে উলামায়ে কিরাম 
থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, কন্যা-সন্তানের অস্তিত্টাই এটকা পরীক্ষা । কেউ কেউ 
বলেন, তার থেকে প্রকাশিত কার্যকলাপ একটা পরীক্ষা । 
আল্লামা নববী রহ. বলেন, কন্যা সন্তানকে পরীক্ষা বলার কারণ হল, মানুষ কন্যা সন্তানের জন্মকে একটা 
লঙ্জীজনক বিষয়. মনে করত | এমনকি জাহিলি যুগে এ মিছে লজ্জার কারণে কন্যা সন্তানকে হত্যা পর্যন্ত করত। 
কখনও বা জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম এ অমানবিক পৈশচিকতার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে কন্যা সন্তান প্রতিপালনে 
ফযীলত প্রান্তীর ঘোষণা দিয়েছে । এখন দেখার বিষয় হল, কে কন্যা সন্তানের সঙ্গে সঘ্যবহার করে আর কে করে 
না। সুতরাং এটা এটাক পরীক্ষা। 

১৮০] ০৮ 0৮৯০৮ এ ৮ $ অর্থাৎ মানুষ যদি নিজের গুনাহর কারণে আল্লাহর আযাব ও গযবের যোগ্য হয়ে 
যায়, তাহলে কন্যা সন্তানের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার বদৌলতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন 
এবং দোযখ থেকে নাজাত দিয়ে দিবেন । 

বিরোধ মীমাংসা £ এখানে রয়েছে যে, 
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৬ 
বাহ্যত এ দুটি রেওয়ায়াতে বিরোধ রয়েছে। কেননা তিরমিষীর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আয়েশা রাযি. 
তাকে একটি খেজুর দিয়েছিলেন । মুসলিমের রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, তিনটি খেজুর দিয়েছেন । 
এর সামঞ্জস্য বিধানে বলা হয়, হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট তখন শুধু একটি খেজুর ছিলো । তিনি সেটাই 
দিয়েছেন। অতঃপর পরবর্তীতে আরও দুটি পেয়ে সেগুলোও দিয়েছেন । কারও কারও মতে, এখানে মূলতঃ ঘটনা 
দুটি । 
অথবা হতে পারে রাবীর কোনও হস্তক্ষেপের কারণে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, মুসলিমের রেওয়ায়াতে 
আছে, যে খেজুরটি নিজের জন্য রেখেছিলেন । তাতে অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন । নিজে না খেয়ে দু' কন্যাকে ভাগ 
করে দিয়েছেন। ফলে রাবীগণ শুধু একটির কথা বর্ণনা করেছেন, অবশিষ্ট দুটির কথা ছেড়ে দিয়েছেন, এটি একটি 
সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, রাবীগণ সাধারণতঃ ঘটনার মৌলিক অংশ স্মরণ রাখার বেশী চেষ্টা করেন। শাখাগত 

বিষয়গুলোর প্রতি এতটা গুরুত্ব দেন না। (তাকমিলাহ ৫) 

»০৮৯)১ ৫ হযরত আয়েশা রাযি. আভিভূত হয়ে বিস্বয় প্রকাশার্থে এ সংবাদ দিয়েছিলেন । যেমন, মুসলিম শরীফের 

রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট শব্দে এসেছে- (4৮৩ (-++-৮০৪ বিম্ময়ের কারণ ছিল, হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন 

নিঃসন্তান । তীর জানা ছিল না, একজন মা তার সন্তানদের জন্য কতটা আন্তরিক হতে পারে । তাই হযরত আয়েশা 
রাষি. মহিলার অবস্থা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন যে, তিনি নিজে ক্ষুধার্ত ও ক্রান্ত থেকেও খেজুরের সামান্য অংশও মুখে 
দেন নি। সন্তানদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ১৫৬ 
লাঁলীবর র্বাদা 
নারীকে নিয়েই প্রকৃতির যত আনন্দ মেলা । দুনিয়ার বুকে যার সঙ্গে পরিচয়, সে নারী । নারীকে নিয়েই জীবন সংসার । 
চেষ্টা করলেও ভুলতে পারবে না জগৎ নারীর দান, শোধতে পারবে না নারীর খণ, অস্বীকার করতে পারবে না নারীর 
স্নেহ, নারীর সেবা, নারীর ভালবাসা । নারীর অভাবে শুধু সংসারই নয়, স্বর্গও ফাকা । 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে নারীর ভূমিকা কিছু কম গুক্ততৃপূর্ণ নয় পুরুষের চেয়ে । নারীকে বাদ দিলে সৃষ্টির জৌলুসই শুধু 
কমে না, তার প্রাণও আহত হয় মারাত্মকভাবে । নারীর অনাদরে, নারীর অপমানে ও অপব্যবহারে তাই সৃষ্টির বুক 
কাপে, মুখ পোড়ে, চোখে আগুন জলে । তবু নারীর প্রতি চলে অবিচার, বাড়াবাঁড়ির অন্ত নেই নারীকে নিয়ে । 
ইসলাম ধর্ম বন্ধ করতে চায় এ বাড়াবাড়ি; নারীকে দেখতে চায় তার আপন মহিমায়; প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকে 
আপন মর্যাদায় । বলে নারী দেবীও নয়, দানবীও নয়, মানবী । সৃষ্টির সন্তান হিসাবে তার ভালবাসায় নর-নারী উভয়েরই 
সমান অধিকার । নারী-মা, নারী-বোন, নারী-প্রিয়া, নারী-জায়া, নারী-কন্যা ৷ নারীর অপমানে নরের মুখ চুন পড়বে, নীষ্ট 
হবে তার মাথা । নারীর মান-মানুষের মান । নারীর অমর্ধাদা-মানবতার অপমান । নারীর যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় 
স্কভাব-ধর্ম ইসলাম রেখেছে অনন্য সাধারণ মহান অবদান। 
বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান 

ইয়াহুদী ধর্মে নারী 

বর্তমান বিকৃত তাওরাত, তাতে লেখা আছে, নারীরা পণ্য দ্রব্যের মত, তাদেরকে অবাধভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা 
যাবে। ইয়াহুদী সমাজে তাই প্রাচীনকাল থেকে কন্যা শিশুদের বেচা-কেনার প্রচলন ছিল । বরের কাছ থেকে দাসত্বের 
মূল্যস্বরূপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেওয়া হত। ইয়াহুদী ধর্মে ভাইদের মৃত্যুর পর ভ্রাতু জায়াকে বিবাহ করা এক 
অপরিবাহ্র্য নীতি, তাতে মেয়ের মতামত গ্রহণের কোন প্রশ্নই ছিল না। তাদের মাঝে একাধিক বিবাহের এত প্রচলন 
ছিল যে, যার যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত । এতে তাদের মনগড়া কিতাবে কোনরূপ বিধি-নিষেধ ছিল না। 

ইয়াহুদীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব “আহাদ নামায়ে আতীক” গ্রন্থে আরও লেখা আছে, নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য 
পুরুষকে শান্তি পরিবেশন করা । সে মূলতঃ পাপের প্রত্রবণ । পূর্ণ কর্মের যোগ্যতা নারীর মাঝে অনুপস্থিত তাই সে 
মান-মর্যাদার যোগ্য হতে পারে না । ইয়াহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে, একমাত্র হযরত হাওয়া আ. এর প্ররোচনায় 
হযরত আদম আ. এর এত দুর্দশা পোহাতে হয়। এ থেকে ইয়াহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত উপনীত হয়েছে যে, 
নারীজাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পংকিলতার উস্কানিদাত্রী হয়ে আছে। এতে সে সব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য । শুধু এ একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী জাতির ন্যায্য অধিকারকে 
সম্পূর্ণ রূপে খর্ব করে দিয়েছে। 

কাল্পনিক তাওরাতে এ বিধানও ছিল যে, “দু'জন পুরুষের মাঝে ঝগড়া বা লড়াই শুরু হলে কোন নারী যদি তার 
স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে বা তার পক্ষাবলম্বন করে, তবে তা হবে সেন্ত্রীর জন্য অমার্জনীয় অপরাধ । সে অপরাধে 
তার উভয় হস্ত কেটে দেওয়া হবে । এতে তার প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করা যাবে না । স্বামীর প্রতি নারীর 
মমতৃবোধ হৃদ্যতা ও ভক্তি ভালবাসার পুরস্কার হিসেবে এর চেয়ে বেশী আর কী দেওয়া যেতে পারে ? একটি কুকুরের 
প্রতি প্রভু ভক্তির প্রশংসা পাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু একটি নারীর স্বামী ভক্তির বিনিময় নির্দয়ভাবে হাত কাটা । গভীরভাবে 
প্রনিধান করুন যে, নবী মূসা আ. মাদায়েন শহরে গমন করে পানির জন্য অপেক্ষমান দুটি বালিকাকে দেখে স্নেহের 
তাড়নায় তাদের সাহায্যে ছুটে গিয়েছিলেন, যা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে। তারই প্রিয় উম্মতের দাবীদার 
ইয়াহুদী জাতির ইতিহাস নারী কেলেংকারীতে পরিপূর্ণ তুচ্ছ ভুল-ত্রুটি, অহেতুক কথা-বার্তা বা পার্থিব স্বার্থের মোহে 
তারা স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করে তুলত। পাপহীন তালাকের প্রবণতা ছিল তাদের মাঝে বর্ণনাতীত | এতো শুধু তালাক নয় 
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বরং রমনীর পবিত্র জীবনকে ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা। অসহায় সে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ 
ফিরেও তাকাবে না। নারীর পবিত্র আত্মার প্রতি পুঞ্জিভূত ঘৃণার কারণেই ইয়াহুদী পুরুষেরা তাদের ইবাদতের সময় এ 
বলে প্রার্থনা জানায় যে, হে আল্লাহ! তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া, তোমায় 
মোবারকবাদ জানাচ্ছি। 
পারসিক ধর্মে নারী 

এঁতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, ইরানের অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিল যরোয়েষ্টি ৷ তার ধর্ম নীতিতে নারীদের 
ব্যাপারে আপত্তিকর বিষয় পাওয়া যায় । হযরত ঈসা আ. এর জন্মের প্রায় পচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরোয়েষ্টির 
যুগ । আর মাজুসী ধর্মের মূল বৈশিষ্ট ছিল যৌন কেলেংকারী। সে কারণেই কায়খসরু গেষ্টাপ ও আলেকজাণ্তারের মত 
প্রতাপশালী রাজারাও এ ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিল, যার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রচারণায় এ ধর্ম দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে । 
সম্রাট পারভেজও মাজুসী ছিল। সে একই সাথে বার হাজার নারীর পতিও বটে । এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে শতাধিক 
ছিল তার মা, খালা, ফুফু, বোন প্রমুখ । পারভেজ এ বার হাজার স্ত্রীতেই সত্তুষ্ট ছিল না, বরং যখন ইচ্ছা বিশ পঞ্চাশ 
জনকে তালাক দিত বা হত্যা করত আর পছন্দমত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিত। এমন কি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে 
অথবা অন্য কারও শয্যাশায়িতা করতে কোন রূপ দ্বিধাবোধ করত না। সে সময় নারীজাতি পণ্য-দ্রব্য হিসেবে 
বেচা-কেনা হত। সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সহবাস করার মত নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডেও তারা জড়িত ছিল । এভাবে 
মা-বোন-মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেওয়ার ফলে মাজুসী ধর্ম দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করে। এ ধর্মের সংস্কারক 
দার্শনিক মথুম এসে ঘোষণা দিলেন, ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল উৎস । তাই সে ধন ও নারীকে ব্যক্তি অধীনে না 
রেখে সর্বসাধারণের সম্পক্তিতে পরিণত করে । এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত 
জনতার উপভোগের পাত্রে পরিণত হয় । মাজুসী বা পারসিক ধর্মে পালাক্রমে নারী নির্যাতনের রূপ নেয় । যুবতী নারী 
সম্পর্কে বলা আছে, কোন পুষ্পবতি যেন সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সাথে কথোপথন না করে, অগ্নির দিকে দৃষ্টি না 
দেয়, পানিতে না নামে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে 
হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন খতুবর্তী নারী এর ব্যতিক্রম করলে তার জন্য বেহেশৃত হারাম । 

প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিল । প্রসবের পর চন্রিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের 
পাত্র স্পর্শ করার অনুমতি পেত না। সে সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরে বারান্দায় পা রাখতে পারত না । খতুকাল 
একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হত। এমনকি সে সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরের একটি মাত্র মাস 
নির্ধারণ করা ছিল। সেখানকার দুর্ভাগ্য নারী জাতি নিজেদের জীবনকে বোঝা বলে মনে করত । নারী ছিল স্বামীর দাসী 
স্বরূপ আল্লাহ তাআলার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদেরকে স্বামীর দাসতে নিযুক্ত করে ছিলেন দার্শনিক মথুম । 
খ্রিস্ট ধর্মে নারী 

খিশ্টানরা যদিও আহলে কিতাব তথাপি তাদের কতিপয় ধর্মগুরু এ মতে বিশ্বাসী যে, নারী জাতি হচ্ছে শয়তানের 
প্রবেশ পথ । এ পথেই শয়তানের আগমন ঘটে | তাদের বিশ্বাস যে, বেহেশতের মধ্যে যে গাছের কাছে যেতে 
আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছিলেন, সে গাছের কাছে হযরত আদম আ. প্রথমে যেতে চাননি । পরে বিবি হাওয়ার হাত 
এড়াতে না পেরে হযরত আদম আ. সে গাছের কাছে যেতে এবং সে গাছের ফল খেতে বাধ্য হন । কিন্তু কুরআনুল 
কারীম এ মত সমর্থন করে না । কুরআনুল কারীম বলে আদম ও হাওয়া দু'জনই শয়তানের খপপরে পড়েন এবং 
গাছের নিকট যেতে দু'জনই সমান দায়ী, কিন্তু খিষ্টানরা তা মানে না। তারা মেয়ে জাতিকে শয়তানের প্রবেশদ্বার মনে 
করে বলেই তারা এ শয়তানরূপী নারীদের থেকে দূরে থাকার জন্য বিবাহ করে না। তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, 
তাদের নবী হযরত ঈসা আ. যেহেতু বিবাহ করেননি, তাই ধর্মযাজক পাদ্রীরাও বিবাহ করেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
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আল্লাহর দেওয়া যৌন প্রবৃতিস্থল হচ্ছে বেশ্যালয়। তাদের কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, বিবাহ করাটা দোষণীয় 
কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের অবাধ যৌন আচরণ কোন দোষণীয় কাজ নয় ৷ অপর দিকে নারীদেরকে দারুণভাবে অবহেলা করা 
হত। যার কারণে তাদের দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ছিল দারুন 
অসহায় । নিরুপায় হয়ে তারা দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হত। তাদের স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে যৌন আচরণের বেলায় ছিল দারুণ 
অবিশ্বাস । কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। এমনকি এ ধরনের একটি প্রথা সেখানে চালু হয়েছিল যে, কোন স্বামী যুদ্ধ 
করতে গেলে কিংবা বেশী দিনের জন্য বাড়ির বাইরে. গেলে, তাদের স্ত্রীদেরকে ধাতব পদার্থ নির্মিত এক প্রকার 
কটিবদ্ধ পরিয়ে তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে তবে বাইরে যেত। এ কটিবন্ধের কারণে তারা যৌন কার্ষে অসমর্থ 
হত। এ কটিবন্ধকে বলা হত সতীত্র বর্ম। 

অতঃপর স্বাভাবিক কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠে । এ আন্দোলনের 
ফলে নারীজাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 8 

১. নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে । 

২. অর্থ উপার্জনে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে হবে। 

৩. নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সুযোগ থাকতে হবে । 

শেষ পর্যন্ত এ অধিকার সেখানে স্বীকৃত হল । ফলে দাসত্ব জীবনের পারিবারিক নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে পাল্টা আর এক 
ধ্বংসের দিকে ধাবিত হল । মেয়েদের খেয়াল-খুশী মত বিয়ে হতো । আবার পরক্ষণেই সে বিয়ে ভেঙ্গে যেত। নারী 
তার পছন্দমত অন্য একটা স্বামী বেছে নিত। 

অবাধ যৌন আচরণের ফলে গর্ভনিরোধের কলা-কৌশল আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে আবিষ্কার হওয়া 
শুরু হল গর্ভনিরোধ ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন কলা-কৌশল । যার বাতাস শেষ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা 
পৃথিবীতে । সে বাতাস আমাদেরকেও চরমভাবে আলোড়িত করছে, যা বাংলার প্রায় ঘরে ঢুকে পড়েছে। এটাকে 
আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় বর্বরতা । 


বিভিন্ন দেশে নারীর অবস্থান 

ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা 

ভারতে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যান্ত করুন। সেখানে মেয়েরা না পিতার সম্পত্তিতে অংশ পেত আর না স্বামীর 
সম্পত্তিতে অংশ পেত। তারা যতদিন বাচত শুধু গোলামী করত, আর দুটো খেতে পেত । এ ছিল নারীদের সামাজিক 
মর্ধাদা। এরপর আরও যা নৃশংস আচরণ হত মেয়েদের প্রতি, তা ভাবলেও মানুষের গা শিউরে উঠবে । তা হচ্ছে, 
কোনন্ত্রীর স্বামী যদি স্ত্রীর আগে মারা যেত তাহলে আর রক্ষা ছিল না। জ্যান্ত স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে পোড়ানো হত। 
এর নাম ছিল সতীদাহ প্রথা । তারা মনে করত স্ত্রী যার অলক্ষুণে তারই স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটে । কাজেই এ 
অলক্ষুণে নারীর আর বাচার কোন ধিকার নেই । তাকে তার স্বামীর মরদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতে হবে । আর বেঁচে 
তার কোন লাভও ছিল না। কারণ, না ছিল স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোন অংশ আর না ছিল পিতার সম্পত্তিতে! এরপর 
রাজা রাম মোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ইংরেজ শাসকদের হস্তক্ষেপে এ প্রথা দূর হল বটে। কিন্তু বিধবা অবস্থায় সে বাচবে 
কি করে, তার কোন ব্যবস্থা করা হল না। পরে যে কোন স্বামী গ্রহণ করবে, তাও সেই জাহেলী সমাজে স্বীকৃত ছিল 
না। তারা আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত না মানলেও স্বামীর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ মানত । তারা মনে করত, আল্লাহ 
একাধিক হতে পারে বটে, স্বামী একাধিক হতে পারে না। এখনও যদি তাদেরকে স্বামীর সঙ্গে পোড়ানো হয় না। 
কিন্তু তারা যে সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাচবে এমন কোন ব্যবস্থা তাদের সমাজ এখনও করতে পারেনি । হ্যা ভাগ্য 
ভাল-যারা ২/১টা সন্তানের মা হয়ে বিধবা হয় তাদের তো বাচার একটা ব্যবস্থা হয়, কিন্তু যারা সন্তান হওয়ার পূর্বেই 
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বিধবা হয়, তাদের অবস্থায় হয় বড় করুণ । তাদের নির্দিষ্ট কোন ঘর-বাড়ি থাকে না। জীবিকার জন্য তিক্ষা করে আর 
থাকার জন্য বেঁচে নেয়, কোন শ্বশান বা কোন নির্জন এলাকায় গিয়ে তৈরী করে কোন আস্তানা । বসবাসের সাথী 
হিসেবে বেঁচে নেয় কোন সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী বৈরাগী ধরনের কাউকে ৷ এক এলাকায় কিছু দিন থাকার পর আবার 
সেখান থেকে তারা চলে যায় অন্য এলাকায় । এভাবেই অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে করতে একদিন শেষ হয়ে যায় 
তার এ পার্থিব জীবনের সব কিছুই । এ হল ভারতীয় জাহিলিয়াতের সংক্ষিপ্ত চিত্র । 

গ্রীক সভ্যতার প্রথম যুগে নারীদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হত। তাদেরকে মাতৃত্বের মর্যাদা দেওয়া হত। 
বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা হত। স্ত্রীদেরকে পুরুষের সম-মর্যাদা দেওয়া হতো । 
কিন্তু যেহেতু তাদের সভ্যতার ভিত্তি মূলে কোন ঈমানী চেতনা ছিল না, তাই তারা নারী জাতিকে খুব বেশী দিন 
মাতৃত্বের মর্যাদায় রাখতে পারেনি । মাতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে এনে তাদেরকে ভোগের বস্তুতে পরিণত করে 
ফেলে । তাদের যে সমাজে একদিন নারীর সতীত্বকে অমূল্য সম্পদ হিসেবে মনে করা হত, সেই সমাজে তাদেরকে 
পুরুষের কামনা-বাসনা পূরণের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করা হল। ফলে যারা একদিন বেশ্যাবৃত্তিকে ঘৃণার চোখে 
দেখতো তারাই বেশ্যাদেরকে দেবীর আসনে বসাল। বেশ্যারা হল মহাসম্মানিতা । এমনকি যে নারী যত বেশী সংখ্যক 
দেবতার সঙ্গে রতিক্রিয়ায় সক্ষম সে তত বেশী সম্মানী দেবী । আর দেবতার মধ্যেও যিনি যতবেশী সংখ্যক নারীদের 
সঙ্গে রতি ক্রিয়ায় ক্ষমতাবান তিনি তত বেশী দামী দেবতা । আর এটাই ছিল খ্রীক পুরানোর মতে অত্যাধিক নেক 
কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ। ফলে তাদের ধর্মের মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা অবাধ যৌন আচরণের উষ্কানি পেত। এতে 
করে যৌন আসক্তি বৃদ্ধি করে দেওয়াই শেষ পর্যন্ত তাদের এক মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে পরিগণিত হল । 
জাহেলিয়াত যুগে নারী . 

জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ছিল একটি সাধারণ ও বৈধ ব্যাপার । তাদের 
অধিকারকে পদদলিত করা হত। তাদের সম্পদকে পুরুষেরা নিজেদের সম্পদ মনে করত । ওয়ারিশ হিসেবে মৃতের 
পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে তারা কোন অংশ পেত না। স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে পছন্দ মাফিক দ্বিতীয় বিয়ের 
ও অধিকার ছিল না। (সুরা বাকারার ২৩২ আয়াত ।) 

অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ও জীবজন্তুর মতই নারীও ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত ও হস্তান্তরিত হত । সূরা নিসা ঃ ১৯) 

পুরুষ তো তার অধিকার কড়ায় গপ্ায় আদায় করে নিত, কিন্তু মহিলারা তাদের অধিকার নিতে পারত না। এমন 
অনেক খাদ্য দ্রব্য ছিল যেগুলো কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, মহিলারা তা খেতে পেত না। 

(সূরা আল-আনআমঃ ১৪০) 

পুরুষরা যত সংখ্যক ইচ্ছা নারীকে বিয়ে করতে পারত। কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল 
যে, তাদের জীবন্ত প্রোথিত করারও রেওয়াজ ছিল। হায়ছাম ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন, জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা 
আরবের সকল গোত্রেই প্রচলিত ছিল। একজন একে কার্যকর করত আর দশজন ছেড়ে দিত। ইসলামের আবির্ভাবের 
পূর্ব পর্যন্ত এ প্রথা চালু ছিল। মেয়দানী) 

কেউ লোকলজ্জা ও অপমানের কারণে, কেউ খরচ যোগাতে অসামর্থ ও দারিদ্যের ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা 
করত । আরবের কোন কোন শরীফ ও নেতৃস্থানীয় লোক এ সময় এ ধরনের শিশুদেরকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কিনে 
নিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করত। (বুলুগুল আরব ফী আহওয়ালিল আরব- আল্লামা আলুসী) 

সা“সা'আ ইবনে নাজিয়া বর্ণনা করেন, ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত আমি জীবন্ত প্রোথিত হতে যাচ্ছে, এ 
ধরনের তিন শ' কন্যা সন্তানের জীবন অর্থের বিনিময়ে বাচিয়ে ছিলাম । (কিতাবুল আগানী) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _ ১৬০ 
কোন কোন সময় কোন সফর কিংবা কাজে ঝড়িয়ে পড়ায় সময় অভাবে কন্যা বড় হয়ে গেলে এবং প্রোথিত করার 
অবকাশ না পেলে গৌয়ার পিতা ধোকা দিয়ে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্ঘয়ভাবে তাকে জীবন্ত কবর 
দিত । ইসলাম গ্রহণের পর অনেকে তাদের বিগত জীবনের এ ধরনের বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ 
দিয়েছেন। (সুনান দারমী ৪১) 
ইসলামে নারীর মর্যাদা 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
৮৮0585815৯8 0057661820 ৮৮1581) 55215505155 58+ ৬৪ -৮60550 
১১৮০17৮9322 
অর্থ £ মানবকুলকে মোহ্গরস্থ করেছে নারী, সন্তান-সত্তৃতি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি 
এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বন্তু সামী । (সুরা আল-ইমরান- ১৪) 
এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বিশ্ববাসীর জন্য ছয়টি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে নারী জাতিকে 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় মোহনীয়-নি'আমত বলে অভিহিত করেছেন৷ পুরুষদের সহজাত স্বভাবের মধ্যে তাদের প্রতি সৃষ্টি 
করেছেন স্নেহ, মমতা, প্রেম-ভালবাসা । এটাও নারী জাতির প্রতি দয়াময় সৃষ্টিকর্তার এক বিরাট মেহেরবানী । 
নারী জাতি যে পুরুষদের জন্য আকর্ষণীয় নি'আমত, তার বহু বর্ণনা হাদীস শরীফেও পাওয়া যায় । যেমন, হযরত 
আনাস রাি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “এ পৃথিবী থেকে আমার চোখের 
শীতলতা নারী ।” নোসাঈ শরীফঃ ৯৩) 
দ্বীনদার নারীর ফযীলত 
আল্লাহ তা আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন £ 
922৮5708148 85555178 25 25257 27 
৮0850 55 &০15- ক ০০225 ৮ণী এড তল 
অর্থ ঃ স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে তাদের সম্মুখে ও ডান পার্থ তাদের 
নূর ছুটাছুটি করবে। তোদের বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য অনন্ত-অসীম আনন্দময় জান্নাতের সুসংবাদ, যার 
তলদেশে নহর প্রবাহিত ৷ তাতে তারা চিরকাল থাকবে । এটাই মহাসাফল্য 1” (সূরা হাদীদ ৪ ১২) 
উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রলয় তথা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের ঘোরান্ধকারের 
মহাসঙ্কটের সময়ও শুধু পুরুষরাই নূরের অধিকারী হবে না বরং পুণ্যবতী নারীরাও সে নূরের অধিকারী হবে । এটা যে 
নারী জাতির ফযীলত ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এ জাতীয় ফযীলত শুধু কুরআনেই নয় বরং বিভিন্ন হাদীসেও পাওয়া যায় । 
6৮৮ ৮৬৬ 0০০) 2 শি শী 5 201 ৮ 4001 ০৮০ ৪ ০৪ ৮ 401 ভা পচ ০২4৩ শা ৩৮ 
- 2৮7০০] 2৮৮01 ০৮৭৭] ৮ শি 
অর্থঃ হযরত ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন যে, “এ বিশ্ব 
ভূমগ্ডল পুরোটাই ভোগ সম্ভার ও আনন্দ উল্লাসের সামথ্রী। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সামঘ্রী হল নেক ও সৎকর্মপরায়ণ নারী 1” 
মা হিসেবে নারীর ফযীলত 
পৃথিবীর কোন ধর্ম ও মতবাদে নারীকে মা হিসেবে এত মর্যাদা ও ইজ্জত দেওয়া হয়নি, যা দেওয়া হয়েছে 
ইসলামে । এখানে কুরআন-হাদীস থেকে কিছু দলীল পেশ করা হচ্ছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১৬১ 
১. আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন £ 
১৮৯০৫2০৪৪৫৫ ৬০৪ দাহ 6৮৮81450750 5 
“আমি মানুষকে মা-বাবার সাথে সদ্বহার করার তাকীদ দিয়েছি। (মায়ের জন্য বেশী করেছি) কারণ, মা তাকে 
খুব কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে আরও কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ।” (সুরা আহকাফ 3 ১৫) 
85455 425৫-9 ৩1 ০০৩ ৬4০5৪935০9৩ ৬ ১2৮০৮ ৮0055০০৯০9৫ 
“আমি মানুষকে তাদের আব্বা-আম্মার অধিকার বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাকীদ করেছি । (মায়ের জন্য বেশী 
করেছি) কারণ, তার মা কষ্ট ও দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। অতঃপর তাকে 
দু'বছর দুধপান করিয়েছে। কাজেই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, সাথে সাথে আব্বা-আম্মার প্রতিও । (লুকমানঃ ১৪) 
কুরআনে কারীমে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ৪ , 
00124472012 তা ১.০ এ 
“তোমাদের জন্য (বিবাহ) হারাম করা হয়েছে তোমাদের (জননী ও সৎ) মাতাদেরকে.... এবং তোমাদের 
দুধমাতাগণকে, যারা তোমাদের স্তন্য পান করিয়েছে।” (সূরা নিসা ৪ ২৩) 
উল্লিখিত আয়াতে জননী, সৎমা ও দুধ মাতাকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে মাতৃজাতির প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করে তাদের ফযীলত ও মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে । ইসলামে মাতৃজাতি যে অধিকার মর্যাদাশীল ও 
ফযীলতের অধিকারিনী, তার প্রমাণ আমরা হাদীস থেকেও পাই। নিম্নে তার কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে। 
১5111285865 55585814175710114521588 
“হযরত ইবনে আব্বাস রাধি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ যে ব্যক্তি 
স্বীয় মা জননীর কপালে (ভক্তি শ্রদ্ধাসহ) চুম্বন করবে, তার এ চুম্বন তার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবে ।” 
(শুআবুল ঈমান ৪ ৬/১৮৭) 
- ০৮১ টান পল 1019 225 4০1০৮401০৮৪ ০৪৪ ৪০৪ -০০ ০৪ ০৪ 
অর্থ ঃ হযরত আনাস রাযি. রাসূলে আকরাম সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, “জান্নাত 
মায়ের পায়ের নিচে ।” (আহমাদ, নাসাঈ, কানযুল উম্মাল £ ১৬/৪৬১) 
বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা 
ইসলাম যেমনিভাবে মা হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়েছে, তেমনি বোন হিসেবেও নারীর মর্যাদা দিয়েছে। এমন কি 
পিতা সম্পত্তিতেও তার অংশ নির্ধারণ করেছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দলীল পেশ করা হচ্ছে মাত্র । 
আল্লাহ তা“আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন £ 
1০৮015)১ (916 0 ০5 ৩০০৮৪ 
“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোনদের (কে বিবাহ করা)।” 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, “যে ব্যক্তির 
তত্বাবধানে তিনটি মেয়ে বা বোন কিংবা দুটি মেয়ে বা দুটি বোন রয়েছে । অতঃপর সে তাদের সুন্দরভাবে 
লালন-পালন করেছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেছে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান 
করবেন ।” তিরমিযী ৪ ১/১৩ 
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স্ত্রী হিসেবে নারীর ফযীলত 
ইসলাম পূর্ব বর্বর যুগে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন সম্মান ছিল না সমাজে । দাস-দাসীদের মতই স্ত্রীদের অবমূল্যয়ণ করা 
হত। সমাজে পিশাচ প্রকৃতির ক্ষমতাধর পাষও সরদার ও মোড়লরা আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী নিজ নিজ আস্তানায় 
একাধীক স্ত্রী, উপস্ত্রী বন্দীদশায় আবদ্ধ করে রাখত । উপরত্তু স্বামীদের বিকৃত লালসা পূরণ করতে হত স্ত্রীদের । 
সামান্য অপরাধে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন চালানো হত | একান্ত অসহায় ও আশ্রয়হীন ধর্ষীতা কিশোরীর মত চাপা 
কান্না ও নিভৃতে অশ্রু ঝরানো ছাড়া অভাগিনী স্ত্রীদের জন্য কোন উপায় ছিল না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
শান্তির আধার, সান্তনার উৎস, প্রেম ও ভালবাসার অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বানিয়েছেন কল্যাণী, 
মহিয়সী ও ফযীলত-মর্যাদার অধিকারিনী । 
এখানে স্ত্রীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু দলীল কুরআন হাদীস থেকে নয়ুনা স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে 
আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন ঃ . 
৮464০182594501৮8 
“তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের (স্বামীদের) পরিচ্ছদ, আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ 1” (বাকারা ৪ ১৮৭) 
যদি স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন মূল্য ও মর্যাদা না থাকত, তাহলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে আশরাফুল 
মাখলুকাতের অন্যতম স্বামীদের পরিচ্ছদ বানাতেন না। তখন তারা অবজ্ঞার পাত্রীই গণ্য হত। 
ইসলাম নারীকে পুরুষের ঈমানের পরিপূরক ঘোষণা দিয়ে নারীর যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে । একজন স্ত্রী দ্বারা পুরুষ 
বৈধ পন্থায় তার যৌন ক্ষুধা মিটাতে পারে । তাই স্বামীর জন্যই স্ত্রী চারিত্রিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ৷ এটা হল স্বামীর জন্য 
দুনিয়াবী উপকার । শুধু তাই কি! অধিকন্তু ছবীনদার নারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে একজন পুরুষ আখেরাতের সাফল্যও 
অর্জন কতে পারে। 
ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে কন্যা সন্তান জন্মকে পাপ বা অভিশাপ মনে করা হত; বিধায় কোন পরিবারে 
কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লজ্জায়, ঘৃণায় সে কাউকে চেহারা দেখাতে পারত না। অনেকেই জন্মের পর পরই কন্যা 
সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করত । কেউ কেউ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে কবর দিত । এ ব্যাপারে শুরুতে 
বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে ইসলাম কন্যা হিসেবে নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছে, কুরআন হাদীস থেকে 
তার কিছু দলীল পেশ করা হচ্ছে। 
১. আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে কঠোর হুশিয়ারী দিয়েছেন কন্যা নির্যাতনকারীদেরকে 1 তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, 
৬টি 30০4৮685198 
“যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল ? (সূরা তাকবীর ৪ ৮-৯) 
অর্থাৎ যারা নিরাপরাধ ও নিষ্পাপ শিশু কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত, রোজ হাশরে আল্লাহ পাক 
আহকামুল হাকেমীন তাদের বিচার করবেন। এ আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা গেল, ইসলামে নারী ও শিশু নির্যাতন 
অত্যন্ত ঘৃণিত, নিন্দিত ও মহাপাপ । 
ইসলামে নারীর বৈবাহিক অধিকার 
ইসলাম নারীকে বৈবাহিক অধিকারও দিয়েছে। স্বাধীন সত্তা হিসেবে একজন মুসলিম সাবালিকা নারী নিজ পছন্দ 
মত যে কোন মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে । অভিভাবকগণ তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দিলে 
তা কার্ষকর হবে না। সাবালিকা মুসলিম পাত্রীর অনুমতি বা কথায় বিবাহ কার্যকর করা হয়। ইসলামের সুপ্রসিদ্ধ 
ব্যাখ্যাকার ইমামে আযম আবু হানীফা রহ. ও এ মত পোষণ করেন । এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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“তিন তালাক প্রাপ্তির পর নারী পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল নয়, যাবৎ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে ।” (সূরা বাকারা) 

আলোচ্য আয়াতে অন্য স্বামী গ্রহণ করা নারীর কাজ তথা ক্রিয়ার সম্বন্ধ নারীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 
অভিভাবকের কথা বা কাজ উল্লেখিত হয়নি । অবশ্য নারী যদি অসম নিম্ন শ্রেণীর বংশের সাথে বিবাহ করে থাকে, যার 
ফলে তার বংশের মান-মর্যাদা প্রশ্ন বিদ্ধ কিংবা তার বংশের অন্য মেয়েদের বিবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে 
পারে, তাহলে ভিন্ন কথা । সাবালিকা নারীর বিবাহে তার উপর অভিভাবকদের জোর-জবরদস্তি চলে না। এর প্রমাণ 
হাদীস শরীফেও আছে। 


ইসলামে নারীর মহরানা অধিকার 

সার্বজনীন ও শ্বাশ্বত ছীনে ইসলাম মুসলিম নারীকে যতগুলো অধিকার দিয়েছে, তনুধ্যে দেনমহর একটি বিশেষ 
অর্থনৈতিক অধিকার । বিবাহ বন্ধনের ফলে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর প্রতি অর্পন করার বিনিময়ে স্বামীর নিকট হতে 
শরী“আত সম্মতভাবে যে অর্থ লাভের অধিকারী হয়, সে অর্থকে “মহরানা” বলা হয়। বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস 
আল্লামা শাওকানীর মতে মহরানা বা দেন-মহর স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার মনকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ধার্য 
করা হয়েছে। জনৈক আলেম বলেন, দেন-মোহর দ্বারা স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় । 

ত্ী স্বামীর নিকট থেকে এ অধিকার লাভ করে । এটা কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক কোন বিষয় নয়। আল্লাহর তরফ 
থেকে একজন স্ত্রীকে বিশেষ দান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জাহিলী যুগে মুহরানা ব্যতীরেকেই নারীদের বিয়ে করা 
হত কিংবা মহরানা ধার্য হলেও যা কিছু আদায় হত, তা লুটপাট করে গ্রাস করে ফেলত মেয়ের বাপ-ভাই তথা 
অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনরা ৷ ইসলাম নারী নির্যাতনের এ পদ্ধতি বিলুপ্ত করে মহরের একচ্ছত্র অধিকারী বানিয়েছে 
সত্রীকে। এ অধিকারে মাতা, পিতা, ভাই, বোন অলি-অভিভাবক কিংবা আপন স্বামীও তার অনুমতি ব্যতীরেকে 
হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 

শরী'আতের পরিভাষায় মহরের সংজ্ঞা কি -এ প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বিখ্যাত 
ফাত্ওয়ার কিতাব রদ্দুল মুহতারে “এনায়ার” উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন £ 
- ১৮00 9 শীল ৮৮০৮ লি ও 02৮01150001 55 এ অন ৩৭৭ ০৮৮০ তলা না 

অর্থাৎ মহর বলতে এরূপ অর্থ-সম্পদ বুঝায়, যা বিবাহ বন্ধনে স্ত্রীর উপর স্বামীত্রে অধিকার অর্জনের বিনিময়ে 
স্বামীর উপর আদায় করা আবশ্যক । এটি বিয়ের সময় ধার্য হবে, ০855005 
আদায় করতে হবে । -ফতোয়ায়ে শামী ৫ ৩/১০০, ১০১ 

কুরআন মজীদের সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেনঃ 

২2955 57১ (2১603 8251 3022-70 
“তোমরা স্ত্রীদের নিকট থেকে যে যৌনস্কাদ উপভোগ করে থাক, তার বিনিময়ে তোমরা তাদেরকে মহরানা আদায় 
কর ফরয হিসেবে 1” 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ১৬৪ 
৭০ +৮-649 ৮৯৯৪ ৮৮ ৬ 2৩০ ৮ 

অনুচ্ছেদ $ ১৪. ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার দায়িত্ব নেওয়া 
৫29৯ ৪16৯৫, 4 রি ৪ ৬ 4 ২০9 ক ০ 4৪ 4০০ 
০০ ৫০2৬০ পে এ৪৯০ 93 ৬৫ 65 2৮0 05 ৮279001 ঠ৮ ০ পি্দ ০০ 
£ ০৮ 2542 £ পা রি ০ ৯ ৯.৫ 2০৫৮ ১৩ নি 
26264 ১৩ (26 ঢা বু] পি বি] 20125551558 ০০৮ ০7৮৩৮ 2] 
০১০৫৫ ৯৪ ৫০ ৯৮০৩৪ 08০5 পভ চি০৯ ৮585] চার ৮৪ ৪৩০০৮ 
5:% 2৫52 £ র্‌ ৮ঠি ০, 25 রত ৫ . 2১0০৩ ৫ 2০৩ ৫2 রি 
550 9৮ 25 ৩5৮০ 2৯৫ ০০ ১3 পর তি তিল এ চি? ৬১ এ 
২৪. সাঈদ ইবনে ইয়াকুব তালিকানী রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে কোন ইয়াতীমকে এনে স্বীয় পানাহারে শরীক করে আল্লাহ 
তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্ররেশ করাবেন, যদি না সে এমন কোন গুনাহ করে- যা ক্ষমাযোগ্য নয়। এ বিষয়ে 
মুররা ফিহরী, আবু হুরাইরা, আবু উমামা ও সাহল ইবনে সা'দ রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হানাশ হলেন, 
হুসায়ন ইবনে কায়স, আর তিনিই হচ্ছেন আবু আলী রাহবী । সুলায়মান তায়মী রহ. বলেন, হাদীস বিশেষজ্ঞগণের 
মতে হানাশ যঈফ । 4 
০০7৬ ভে 52501 এলি (১ 5৫0 250 25080 01 285 82 201 ৪ চিনি 
১১৫৫৫ 24০ ০ ৮৮৮০ 9৩5 0৬ 40010525003 এ ৯৮৮ 95 ০৮ 254৯ 
ট্ ৫ 3 1... 8152 তি চনে তে 2৬15 
০৮৮০০ ৮ ৬০০৬ |১-১ 5-7+115 2474501৮65৫ 222 
২৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইমরান আবুল কাসিম মাক্কী কুরাশী রহ....... সাহল ইবনে সা“দ রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীমের র দায়িতৃ গ্রহণকারী জান্নাতে এরূপ 

পাশাপাশি থাকব -এ বলে তিনি তার দুই অঙ্গুলী অর্থাৎ মধ্যমা এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করে দেখালেন। 

ইমাম তিরমমিধী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তভাহকীক ও ভাশব্ীহ 

০৪২৪ 3 ৮5 এশীশহ 01 812 এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুফর, শিরক এবং বান্দার হক। মূল বাক্যটি 3131 


21১531৮8৪23 ৮০১ এ হবে । 
এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইয়াতিম লালন-পালনকারী ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে যাবে । কিন্তু শর্ত হল, এ ব্যক্তি যেন 
এমন কোন কথীরা গুনাহ না করে, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমার অযোগ্য । (মা'আরিফুল হাদীস) 
ইবনু বাত্তাল রহ. বলেন, যে ব্যক্তির নিকট হাদীস পৌছেছে, সে যেন এর উপর আমল করে । তাহলে জান্নাতে সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হতে পারবে। 
ইয়াতিম, বিধবা এবং বিপদগ্রস্থ মানুষের হক 
(১) তাদের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা । (২) তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা! (৩) তাদেরকে আশ্রয় 
দান করা, প্রতিপালন করা । (৪) তাদের মন খুশি করা । যথাসম্ভব তাদের চাহিদা পূরণ করা । (৫) তাদের সঙ্গে রণ 


ব্য. এ না করা। (৬) তাদের সাথে সুন্দরভাবে সান্তবনাদায়ক কথা-বার্তা বলা। 
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১£-০ 0৮৮] পি পাঠ 2৮৬ তত 
এ অনুচ্ছেদ £ ১৫. মিরর তিভিদ . 
৮০৪ ০৮ 2 
805127011265117857751 2৮225) (63 ভ 55 21 ইবরাডিল 
535 2 এ 2 ০2৮: 55 
5 ১. 2 ৩০ অভ ৩86৪০ 6 ৬৪ ৩2 এ ০ ০০ ও এ 
১৮৯৪ 405 32 551 ৩৫ 25552821587 
২৬. মুহাম্মদ ইবনে মারযুক বাসরী রহ........ যারবী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাি. 
কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের আশায় এক বৃদ্ধ এল। কিন্তু উপস্থিত 
লোকজন তাকে পথ করে দিতে দেরী করে । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের 
ছোটদের দয়া না করে আর বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। 
এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, আবূ উমামা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
558 এ হাদীসটি গরীব । আনাস ইবনে মালিক রাধি. এবং অন্যান্যদের থেকেও যারবীর 
| ০৯ রর / ্র্ট পে 
চি ১০1০২ ১৪০ ১০৫০ ১৫ ০522০ ১ (955 02 622৮- কেশ ও 05 
26 ৮৯০19১20৩৫০ ক 40 0০ 18 0০2৫ ৯ এ ৯৪ ৬ ০৯৫৪ ৩৪ 
২৭. আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনে আবান রহ....... আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা তার পিতামহ রাযি. থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি 
আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদার জ্ঞান রাখে না। . 
টিটি ডি রিতা 2 
25670252754 ক 201 052500 0৬০65 ৩ 
টি ইটিভি 
20১০৮০৪৪৫১৫ ৩০৪ স জ ৬০৪ ৬৪ 3৬৭৬ ৯ ৩৮০০ 
০5০০ 71535 ৫4 টি 2 ৮1019৯1০০৫৫ 22400 0 58201 105 ৩৪ চে 2৫6 ও 
2225 টির 4 
ইনার ইরানি, 2 ইবনে আব্বাস রাষি, থেকে বর্ণিত। সনি বলেন, রাসূনরলাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের থেকে নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১৬৬ 
না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে না। ইমাম তিরমিযী রহ. 
বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক - আমর ইবনে শু'আইব রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে। 
কতক আলিম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য “আমাদের নয়'-এর মর্ম হল, “আমাদের 
তরীকা ও সুন্নাতের উপর নয়' ৷ এ আমাদের শিষ্টাচার থেকে নয় । ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, আমাদের নয় 
অর্থ আমাদের মত নয় -এ ভাষ্য সুফইয়ান সাওরী রহ. প্রত্যাখ্যান করেছেন৷ 
সহজ তাহ্কীক ও তাঁশব্রীহ্‌ 
.-, ০১ 8 এর অর্থ হল, ০: ৩ ০) অর্থ, সে আমাদের সুন্নত ও তরীকার উপর নেই । এমন নয় যে, 
সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, গুনাহ করলে মানুষ কাফির 
হয়ে যায় না। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, সে আমাদের মধ্য থেকে নয়” এর অর্থ হল, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল 

জামা“আত থেকে নয় । (হাশিয়াতুল কাওকাব £ ২/১৯) 

৮01 ১৮৮০ $১৯০]| ০৮৮০৬ $তিরমিহী ও আ'ইনীর বিবরণ মতে এ তাফসীর অস্বীকারকারী সুফিয়ান সাওরী 

রহ. । অথবা ইমাম নববী বলেছেন, অস্বীকারকারী হলেন, সুফয়ান ইবনে উয়াইনা। হতে পারে উভয়েই এ 

তাফসীরকে অপছন্দ করেছেন । 

€১) ছোটদেরকে স্তরেহ করা। 

(২) কথায় কথায় ছোটদেরকে ধমক-ধামক ও তিরস্কার না করা । ছোটদের ভুল-ত্রুটি কিছুটা ক্ষমা-সুন্দর সৃষ্টিতে 
দেখা । প্রাথমিক পর্যায়ে দু'একবার নম্রভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও কাজ না হলে তখন কঠোরতা গ্রহণ করলে 
কোন ক্ষতি নেই। 

(৩) যার সম্পর্কে লক্ষণ দেখে বুঝা যায়, সে নির্দেশ মান্য করবে না, তাকে নির্দেশ দিয়ে সরাসরি বেআদব প্রমাণিত না 
করাই ভাল । অবশ্য শরী'আতের কোন ওয়াজিব জিনিস হলে ভিন্ন কথা । 

€৪) বিনা নির্দেশে কোন খেদমত করতে আগ্রহ দেখালেও তার সাধ্য এবং কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । তার 
সাধ্যের বাইরে তার থেতে হাদিয়া নেওয়া অনুচিৎ। তার আরাম, নিদ্রা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখবে । দাওয়াত 
করলে সাধ্যের বাইরে আপ্যায়ন করা থেকে নিষেধ করবে। 

€৫) কখনও ছোটদের প্রতি অতিরিক্ত রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করলে বা শাসন করলে পরবর্তীতে তাদের মন খুশি করে 
দেওয়া দরকার ৷ কেয়ামতের দিন সকলেই তো সমান হবে । জানা নেই, তখন কে ছোট আর কে বড় হয়! 
অতএব নিজের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়ে থাকলে খোলাখুলি ওযরা খাহি করে নেওয়া ভাল । 

(৬) কোন ছোটকে এতটা নৈকট্য প্রদান করবে না অথবা এতটা প্রশয় দিবে না কিংবা তার সুপারিশ এবং তার কথায় 
এতটা আমল দিবে না, যার কারণে সে মাথায় চড়ে যায়। অথবা অন্যরা তাকেই বড়দের থেকে স্বার্থ বা কাজ 
হাসিল করার মাধ্যম মনে করবে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে। 

(৭) ছোটদেরও অধিকার রয়েছে বড়দেরকে হক কথা বলার । সুতরাং ছোটরা কেউ কোন ন্যায় কথা বললে তাকে 
খারাপ মনে করার অবকাশ নেই । অবশ্য আদব রক্ষা না করলে তার জন্য ভিন্নভাবে সতর্ক করা যেতে পারে । 

৮৮) ছোটদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। কেননা ছোট হওয়া সত্তেও তার মধ্যে এমন কোন গুণ থাকতে পারে, যা 
সে বড়র মধ্যে নেই। 

(৯) অনিয়ম ও নীতিহীন কোন কিছু ছোটদের সাথেও করবে না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১৬৭ 
(১০) ছোটদের বেআদবির কারণে সরাসরি তাদের সাথে কথা বলতে খুব বেশি রাগ এসে গেলে জন্য কারও মাধ্যমে 
তাদেরকে যা বলার বলে দিবে। 

(১১) ছোট যদি অধীনস্ত হয়, তাহলে তাকে শরী'আত মোতাবেক গড়ে তোলা ও শরী'আত মোতাবেক চালানো 
বড়দের দায়িত্ব । . (আদাবুল মু'আশারাত, আহকামে যিন্দেশী) 
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২৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশশীর রহ....... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহও তার উপর রহম করে না। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ বিষয়ে আবদুর ইবনে আওফ, আবূ সাঈদ, ইবনে 
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বগর্সিি 


৩০. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ...... টার 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বদবখত ছাড়া কারও থেকে দয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। ইমাম 
তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনাকারী আবূ উছমান রহ.-এর নাম আমাদের 
জানা নেই। কথিত আছে, তিনি হলেন, মূসা ইবনে আবূ উসমানের পিতা, যার সূত্রে আবুযু-যিনাদ রহ.ও রিওয়ায়াত 
করেছেন । আবৃযৃ-যিনাদ রহ. -মূসা ইবনে আবূ উসমান -তার পিতা আবূ উছমান -আবু হুরাইরা রাষি- রাসূলুল্লাহ 
7755 টার 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৬৮ 

৩১. ইবনে আবূ উমার রহ....... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দয়াশীলদের প্রতি রহমানও দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করবে, 
তাহলে আকাশবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন । রাহেম হল রাহমান শব্দ থেকে উদগত | যে ব্যক্তি রেহেমের 
বন্ধন অটুট রাখবে, আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ব রাখবেন আর যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তভাহ্কীক ও তাশব্রীহ্‌ 

১০১১] ৮০ ১৮ 1৯৮9৪ আল্লামা তীবী রহ. বলেন, এখানে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দটি সমস্ত মাখলুককে 
শামিল করেছে। মানুষ, পশু, পাখি, বৃক্ষলতা এবং মানুষ তন্মধ্যে আবার মুমিন, কাফির, পরহ্যগার, ফাসিকসহ 
সকল শ্রেণীর সৃষ্টিজীবের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে । অনুরূপ 'রহম" বলতে সর্বপ্রকার রহমকে বুঝানো 
হয়েছে। পানাহার করানো, বোঝা উঠানো, রাস্তার কষ্টদায়ক জিনিস সরানোসহ সকল প্রকার রহম এর অন্তর্ভূক্ত । 
এমনকি কোন সৃষ্টিজীবের জন্য শুভকামনা করাও এ রহমতের শামিল । 

“৮1 5 ০৮ তি 8 এখানে ৮5১৮০ শব্দটি আমরের জবাব হওয়া কারণে জযমযুক্ত হয়েছে। 
অর্থাৎ সৃষ্টিজীবের উপর রহম কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ০. 
-৮] ৬ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আসমানের অধিবাসী ফিরিশতাগণ । কেননা তারা মুমিন বান্দার জন্য দু'আ করেন। 
সুতরাং এ ব্যক্তির জন্যও তারা বিশেষ দু'আ করবেন। 

এ সব আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম মানবতার ধর্ম । ইসলামের নবী মানবতার নবী । 
মুসলিম উম্মাহ মানবতাবাদী উম্মাহ অন্যথায় দয়া ও করুণার এমন অনুপম আদর্শ, অন্য কোন ধর্ম কিংবা মতবাদে 
আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? 


ইসলামে মানবাধিকার 

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ চলছে দানবীয় রাজত্ব । মজলুম মানুষের করুণ আর্তিতে আজ আকাশ ও প্রকৃতি ভারী হয়ে 
উঠছে। শৃঙ্খলিত মানবতা আজ মুক্তিরপ্রহর গুণছে। শান্তির অনেষায় মানুষ আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে ছুটে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির পরিবর্তে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ছে অশান্তি । ধ্বংস হচ্ছে 
জনপদের পর জনপদ । ঠিক এমনি এক সমস্যা সংক্ষুব্ধ পরিবেশের অজ্ঞানতা, অমানবিকতা, নির্লজ্জতা, হিংস্রতা ও 
কৃপম্ডুকতার অক্টোপাশে আবদ্ধ অসুস্থ মৃতপ্রায় মানব সভ্যতাকে রাহুমুক্ত করার এবং নতুন জীবন দানের অংগীকার 
নিয়ে আজ থেকে দেড় হাজার পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন অতুলনীয় গুণসম্পন্ন এক মানব সত্তা, যার পবিত্র নাম 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তীর সুসম্পাদিত মহান বিপ্লব সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে আজও এক 
মহা বিশ্ময়। সমথ বিশ্বের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু অভিভাবক এ মহান মানবতাবাদীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে অভিভূত 
হয়েছিল সমকালীন সমাজ ও পৃথিবী । এ অপূর্ব সম্মোহনী শক্তি দিয়ে তিনি আবিষ্কার করে রেখেছিলেন তার কাছের ও 
দূরের মানুষদের ৷ কুরআনের ভাষায় তার সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের মত স্গিগ্ন আলোয় উত্তাসিত হয়েছে স্থান-কাল 
নির্বিশেষে গোটা মানব সভ্যতা । মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবদান আলোচনা 
করতে হলে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার মানবাধিকার বলতে আসলে কি বোঝায় £ সংক্ষেপে এবং সহজ কথায় 
মানবাধিকার বলতে আমরা বুঝি £ 

(কে) নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার । 

(খ) স্বাধীনতার অধিকার । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৬৯ 
(গ) সম্মানের নিরাপত্তার অধিকার । 
(ঘে) জীবিকার অধিকার । 
(ও) সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তার অধিকার । 
(চ) সুশাসন লাভের অধিকার । 
(ছ) বাকস্কাধীনতা তথা কথা বলার অধিকার । 
(জ) নারী ও শিশু অধিকার । 
(ক) অধীনস্থদের অধিকার । 
(4) ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীদের অধিকার । 
নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার 
পবিত্র কুরআনে মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 
(৮০ 0১১০4] ১51১70১4৮৮৪ 4 ৮5৪3 150৬ তরদ ০00০5 1৮ ০০৩ ৫ ৩ 
“ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার পরিণাম জাহান্নাম । সেখানে সে চিরদিন থাকবে । আল্লাহ 
তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ংকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (সূরা নিসা ঃ ৯৩) 
একটি হত্যাকাণ্তকে গোটা মানব জাতির হত্যার শামিল বলা হয়েছে, 
০০05 ০০) ৯১ ১০০৪ 0০৮০০ ৮৯ 0৮০০ 0০৪ ০৯ ০০1 0৮1৮৭ ৬ ৬৮৮৬৮ ৬০১ 0৯ ৩ 
- টী 5 শপ ৮০৬০৪ ৩৮ ০৩ ১৮১৯ ০০৮৭। 
“এ কারণেই আমি বনী ইমরাঈলের প্রতি এ বিধান দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন হত্যার বিনিময় অথবা দুনিয়ায় 
ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল, আর যে একটা প্রাণকে 
বাঁচাল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করল ।” (সূরা আল মায়েদা $ ৩২) 
হত্যা সম্পর্কে রাসূলুন্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে 
পরস্পরকে আক্রমণ করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হয় ।” 
তিনি আরও বলেছেন, “কিয়ামতের দিন সবার আগে হত্যার বিচার হবে ।” 
“আমার নিকট কোন মুমিনের হত্যাকাণ্ড সম পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা ।” 
পবিত্র কুরআনে রিজিকের অভাবের আশংকায় সন্তান (শিশু অথবা ভ্রুণ) হত্যা হারাম করা হয়েছে । আভিজাত্যের 
মিথ্যা অহংকারে কন্যাসন্তান হত্যা করা ছিল তদানীন্তন আরবের নিত্যদিনের ঘটনা। পবিত্র কুরআন ও তীর নবী 
অত্যন্ত কঠোরভাবে এ জঘন্য কাজের নিন্দা করার সাথে সাথে তা বন্ধের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। 
স্বাধীনতার অধিকার 
স্বাধীনতা ছাড়া একজন মানুষ তার সব অধিকার ভোগ করতে পারে না। ইসলাম ও তার নবী তাই মানুষের 
স্বাধীনতার প্রশ্নে একবারেই আপোসহীন। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করে কেবল তখন, 
যখন সে দুনিয়ার সকল মিথ্যা প্রভুর গোলামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামী স্বীকার করে। 
“লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহর নফসের দাসতৃ থেকে শুরু করে ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, রাষ্ট্রক্ষমতা, রসম-রেয়াজ ইত্যাদি অন্ধ 
আনুগত্যের দাসতৃ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জির 
তাকে আর আবদ্ধ করতে পারে না। যে কোন মূল্য দাসদাসীদের মুক্ত করা এ কারণেই ইসলাম তথা নবী মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। যাকাত ব্যয়ের জন্য পবিত্র কুরআনে 
যে আটটি সুনির্দিষ্ট খাতের উল্লেখ করা হয়েছে, দাস-দাসীদের মুক্তি তার অন্যতম । 
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জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্মান রক্ষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন । পবিত্র কুরআনে কারো কুৎসা রটনা (তোহমত) করা, পরিচর্চা 
(গৌবত) করা, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তিরককার করাকে মারাত্মক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উপযুক্ত 
প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ । গোপন দোষ অনুসন্ধান করা হারাম । কারও 
সম্পর্কে অকারনে কুধারণা পোষণ করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। (সূরা হজরাত £ ১২) 

বিনা অনুমতিতে কারও বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কেরআন) কারও বাড়িতে উকি মারা কঠিন 
অপরাধ হোদীস)। বড়কে সম্মান করা এবং ছোটকে স্নেহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম । বংশগৌরব, ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চল ভেদে বিদ্বেষ পোষণ করা এবং একে অন্যকে হেয় করা 
অনৈসলামী কাজ। মানুষকে দাসত্রে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল । নারী জাতিকে 
ইসলাম আজন্ম পাপের সর্বৈর মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে কলঙ্কমুক্ত এবং বিপুলভাবে সম্মানিত করেছে। 

ছোট শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ পাক । পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়ি 
পরিবারের কর্তার । স্বামী স্ত্রীর এবং পিতা সন্তানের (আয়ের উপযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) ভরণ-পোষণ করতে ইসলামী 
বিধান অনুযায়ী বাধ্য । উপার্জনক্ষম সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণ করতে বাধ্য | আত্মীয়-স্বজনের হক, 
প্রতিবেশীর হক, দরিদ্রের হক, প্রার্থীর হক, মুসাফিরের হক, অসহায় ইয়াতীমের হক সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশী বলেছেন যার কোন তুলনা নেই । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহর নামে তিন তিনবার কসম খেয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খায় সে 
মুমিন নয়। এভাবে মানবতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার ও সমাজের এমন এক কাঠামোর 
জন্ম দিয়েছেন যা প্রতিটি মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম ৷ সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব তো রয়েছেই । 
অভাবী লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের 
সম্পদের মালিকানা ও নিরাপত্তার অধিকার | 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সঙ্ঞান মানুষকে সম্পত্তি অর্জন, মালিকানা লাভ ও রক্ষার অধিকার 
প্রদান করেছেন। এমনকি যে নারীকে তার যুগে লোকেরা সকল মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই নারী জাতিকেও সম্পত্তির মালিকানা অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য অংশগ্রহণ, 
উত্তরাধিকার লাভ সহ সকল প্রকার অধিকার প্রদানের বিপ্রবী ও যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করেন । একে অপরের সম্পদ 
অবৈধভাবে ভোগ-দখল হারাম ঘোষিত হয় । (আল কুরআন) । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি কারো ধনসম্পদ ওপরিবার-পরিজনের ব্যাপারে 


ধোকা দেয় সে জাহান্নামী ।” (আল হাদীস) 
তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি কারও উত্তরাধিকার হরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের উত্তরাধিকার হরণ 

করবেন ।” সুনানে ইবনে মাজাহ) 
সঠিক মাপ নিশ্চিত করে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা হল। (আল কুরআন) । 


চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি হারাম ঘোষণা করে এবং এসব মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কঠোর 
শাস্তির বিধান করে এবং এসব মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কঠোর শাস্তির বিধান সম্পত্তির মালিকানা 
ন্যায্য মালিকানা ও ভে?গ-দ -“ অধিকতর নিশ্চিত করা হল। 

আইনের শাসনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও হস্তক্ষেপমুক্ত বিচার ব্যবস্থা । আমরা জানি, 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৭১ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাসনকালে এক সন্ত্ান্ত পরিবারের মহিলা চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে 
কয়েকজন গুরুত্তপূর্ণ ব্যক্তির লঘু দণ্ডের পরামর্শ উপেক্ষা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হাত 
কাটার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা ও চুরি করতো তবে আমি তারও হাত কাটার নির্দেশ 
দিতাম। 

ইসলামে আইনের চোখে সবাই সমান । শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক ৷ ইসলামের 
দৃষ্টিতে বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখার সুযোগ নেই। নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইনে কাউকে আটক করার 
সুযোগও ইসলাম শাসক গোষ্ঠীকে দেয়নি। 


সুশাসন লাভের অধিকার 

আক্ষরিক অর্থে একটি গণমুখী ও জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম । রাসূলের ইসলামী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র ছিল না। মানবাধিকার সংকট তৈরি করতে পারে এমন কোন আইন 
বিধানের অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাসনামলে ছিল না। ৫৪ ধারার মত কোন অযৌক্তিক, 
হাস্যকর ও নিবর্তনমূলক আইন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ছিল না। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী 
হয়ে কাউকে গ্রেফতার করা খুবই অমানবিক এবং অবশ্যই ইসলামে নিষিদ্ধ । পবিত্র কুরআনে অকারণে মানুষকে 
সন্দেহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে, কোন ফাসিক ব্যক্তি যখন কোন খবর নিয়ে আসে 
তখন যাচাই বাছাই না করে হুট করে এমন কিছু করে বসো না, যার ফলে অবশেষে তোমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত 
এবং লঙ্জিত হবে। 

আধুনিক কালে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নেওয়া এবং রিমাণ্ডে এনে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে নিষ্ঠুর জুলুম 
চালানো হয়, ইসলাম তার অনুমোদন দেয়নি । আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে “আদল" ও “ইহসান' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ 
প্রদান করেছেন। 

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে- তোমরা ন্যায়ের ঝাপ্তা উচু করে দাড়াও যদিও তা তোমাদের নিজেদের উপর 
আপতিত হয়।” ইসলাম তথা যে কোন মানবিক আইনে অপবাধ প্রমাণের দুটি পথ রয়েছে। 

এক. অপরাধকারীর সেচ্ছা স্বীকারোক্তি আদায়ের এ দানবীয় পদ্ধতি ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । এ সত্য কথাটি 
দেশের আলিম সমাজকে আজ উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে । 

হযরত উমর রাযি. এর নির্মম শাহাদাতের ঘটনা আমরা জানি । এক কিবতী খলীফা উমরকে গ্রেফতার ও শাস্তি 
প্রদানের পরামর্শ দেন । জবাবে ভয়-লেশহীন খলীফা উমরকে হত্যার হুমকি দেয় । কেউ কেউ তখন খলীফাকে তার 
নিজ নিরাত্তার স্বার্থে এ কিবতীকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের পরামর্শ দেন। জবাবে অকোতভয় খলীফা যে কথাটি 
বলেছিলেন, তা চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

তিনি বলেছিলেন, “আমার প্রজাকে তো আমি শাস্তি দিতে পারি না।” পরে এ হাবশী ক্রীতদাস নামাযরত অবস্থায় 
খলীফাকে শহীদ করে । এভাবে নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নবীর এই মহান সাহাবী ইসলামের সুবিচার ও 
মানবাধিকার এর তুলনাহীন দৃষ্টস্ স্থাপন করে গেছেন। 
বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা 
ওয়া সাল্লাম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহীতার পরিবেশ সৃষ্টির দীক্ষা দিয়েছেন। 

তিনি বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন পর্যায়ে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে 
কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা কতরা হবে ॥ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১৭২ 

অদ্রুপ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অনুভবশক্তি সম্পর্কে (কিয়ামতের 
দিন) প্রশ্ন করা হবে ।” 

আমরা জানি মহানবীর শাসনকালে গনীমতের মাল বন্টন নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে দুঃখবোধের জন্ম হয়েছে। তারা 
সরাসরি আল্লাহর রাসূলের কাছে তাদের মনোবেদনার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। আল্লাহর নবী যৌক্তিক জবাব দিয়ে 
আপত্তি উত্থাপনকারীদের সম্তুষ্ট করেছেন। বাকস্কা ধীনতার শুধু সুযোগই দেননি বরং তিনি একে উৎসাহিত করেছেন। 

তিনি যথার্থই বলেছেন, “অত্যাচারী শীসকের সামনে সত্য কথা বলা সবেত্তিম জিহাদ ।” 

খলীফা হযরত উমর রাযি. খুতবা দিতে উঠে মসজিদে নববীতে দীড়িয়েছেন। একজন সাধারণ মুসন্ত্রী তার খুতবায় 
বাধা দিয়ে বলেন, রেশনে যে কাপড় দেওয়া হয়েছে, তাতে হযরত উমর রাধি. এর অত বড় জামা তৈরি করা সম্ভব 
নয়। এ বড় জামাটি তৈরী করা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হল ? এ কৈফিয়ত জনতার আদালতে পেশ করার পরই 
তাকে খুতবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 
নারী ও শিশু অধিকার 

ইসলামের শক্ররা নানাভাবে অপপ্রচার করে থাকে যে, ইসলাম নারীকে যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার !? নির্যাতনের 
পৃষ্ঠপোষক । অথচ সত্য কথা হচ্ছে, ইসলামই প্রথম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীকে ক্ষমতা দিয়েছে; 
অধিকার দিয়েছে সম্পত্তিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের । প্রখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 
এ্যানি বেসান্ত যথার্থই স্বীকার করেছেন এই মহাসত্যকে । তার ভাষায় £ 
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মানুষের চরম ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ । নারীকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ভাবার 
পরিবর্তে ভোগের সামগ্রী বানাবার সকল অমানবিক অপচেষ্টাকে চিরতরে বন্ধ করার জন্যই ইসলাম ও তার মহান নবী 
বেশ্যাবৃত্তি ও উলংগপনাকে হারাম ঘোষণা করেছেন । আজ দুনিয়াজুড়ে বেশ্যাবৃত্তিকে সরকারীভাবে পেশা হিসাবে 
ব'কৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া এবং বেশ্যাদের আয় থেকে রাজকোষ ভারী করা কি বিশ্রী ভোগবাদী মানসিকতার 
পরিচয় নয় ? যদি দুনিয়াজুড়ে পতিতাবৃত্তির ব্যবসাটাই গুটিয়ে ফেলা যেত, তাহলে নারী পাচারসহ অনেকগুলি নির্যাতন 
এমনিতেই বন্ধ হয়ে যেত। 

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করে। নারী যদি যথেষ্ট নিরাপত্তা ছাড়া পর পুরুষের 
ধারে কাছে না যায়, তাহলে যৌন নির্যাতন বলি আর পাচার বলি সবই তো দারুণভাবে হাস পাবে । সত্যি বলতে 
ইসলামের নবী প্রবর্তিত পর্দা হচ্ছে নারীর নিরাপত্তারই অপর নাম। 

শিশুদের অধিব.- স্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন সে সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে তঁ. শৃহভৃত্য আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন, তিনি মহানবীকে বলতে শুনেছেন, “আমি নামায পড়তে 
শুরু করে তা সাধারণ সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু হঠাৎ আমি একটা শিশুর কান্না শুনে নামায 
থেকে বিরত থাকি! কোন মা তার শিশুর কান্না শুনে যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, আমিও সেই ধরনের অনুভূতি 
উপলব্ধি করি ।” সুবৃহানাল্লাহ। 
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একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট মেয়েকে তার গায়ের হলুদ রংয়ের জামার প্রশংসা 
করেছিলেন । মেয়েটি সে সময় মহানবীর পিঠে অবস্থিত মহরে নবুয়তে হাত দিয়ে খেলা করছিল। মেয়েটির মা 
এজন্য তাকে বকা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “তার ব্যাপারে মাথা 
ঘামিও না।” তারপর তিনি মেয়েটির দিকে স্েহভরে তাকিয়ে বললেন, “খুব জোরে ঘর্ষণ করো । দেখ, এটাকে মুছে 
ফেলতে পারো কি না।” 
অধীনস্থদের অধিকার 

দাস-দাসী ও অধীনস্থদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন এবং তার 
উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন অধীনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে । বিদায় হজ্জের খুতবায় তিনি বলেছেন, 
“দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে । তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দেবে । তোমরা যা পরো 
তাদেরকে তাই পরতে দেবে ।” 

হযরত আনাস বিন মালিক রাধি. বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহে দশ বছর কাজ 
করেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে কর্কশ ব্যবহার করেছেন বা অন্যায় কাজ করার 
জন্য সমালোচনা করেছেন, এমন একটি ঘটনাও আমার স্মরণ নেই ।” 
ভিন্ন মতাবলম্বীদের অধিকার 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন মত ও পথের লোকদের অধিকার রক্ষায় অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। শুধু তাই নয়। ভিন্নমতের জাতি-গোষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ । ইতিহাসখ্যাত 
মদীনা সনদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক অন্য ধর্মের দেব-দেবীদের গালাগাল দিতে নিষেধ 
করেছেন। 

একদিন এক আরব বেদুইন মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করতে শুরু করে । সাহাবীগণ তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত 
করতে এবং শাস্তি দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বীধা দিয়ে বললেন, “তাকে 
শেষ করতে দাও এবং তার পর এ স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও ।” 
শেষ কথা 

এক বিংশ শতাব্দীর যাত্রালগ্নে একটি অনিবার্য পরিবর্তনের অপেক্ষা করছে এবং পৃথিবী ও তার উপরিভাগ 
বসবাসরত ছয়শ কোটি মানুষ । দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে পৃথিবীর । বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রতি মোহভঙ্গ ঘটেছে মানব 
জাতির । সকলেরই প্রত্যাশা একবিংশ শতাব্দী বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকর এক নতুন ব্যবস্থা উপহার দেবে । একটি 
পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন কিন্তু প্রত্যাশিত সে পরিবর্তন আপনা আপনি হয়ে যাবে না। এ জন্য আমাদেরকে কাজ 
করতে হবে জীবন বাজি রেখে। প্রশস্ত হদয়, প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব, গণমুখী সংগঠন, সঠিক কর্মকৌশল আর সুদৃঢ় এঁক্য 
নিয়ে এগিয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য আমরা অবশ্যই পাবো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী 
সত্যে পরিণত হবে। পৃথিবীতে আবার নবীর পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে । রহমত আর বরকতের আসমানী 
ধারায় সুসিক্ত হবে এই পৃথিবী ও তাতে বসবাসরত ছয়শ কোটি মানুষ । একবিংশ শতাব্দী হবে অনিবার্যভাবে 
ইসলামের শতাব্দী ইনশাল্লাহ । 
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০৮৯ 5521 ৮০ 25 এ ওহ সপ 22৮85 35) ১2 22 921৩6 ০০৮৪) ০৮৪ 
৩২. বুনদার রহ....... আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, দীন হল মঙ্গল কামনার নাম । এ কথা তিনি তিনবার বললেন । সাহারীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার 
মঙ্গল কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহর, তার কিতাবের, মুসলিম ইমামগণের এবং সর্বসাধারণের ৷ 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ | এ বিষয়ে ইবনে উমর, তামীম দারী, জারীর, হাকীম 
ইবনে আবু ইয়াহীদ তার পিতা আবু ইয়াধীদ ও সাওবান রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
০ ৩2 ৮ চদ 22৬ শে ০5 0৯৮১5 সইই৭ ০৩৮ ০৮ ০০১৩ 22558155 
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25802 ১, ৪5৩ ৮৩) 
৩৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ......... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আমি বাই“আত হয়েছি, সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং 
প্রত্যেক মুসলিমের মঙ্গল কামনা করতে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ তভাহককীক ও তাশব্রীহ্‌ 
্পহালশ01 8 এটি ইসমে মাসদার । শাব্দিক অর্থ হল, নিষ্ঠা, নির্ভেজাল, খাঁটি | যেমন, ৮৯:01 2৯১ অর্থ, 
খাটি বা আন্তরিক তাওবা । বলা হয়- 2২৯-/৩ ++ তি (সে আন্তরিকভাবে তাওবা করল ।) এ শব্দটি দুভাবে 
ব্যবহৃত হয়। 
এক. ৮১২]| ৮০ অর্থ কাপড় সেলাই করল । নসীহত দ্বারাও যার জন্য কল্যাণ কামনা করা হয়, ত তার মন্দ অবস্থা 
ঠিক করা হয়। আর তাওবায়ে নাসূৃহ এর ক্ষেত্রে কেমন যেন গুনাহর আমলসমূহ দ্বীনের আবরণকে ছিঁড়ে ফেলে, 
তাওবায়ে নাসৃহ তাকে ঠিক করে দেয়। 
দুই. অথবা শব্দটি 11 (7 থেকে এসেছে। মধুকে যখন মোম ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার করে, তখন বলে, 
০৮] ৮৭5 সে খাটি মধু সংগ্রহ করেছে। নসীহত বা শুভকামনা দ্বারাও মন্দতৃকে পরিস্কার ও পরীশীলিত করা 
হয়। 
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা খাস্তাবী 
রহ. এর কথা বর্ণনা করে বলেন, 7৮-₹]| এমন একটি শব্দ, যে শব্দটি সকল প্রকার কল্যাণকামিতাকে শামিল 
করে। শব্দটি উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত। অথচ এটি অসংখ্য অর্থের উৎস। গোটা আরবী ভাষায় এমন অর্থ সমৃদ্ধ শব্দ 
আর নেই। এমনকি তার পূর্ণ অর্থ বুঝাতে পারে এমন কোন প্রতিশব্দও নেই । (হোশিয়াতুল কাওকাব) 
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*11:90 £ “আল্লাহর জন্য নসীহত” -এর অর্থ হল, বিশুদ্ধ আকীদার সাথে আল্লাহর একত্ৃববাদ স্বীকার করা । 
পাশাপাশি ইখলাসের সাথে তার বন্দেগী করা । তার বিধিবিধান মেনে চলা এবং তার নেয়ামতরাজির শুকরিয়া 
আদায় করা । 

*£৮৮%শ] £ “কিতাবের জন্য নসীহত” এর অর্থ হল, একথার বিশ্বাস করা যে, কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ । আল্লাহর কিতাবের বিধানাবলীর উপর সর্বাবস্থায় আমল করা । কখনও অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা। 
যথার্থরূপে তিলাওয়াত করা । তিলাওয়াতকালে তার অর্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়া । প্রতিটি হরফ তাজবীদসহ 
উচ্চারণ করা । কুরআনকে বিক্রিতি কারীদের অপব্যাখ্যা ও নিদ্রপ থেকে হিফাজত করা । কুরআনের বিষয়াবলীর 
প্রতি বিশ্বাস রাখা । তাকে কোনও মানবের কথার সঙ্গে তৃলনা না করা। মুতাশাবিহ আয়াতগুলোতে মেনে নেওয়া । 
কালামুল্লাহর আম-খাস, নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা । কুরআনের ধারক-বাহক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি সম্মানসূচক দৃষ্টি রাখা এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। 

১৮১৯1] ৮৮৭ $ মুসলমানদের ইমামের জন্য নসীহত -এর অর্থ হল, তাঁদের শরী“আতসম্মত নির্দেশসমূহ 
মেনে চলা এবং অন্যায় নির্দেশসমূহ সম্পর্কে হেকমতের সাথে তাদেরকে সতর্ক করা । তাদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহের 
বীজ বপন না করা। 

উলামাগণও সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি পথপ্রদর্শক । বিধায় তাদেরকে সম্মান করা। শরঈ বিধানাবলীর ব্যাপারে 
তাদের কথা মেনে চলা । তান্দর ভাল দিকগুলোর অনুসরণ করা, কোন প্রকার সমালোচনা না করা । 

৮4৮53 8 “সাধারণ মুসলমানের জন্য নসীহত” -এর অর্থ হল, দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্টতা থেকে বাচানোর 
উদ্দেশ্যে তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা ও সুপরামর্শ দেওয়া । তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া এবং সর্বাবস্থায় 
তাদের জন্য কল্যাণকামিতা বজায় রাখা । আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, জনগণের শুভকামনা করা ফরযে কিফায়াহ। 
যে কেউ করলে অন্যদের থেকে এ হুকুম আদায় হয়ে যাবে । তিনি আরও বলেন, অবস্থাভেদে এটি ফরয ও হয়ে 
যায় আবার মুসতাহাব ও হয়। যেমন, নসীহতকারীর কথা গ্রহণ করবে- এরূপ নিশ্চিত আস্থা থাকলে ফরয। 
পক্ষান্তরে নসীহতকারীর জন্য বিপদের আশঙ্কা থাকলে মুসতাহাব । (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য নববী £ ১/৫৪) 

বলা বাহুল্য, £স--.]| ৩২-এ| হাদীসটি 51 ৮৮1৯৯ তথা কথায় সংক্ষিপ্ত। অথচ অর্থে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। দীনের 

উকি কিাকারে এ ছোট হাদীদচিতে ডলে এলেছে। বিনা আগামী খাবি হলেন হাদী দীনের এক 

চতুর্থাংশ । আল্লামা নববী রহ. বলেন, হাদীসটি দীনের সারকথা | হোশিয়াতুল কাওবাব, নববী, বযলুল মাজহ্দ) 
৮]| & ৮) ৩৮৩ ও ইবাদত দু*প্রকারা। 

(১) 2৮০০ ০১৮১০ তথা শারীরিক ইবাদত । যার মধ্যে প্রধান হল, নামায । 

(২) 25 ৩১১০ তথা আর্থিক ইবাদত । এর মধ্যে প্রধান হল, যাকাত | উভয় প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে প্রধান 

ইবাদতের কথা বলা হয়েছে । যেন উভয়টির আওতায় সমস্ত ইবাদতের কথাও পরোক্ষভাবে চলে আসে । 
বিঃ দ্রঃ হযরত জারীর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সুবাদে তার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

যাতে উল্লেখিত বাই“আতের আ'“মলী নমুনাও আমরা অনুধাবন করতে পারি । 
বর্ণিত আছে, একবার হযরত জারীর রাযি. একটি ঘোড়া তিনশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলেন। তারপর তিনি 
বিক্রেতাকে বললেন, তোমার ঘোড়াটির দাম তো তিনশ টাকার চেয়ে বেশি । সুতরাং তুমি এর মূল্য চারশ দিরহাম 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৭৬ 
নিবে কিঃ বিক্রেতা উত্তর দিল, হে আবদুল্লাহর ছেলে! তোমার খুশি । জারীর বললেন, ঘোড়াটির মূল্য চারশ 
দিরহামেরও বেশি । তুমি কি এর মূল্য পাচশ দিরহাম গ্রহণ করবে? এভাবে প্রতিবারে একশ করে বাড়াতে বাড়াতে 
অবশেষে তিনি আটশ দিরহামের বিনিময়ে ঘোড়াটি খরিদ করলেন। 

এ ঘটনা দেখে কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি অযথা ঘোড়ার মূল্য কেন বাড়ালেন? তিনি উত্তর দিলেন । 
আসল কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এই মর্মে বাই'আত হয়েছি যে, সকল 
মুসলমানের কল্যাণ কামনা করব । আমি যখন আমার মুসলমান ভাই ঘোড়ার প্রকৃত মুল্য আমার নিকট চাচ্ছেন, তাই 
আমি শুভ কামনার দৃষ্টিকোণে অধিক মুল্যে ঘোড়াটি খরিদ করে নিয়েছি। (তুহফাহ) 


এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হকসমূহ 

(১) কোন মুসলমান পীড়িত হলে তার শুশ্রীষা করা । 

(২) কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযা, দাফন-কাফনে শরিক হওয়া । 

(৩) মহব্বত করে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা । ডাকলে সাড়া দেওয়া । 

(৪) হাদিয়া-তোহফা দিলে তা গ্রহণ করে তার মন খুশি করা । (যদি শরী'আত কর্তৃক কোন বাধা না থাকে ।) 

(৫) হাচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জবাব দেওয়া । 

(৬) কোন মুসলমানকে দেখলে সালাম দেওয়া । 

(৭) কোন মুসলমান কোন কাজে আটকে গেলে সকলে মিলে তার কাজ উদ্ধার করে দেওয়া । 

(৮) মুসলমানের বিবি ও তার সন্তানাদির জীবন ও সম্মান রক্ষা করা। 

(৯) কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ে ন্যায্য কসম খেয়ে বসে, তাহলে তা পূর্ণ করা এবং রক্ষা করার জন্য সকলে 
চেষ্টা করা। 

(১০) মযলুম মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং যালিমকে বীধা দেওয়া । 

(১১) মুসলমানকে মহব্বত করা | সম্মানের চোখে দেখা এবং অবজ্ঞা না করা। 

(১২) নিজের জন্য যা পছন্দনীয় মনে হয়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা কামনা করা এবং তদ্রুপ ব্যবহার করা । 

(১৩) কোন কারণে কোন মুসলমানের সাথে দ্বন্দ-কলহ হয়ে গেলে তিনদিনের অধিক তা জিইয়ে না রাখা এবং সত্তর 
আপোস-মীমাংসা করে ফেলা । 

(১৪) দুই মুসলমানের মধ্যে ছন্ব-কলহ হয়ে গেলে তা মিটমাট করে দেওয়া সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব | 

(১৫) কোন মুসলমান কোন সুপারিশ করলে যথাসাধ্য গ্রহণ করা এবং কোন আশা করে এলে যথাসম্ভব নিরাশ ও 
বঞ্চিত না করা। 

(১৬) মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখা । একান্ত যদি প্রকাশ করতেই হয়, তাহলে তার 

ধনের নিয়তে শুধু তাকে বলা কিংবা তাকে সংশোধন করতে পারবে তার এমন কোন মুরুব্বির কাছে বলা । 


৫০ ৮৮২1 ৮০ ৮০01 255 5 ৮ 20৪0০ ০2 
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮. এক মুসলিমের জন্য আরেক মুসলিমের সহমর্মিতা 
4121 ৩ ৯২ ৮৮ ০৪ 9২০৩৪ ৮০ প্র ভি 61555625822 
তা নলাদননিিনা 52 
৮০০৮৮৫১১৪21 285 2 45-20-2401 4৪ ৮১১০ ২৭ 
টির টো লাল 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ১৭৭ 

৩৪. উবায়দ ইবনে আসবাত ইবনে মুহাম্মদ কুরাশী রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই । সে তার খিয়ানত করবে না, তার 
বিষয়ে মিথ্যা বলবে না। তাকে অপমান হতে দিবে না। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সম্মান, সম্পদ ও 
রক্ত হারাম । তাকওয়া হল, এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান 
ভা ছুহিতে ভাবো নাত মি ররর এ হারামতি হানার . 
355101960১৮ ৯৪ ভি 080৩ ৩৪ 25050 দেও 2 5 তে 
25821 2101 4 ৫৮5 0৩ 0০০) 33 0241 ৮৮৪৫ | ৬৫ 58 ভা ত্ ৮5 52৮ 


০০32193 ৬ ৮৪ 5591 ০ ৮৪০ ৬০৯০ 51527522552, 346 ০৪৮৭, 

৩৫. হাসান ইবনে আলী খাল্পাল প্রমুখ রহ তির আবু মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যার একটি 
ইট আরেকটিকে শক্তি যোগিয়ে থাকে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ বিষয়ে আলী 
ও আবু আইয়ূব রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


28175202282 81171762872 
রটনা নি ডা 0 0 0১ £/80 ০ রি 


৮ তা 


টি এটি ১ 


০০৪৫ ৩ ০৫ 56 485 22511022272 
৩৬. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আবূ হুরাইরা রাি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা একজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ । তার মাঝে যদি সে কোন দাগ দেখতে 
পায় তবে যেন তা দূর করে দেয়। ইয়াহইয়া ইবনে উবায়দুল্লাহ রহ. কে শু“বা রহ. যঈফ বলেছেন। এ বিষয়ে আনাস 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশল্ীহ্‌ 
*1-+11৯৮1 ৮৮৮৮]| 8 অর্থাৎ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ধর্মীয় ভাই। রক্ত সম্পকীয় ভাইয়ের সাথে 
ভাইয়ের যেরূপ হদ্যতা ও ভালবাসা থাকে, তদ্রপ আন্তরিকতা অপর মুসলমানের জন্য থাকা উচিত। 
মাওলানা তকী উসমানী বলেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই- হাদীসটির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ একটি মূলনীতির কথা বলেছেন। তনি এ মূলনীতির মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠা 
বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার সকল ভিত সমূলে উপড়ে ফেলেছেন। কে কোন দেশের, কার কি ভাষা, গোত্রীয় 
আভিজাত্যের অধিকারী কে -এসব চিন্তা করার অবকাশ ইসলামে নেই । কারণ, মুসলমান মুসলমানের ভাই । এ 
হাদীসের পরবর্তী অংশে মুসলমান মুসলমানের ভাই হওয়ার জন্য কিছু নিদর্শন পেশ করা হয়েছে। 
৮-+৯ ৬৯০11 £ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র 
বক্ষের দিকে ইংগিত করে বলেছেন। উদ্দেশ্য হল, তিনি বলতে চেয়েছেন, তাকওয়া মূলতঃ অন্তরের বিশেষ 
অবস্থার নাম, যার নিদর্শন দেখা গেলেও মূল তাকওয়া কেউ দেখে না। অতএব কোন মুসলমানকে খাটো করে 
দেখার অবকাশ নেই৷ কেননা হতে পারে যাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, সে আল্লাহর দরবারে অবজ্ঞাকারীর চেয়েও 


বেশি প্রিয় ।বাক্যটি থেকে আরও বুঝা যায়, একজন মুত্তাকী মুসলমান অপর মুসলমানকে কখনও অবজ্ঞার চোখে 
দেখতে পারে না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ১৭৮ 

একটি সারগর্ভ হাদীস 
৮1-01 ৯৯1 1+0 এ হাদীসটি শব্দ-বিচারে সংক্ষিপ্ত হলেও মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এটি একটি ৮০. তথা 
পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ হাদীস বিধায় ৮541 ৮০1৯৯ এর অন্তর্ভুক্ত । 

১৮৮০৯) ০৪০1 ০%১+]। ৪ অর্থাৎ যেমনিভাবে ইমারতের ইটগুলো পরস্পর একসাথে হয়ে একটি 
শক্তিশালী কিল্লাতে পরিণত হয়, অনুরূপভাবে একজন মুসলমান ইমারতের একেকটি ইটের ন্যায়। ভাষা, বর্ণ, 
গোত্র নির্বিশেষে তারা সকলেই এ ইমারতের একেকটি ইট । এর মাধ্যমে তাদেরকে সুদৃঢ় এক্যের প্রাচীর গড়ে 
তুলতে হবে । তাহলেই তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা পাবে । 

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি বলার পর তার হাতের 
আঙ্গুলগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়েছেন। 

৪৮1 2৮৮ শন 91 ৪ অর্থাৎ আয়না যেমনিভাবে সৌন্দর্য্য ও খুঁত নিরবে বলে দেয়, অনুরূপভাবে এক 
মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ ও খুঁত অন্যের সামনে প্রকাশ করবে না বরং গোপনে সংশোধনের নিয়তে 
তাকে অবহিত করবে ৷ আবার চেহারায় কোন ধুলি-ময়লা থাকলে আয়না শুধু বলে দিতে পারে, তা দূর করতে 
পারে না। অনুরূপভাবে. এক মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ শুধু বলতে পারে দূর করতে পারে না। দূর করতে 
হয় স্বয়ং নিজেকে । আর যেমনিভাবে নিজের কাছে আয়না রাখা হয় নিজেরই প্রয়োজনে, যেন পরিপাটি চলা যায়। 
অনুরূপভাবে এক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানকে একথা বলে রাখা যে, তিনি কোন দোষ-ত্রটি দেখলে 
যেন শুধরে দেন। এটা করতে হবে নিজের প্রয়োজনে । যেমনিভাবে আয়না রাখা হয় নিজের প্রয়োজনে 


অনুচ্ছেদ ৪ ১৯. তরি 
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বিরতি রারার জো নার আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব বিপদ-আপদের একটিও দূর করবে, তার 
কিয়ামতের দিনের বিপদ আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিবেন । যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ব্যক্তির সংকট আসান করে 


দিবে, আল্লাহ তা“আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সংকটসমূহ আসান করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন 
মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা“আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছোনী) - ১৭৯ 


আল্লাহ তা“আলা ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্যে রত থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে । এ 
বিষয়ে ইবনে উমার ও উকবা ইবনে আমির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ 
হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ আবূ আওয়ানা প্রমুখ রহ. এ হাদীসটিকে আ“মাশ - আবূ সালিহ - আবূ হুরাইরা রাযি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সনদে ০)-০ ৬1 -০ ০-১-৬ বাক্যটি 
তারা উল্লেখ করেননি । 

সহজ তাহকীক ও তাশল্লীহ্‌ 

৮০0০ 1 ০০ ০৮১২৯ &£ তর উপর পেশ। এর ছারা প্রমাণিত হয় যে, আ*মাশ ও আবু সালিহের মধ্যে 
একটি সূত্র আছে। তিনি হাদীসটি আবু সালিহের কাছ থেকে শুনেননি। তাকে কে বর্ণনা করেছেন তাও তিনি 
বলেননি । আবু আওয়ানা প্রমুখ এ হাদীসটি আ“মাশ আবু সালিহ- আবু হুরাইরা রাঘি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
যেমনিভাবে ইমাম তিরমিযী রহ. পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, আ'মাশ এ হাদীসটি আবু 
সালেহ থেকে মধ্যবর্তী সূত্র ছাড়া শুনেছেন। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যবিধানের পন্থা হল, আ'মাশ এটি প্রথমে 
সৃত্রসহ শুনেছেন। পরবতীঁতে আবু সালিহের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে। ফলে মাধ্যম ছাড়া তিনি তার কাছ 
থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। 


৮14৮ ৮৮৮ ১৮৮ ৩৮ $ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গুনাহ ও দোষ প্রকাশ না করে গোপন রাখে, সে 
ব্যক্তির গুনাহ ও দোষ আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখবেন । সুতরাং সে ব্যক্তির গুনাহ হিসাবের সময় প্রকাশ করা 
হবে না। 

এ হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যে মুসলমানের বাহ্যিক জীবন পবিভ্র, মানুষ তাকে ভদ্র ও 
চরিত্রবান মনে করে, সে মুসলমানের দোষ প্রয়োজন হলেও প্রকাশ না করা মুসতাহাব এবং উত্তম । আর যে 
মুসলমানের লাজ-শরম উঠে গেছে, প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়ায়, সে মুসলমানের এঁ গুনাহ বা দোষ প্রকাশ করা 
ওয়াজিব । তবে সর্বপ্রথম তাকে সতর্ক করতে হবে । তবুও ফিরে না আসলে বিচারক অথবা তার কোন মুরব্বি 
থাকলে এ মুরুব্বিকে অবহিত করতে হবে । আর যারা হাদীসের রাবীদের ব্যাপারে অহেতুক সমালোচনা করে কিংবা 
নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে লিপ্ত অথবা প্রকাশ্যে অন্যের উপর যুলুম করে- তাদের 
দোষ-ক্রটিও প্রকাশ করা অপরিহার্য। 

মাওলানা তাকী উসমানী লিখেন, যে গুনাহর প্রভাব অন্যের উপর প্রতিক্রিয়াশীল নয় এবং গুনাহগার গুনাহটি 
প্রকাশ্যেও করেনি কিংবা সে বারবারও করেনি, তাহলে এ জাতীয় গুনাহ গোপন রাখতে হবে । এরূপ গুনাহ কখনও 
প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু গুনাহর প্রভাব যদি অন্যের উপর পড়ার সম্তাবনা থাকে এবং গুনাহটি প্রকাশ্যে করা হয় 
কিংবা বারবার করা হয়, তাহলে সে গুনাহ কখনও গোপন রাখার যোগ্য নয় বরং তা প্রকাশ করা যাবে । 

বলা বাহুল্য যে, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, উল্লেখিত হাদীসখানা [5২ -০৬৯ এর শ্রেণীতুক্ত। 


২৫০ ০১) ৮০ 241 ৪১০০ ০৮ 
অনুচ্ছেদ 8 ২০. মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করা 
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৩৮. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবুদ দারদা রাযি.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন. তিন বলেছেন- যে বাক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আক্রমণকে প্রতিরোধ করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ১৮০ 
দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন রোধ করবেন । এ বিষয়ে আসমা বিন্ত ইয়াধীদ রাযি. থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 
সহজ তাহব্কীক ও তাশক্লীহ, 
44৯১ ৩৮ 441 ১০ £ এখানে চেহারা বলে সম্পূর্ণ সত্তা বুঝানো হয়েছে । আর এরূপ উদ্দেশ্য নেওয়া আরবের 
মাঝে ব্যাপক প্রচলন আছে। আল্লামা মানবী রহ.বলেন, বিশেষভাবে চেহারার কথা বলার কারণ হল, চেহারার মধ্যে 
যে শাস্তি দেওয়া হয়, সেটা অধিক কষ্টকর হয় । 
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৩৯. ইবনে আবূ উমার (রহ. ....... আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, তিনদিনের বেশী কোনও মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা, কোনও মুসলমানের জন্য 
হালাল নয়। দুজনের সাক্ষাত হয় । অথচ একজন এদিকে ফিরে যায়, অপরজন আরেক দিকে ফিরে যায় । এতদুভয়ের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সেই ব্যক্তি, যেজন প্রথমে সালাম করে। 

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরাইরা, হিশাম ইবনে আমির, আবৃ হিন্দ দারী রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 

সহজ তাহবকীক ও তাশল্লীহ 

»৮1 ০৮৫৮ 01 ৮7৮৮ এ 8 (01৮৮9 [৮১ :১) ৮৮৯ অর্থ, সালাম-কালাম ছেড়ে দেওয়া, 
দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেওয়া এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা । কিন্তু এ ০1,৮৯ তথা সম্পর্ক ছিন্ন করার সীমা কতটুকু? এ 
ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে । যথা- 

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হল, শুধু সালাম বন্ধ করে দিলেই ৩1২৯ সাব্যস্ত হবে । অতএব যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম 
সালাম দিবে, সে এর গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে । যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদীস *১...1 1১৮2 | ১৯০৮৯ 
একথারই প্রতি ইংগিতবহ। 

ইমাম আহমদ এবং কাষী ইয়ায রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তারা বলেন, কেবল সালাম দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করার 
গুনাহ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসবে । 

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ ০1৯ হল, সালাম ও কথাবার্তা উভয়টিকে বর্জন করা । 
অতএব যদি সালাম করে কিন্তু কথাবার্তা না বলে কিংবা সে ডাক দিলে উত্তর না দেয়, তাহলে এই ব্যক্তি ০।৮+-৯ এর 
গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। কেননা কথাবার্তা ছেড়ে দেওয়াও সঙ্গীর জন্য কষ্টদায়ক । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ১৮১ 

বাকি কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে র বাণী +১--44 1: এ5]| ৯০৮৮ এর অর্থ শুধু 
সালামের উপর যথেষ্ট করা নয় বরং কথাটি বলা হয়েছে স্বাভাবিক স্বভাবের দৃষ্টিকোণে । 

কারণ, মুসলমানের একটা স্বাভাবিক রীতি হল, সাক্ষাতের সময় সালাম দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া। সুতরাং 
হাদীসের অর্থ হল, উত্তম সেই, যে প্রথমে সালাম-কালাম করবে৷ এ অর্থ এ নয় যে, সালাম করবে তারপর 
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে । অবশ্য বন্ধু-বান্ধবের ন্যায় প্রফুল্পচিত্তে সাক্ষাত করা জরুরী নয়। এটা )1, ৯৯ তথা 
বর্জন- তরকের শরঈ অর্থের আওতাভুক্ত নয়। কেননা স্বতংস্কুর্ততা ও আনন্দ-প্রফুল্পতা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। 
অতএব আন্তরিক সঙ্কোচের সাথে হলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে কথা-বার্তা বলা দ্বারা সম্পর্ক বর্জনের গুণাহ থেকে মুক্ত 
হয়ে যাবে । (তাকমিলাহ) 
প্রয়োজনে তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জন করা যাবে 

শায়খ আকমাল উদ্দীন হানাফী রহ. বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুসলমান মুসলমানের সাথে তিনদিনের 
অধিক সালাম-কালাম পরিহার করা হারাম । তিনদিনের অধিক শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণ হল, ক্রোধ, আত্মমর্যাদাবোধ 
ও কঠোরতা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। সুতরাং প্রয়োজনে গোস্থা প্রকাশ করার জন্য তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম 
বর্জন করলে, তা হারাম হবে না। এতটুকু পরিমাণ মাফ । যাতে মানুষের স্বভাবজাত আবেগও ঠিক রাখা যায় । এতে 
এ ফায়দা হয় যে, তিনদিন সময়ে সাধারণতঃ গোস্বা ও আত্মমর্যাদাবোধের আবেগ বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা কমপক্ষে 
হালকা হয়ে যায়। অবশ্য তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জনের বৈধতা এ হাদীসের -৫)০.% ++ তথা বিপরীত 
মর্মার্থ থেকে প্রতীয়মান হয়। হাদীসের শব্দ থেকে এ মর্মার্থ বের হয় না। সুতরাং শাফেঈ রহ. প্রমুখ যারা *১৫৫ 
০হ)0.৪ তথা বিপরীত অর্থকে দলীল মনে করেন, তাদের মতে এ হাদীসের বিপরীত অর্থ দ্বারা তিনদিন পর্যন্ত 
সালাম-কালাম বর্জনের বৈধতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু হানাফীগণ ০৫1৮ *৫.* তথা বিপরীত অর্থকে দলীলের 
উপযুক্ত মনে করেন না। সুতরাং তাদের মতে তিনদিন পর্যন্ত সালাম-কালাম বর্জন করা জায়েয হবে না । তবে মোল্লা 
আলী কারী রহ. মিরকাত গ্রন্থে এ উক্তিটি অশুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি জিনিসের মূল হল,'বৈধতা। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সাধারণ বর্জনকে হারাম সাব্যস্ত করেননি বরং শর্তযুক্ত (তিনদিনের 
অধিক) বর্জনকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া সাধারণ বর্জনকে হারাম আখ্যায়িত করলে তাতে সমূহ সমস্যার 
সম্তাবনা রয়েছে। 

সারকথা, তিনদিন পর্যন্ত বর্জন স্বভাবমতে বৈধ । চাই ০০০, *১, কে প্রমাণ মনে করুন অথবা না করুন। 
উভয় পক্ষের মতই এটা । উল্লেখ্য, এ মাসআলা হল, প্রথমে সালাম দেওয়া সংক্রান্ত । অর্থাৎ যদি তিনদিন পর্যন্ত 
সালাম না দেয়, তবে গুনাহ নেই। কিন্তু বর্জনকারীদের মধ্য থেকে কেউ যদি অপরজনকে সালাম করে, তখন 
উত্তরদান সর্বাবস্থাতেই ওয়াজিব। (তাকমিলাহ, মাযাহির, মিরকাত) 
বন্ধুত্ব বর্জন যদি দীনী কারণে হয় 

তিনদিনের চেয়ে অধিক সম্পর্ক বর্জন তখন নিষেধ, যখন তা পার্থিব কোন কারণে হবে । কিন্তু যদি দীনী কোন 
স্বার্থে কারও সাথে বন্ধুত্‌ বর্জন করতে হয়, তাহলে তা জায়িয। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. 
নিজের ভাতিজাকে খযফ (আঙ্গুল দ্বারা কংকর নিক্ষেপ করা) থেকে বীধা দেওয়া সত্তেও সে শুনেনি। অথচ বিষয়টি 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নিষেধ ছিল, তাই সে বিষয়টি ত্যাগ না করার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. তাকে সাফ 
জানিয়ে দিলেন- 1,£| এ_০1 3 “আমি তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না। দীনের স্বার্থে তিনি ভাতিজার সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অতএব কোন ফাসিক, বিদ'আতী কিংবা এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে মেলামেশা করলে দ্বীন-ধর্মের 
ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এদের সাথে সম্পক ছিন্ন করা জায়িয, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাওবা করবে । তবে তা 
হতে হবে শালীনতা ও ভদ্রতার মধ্য দিয়ে । শক্রতাপূর্ণ মনোভাব থাকলে কিংবা কষ্ররতাও উশৃঙ্খলতা প্রকাশ পাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকলে এরূপ না করাই বাঞ্ধনীয়। 
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৪০. আহমাদ ইবনে মানী রহ. ....... আনাস রাি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ 
রাষি, যখন মদীনায় আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এবং সা“দ ইবনুর রাবী রাযি. 
এর মাঝে ভাতৃত্ বন্ধন স্থাপন করে দেন। তখন সা'দ রাযি. তাকে বললেন, আসুন, আমার সম্পদ আপনাকে দুইভাগে 
ভাগ করে দেই। আমার দুই ্ত্ীরয়েছে। একজনকে তালাক দিয়ে দেই; ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে 
করে নিবেন। 

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বললেন, আল্লাহ আপনার সম্পদে এবং পরিবার-পরিজনে বরকত দিন। 
আমাকে তো বাজারটি দেখিয়ে দিবেন । লোকেরা তাকে বাজার দেখিয়ে দিল । তিনি সেদিনই কিছু লাভ-স্বরূপ কিছু 
পনির ও ঘি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। পরবর্তীতে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়ে জাফরান 
নির্মিত সুগন্ধির হলদে দাগ দেখতে পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলা বিবাহ 
করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি মহরানা দিয়েছ ? তিনি বললেন, খর্জুর বীচি। 
বর্ণনাকারী হুমায়েদের রেওয়াতে বর্ণিত আছে, খর্জুর বীচির ওজন পরিমান স্বর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, একটি বকরী হলেও ওয়ালীমা কর। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, খর্জুর বীচির 
ওজন পরিমাণ স্বর্ণ হল, তিন দিরহাম ও এক দেরহামের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওজন স্বর্ণ । ইমাম ইসহাক রহ. 
বলেন, খর্জুর বীচি পরিমাণ স্বর্ণ হল, পাচ দিরহাম পরিমাণ স্বর্ণ । আহমাদ ইবৃনে হাম্বল ও ইসহাক রহ. থেকে ইসহাক 
ইব্‌ন মানসুর রহ. মারফত এ তথ্য আমি পেয়েছি। 

সহজ তাহক্কীক ও ভামশলীহ 
৮1৯ 4১ £ আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, (4৯ শব্দটি মূলতঃ (০১ এবং ৮) ছিল। উভয়টি 
মিলিয়ে একটি করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা হল, (0.3) 24 অর্থ মিলানো, একাংশকে পরের অংশের সাথে যুক্ত 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৮৩ 
করা। যেমন, বলা হয়ে থাকে- *:.-১ 44174 “আল্লাহ তার বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে সংযুক্ত করে দিলেন।” আর 
(১ শব্দটি «:_:০ এর জন্য ব্যবহার হয়। ৮৯ থেকে হ]| কে হযফ করে উভয়টিকে এক করে দেওয়া হয়েছে। 
৮» হয়ে গেছে। তারপর এটি ০-১ | হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ- আস, উপস্থিত কর ইত্যাদি। যেমন, 
+5৩14৪ “তোমাদের সাক্ষীদের উপস্থিত কর।” আহলে হিজাযের মতে এর -৮1১- “২ ও ৯৯ এবং 
৪5 ও ৬০) সমান । অর্থাৎ বচন ও লিঙ্গভেদে এর কোন পরিবর্তন হয় না। আর আহলে নাজদ -এর মতে বচন 
ও লিঙ্গভেদে তার পরিবর্তন হয়। যেমন, ০৮1৯ ৮৮১৮৮৯1৮৯৮4. 

এ »৮৮৪| 4৯৪ £ মীমের উপর জযম সহকারে । এটি "৯ এর জওয়াব । 

॥./০১:৮১ 4৯৮ 15 $ 5 এর উপর যবর, ০০ এর উপরেও যবর । মূলতঃ এর অর্থ, নিদর্শন । ৮৮৪ ০ অর্থ, 
খালুকের হলুদ রং। খালুক হল, জাফরান ইত্যাদি দ্বারা তৈরী এক প্রকার খুশবু । কেউ কেউ বলেন, ৮২০ হল 
এমন সুগন্ধি, যা বাসর রাতে ব্যবহার করা হয়। শুধু জাফরানকেও $,এ-» বলা হয়। অধিকাংশের মতে এখানে 
এটাই উদ্দেশ্য। 

[ ৮4 0৮7 ২৯০ ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ (২ অর্থাৎ এটা কি? অথবা 

তোমার এ কী অবস্থা? 

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চি বা দাগ লাগার কারণ জিজ্ঞেস 
করেছিলেন। অন্যথায় মূরতঃ জাফরান যেহেতু খুব সামান্য ছিল, যার সামান্য দাগ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল । তাই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবাদ করেননি । অথবা হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম পুরুষদেরকে খালুক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন, তাই এর ছারা তাকে সতর্ক করেছেন যে, পুরুষদের 
জন্য যা নিষিদ্ধ তা তিনি ব্যবহার করলেন কেন? হযরত আব্দুর রহমান রাধি. উত্তরে বললেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে 
লাগাইনি বরং নববধূর সাথে মেলা-মেশার ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার অগোচরে একটু লেগে গেছে। 

চ৮১ ৯১ ৮151 15 £ বিয়ের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে কেবল ওলীমা (বৌভাত) নিয়মতান্ত্রিক সুন্নাত । 

আলোচ্য হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তবে এ 

সম্পর্কে প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে, এ অনুষ্ঠান এমন কোন ওয়াজিব-ফরয নয়, যা না করলে বিয়ে অসম্পূর্ণ থাকবে । 

তবে এটি একটি সুন্নাত । তাই সাধ্যমত পালন করা উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ এ সুন্নাত আদায়ের জন্য শরী'আত কর্তৃক নিমন্ত্রিত মেহমানদের কোন সংখ্যা বা খাদ্যের কোন মানদণ্ড ও 

পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। যেমন, উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, ১: ৯) এর ব্যাখ্যায় কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, 

৪৮ ০-২/৪ ৮৩৭ ৯১ তথা বকরীর মত সামান্য কিছু। 
অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

এমন একটি ওলীমা করেন, যাতে শুধুমাত্র দুই সের যব ব্যয় করা হয়েছিল। সুতরাং শরী'আতের দৃষ্টিতে ওলীমার 

সঠিক পন্থা হল, যার সামর্থ কম, সে নিজের সামর্থানুপাতে সংক্ষেপেই কাজ সারবে । হ্যা সামর্থ থাকলে অধিক 
সংখ্যক মেহমানকে দাওয়াত করাতে এবং উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হল, 
যশ-খ্যাতি ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হতে পারবে না। 

ওলীমার ব্যাপারে আরেকটি কথা হল, বিয়ের পর থেকে নিয়ে কন্যা বিদায়ের পর পর্যন্ত যে কোন সময় ওলীমা 

হতে পারে । তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, কন্যা বিদায়ের পর ওলীমা হওয়া মুস্তাহাব কন্যা বিদায় দ্বারা বর ও 

বধূর নির্জন সাক্ষাতই উদ্দেশ্য । এর অধিক কিছু নয়। অর্থাৎ তাদের মাঝে মিলন হওয়া জরুরী নয়। কন্যা বিদায়ের 

পূর্বেও যদি কেউ ওলীমার অনুষ্ঠান করে, তাহলেও ওলীমা আদায় হয়ে যায়। শুধুমাত্র মুসতাহাব সময় মত হয় না। 
(ফতহুল বারী ঃ ৯/২৩১, যিক্র ও ফিক্র ঃ ২৯৩-২৯৪) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৮৪ 
২৩-24-5৮01 ৪৪ 2৮৩ ক্র 
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. পরনিন্দা 
০৫১15 4৩ 25 0৮৪৪ 4555 03 ভিজ] ও এট 2001 05795 055 00 ০০১ 258 
। পি ৪৪ ০৪5 ০2১ ৮550 2529 565 325 ৩ ৪৪৪ ৩৬ আও 2৪ ডঃ 
€ ৮ তে রত £ হি ৫ তু রা ভরবে ৮8 চা প্‌ ১০ প্‌ ৯.৪ 
তৈশতি তাপ ৯ 1৯ ১০২০ 92 201 ০৮০ /শ৪ 925 ১১৮ ৫21৩০ ৮৮৭ ৩ 
৪১. কুতায়বা রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কি? তিনি 
বললেন, তোমার কোন ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা তার কাছে অপছন্দনীয় । সে বলল, আপনি বলুন তো, আমি 
যা বলছি সেই দোষ যদি তার মধ্যে বাস্তবিকই থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলছ সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে, 
তবেই তো তুমি তার গীবত করলে । আর যদি সে দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে । এ 
বিষয়ে আবূ বারযা, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ও 
সহজ তাহককীক ও তাশব্রীহ্‌ 


১৮5০ ৮৮ এ০৮। এ৮$১ £ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কোন প্রকৃত দোষ বর্ণনা করা 
যা শুনলে সে মনোকষ্ট পাবে, এরই নাম গীবত আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে 
'বুহতান*বা অপবাদ বলা হয় । যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ । 

গীবত সম্পর্কে জরুরী কিছু আলোচনা 
গীবত কাকে বলে ? 

গীবত আরবী শব্দ । শরী“আতের পরিভাষায় গীবতের অর্থ হল- মুখে, কলমে, ইশারা, ইংগিতের মাধ্যমে কিংবা 
অন্য কোন উপায়ে কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষের কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে আঘাত পেতে 
পারে । আলোচিত ব্যক্তি মুসলমান হোক কিংবা কাফির। যদি এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা হয়, যা আদৌ 
উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গীবত নয় বরং সেটা তোহমত বা অপবাদ এবং শরী“আতের দৃষ্টিতে এটা 
গীবতের চেয়ে জঘন্য । কেননা গীবতের সাথে সাথে এখানে মিথ্যা কথা প্রচার করার গুনাহও যোগ হচ্ছে। 

গীবত সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে। তারা মনে করে, গীবতের অর্থ হল, মানুষের গোপনীয় 
কোন দোষ প্রকাশ করে দেওয়া । অতএব যে দোষের কথা সকলে জানে তা গীবত বলে বিবেচিত হবে না । মনে 
রাখতে হবে, গোপনীয় কিংবা প্রকাশ্য যে কোন দোষের কথা আলোচনা গীবতরূপে গণ্য হবে । অবশ্য কারও কোন 
গোপনীয় দোষের কথা প্রকাশ করে দেওয়া আরও জঘন্য অপরাধ। কেননা এখানে গীবতের সাথে লুকিয়ে রাখা দোষ 
প্রকাশ করে দেওয়ার অপরাধও যোগ হচ্ছে। 
মৃত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা 

জীবিত ব্যক্তিদের গীবত যেমন হারাম, তেমনি কোন মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা, তার গীবত ও দোষ চর্চা করাও 
হারাম। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে তার 
অবস্থার উপরই ছেড়ে দাও। কোন অবস্থাতেই নিজেকে তার গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত করো না। (আবূ দাউদ) 
গীবতের প্রকার 
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০ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত গীবত । 
9 জাত, বংশ ও খান্দান সম্পর্কিত গীবত। 
9 বিশেষ কোন বদ-অভ্যাস বা গোনাহর কাজ সম্পর্কিত গীবত ইত্যাদি । 


গীবতের উপরোক্ত প্রকার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
কারও আড়ালে, অগোচরে তার বিভিন্ন শারীরিক দোষ-্রুটি নিয়ে আলাপ করা এবং চোখ টিপে হাসাহাসি করা 
আজ যেন আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাড়িয়েছে । অনেকেই আমরা এ ধরনের আলোচনা করে থাকি, অমুকের 
গায়ের রংটা কুচকুচে কালো; ঠিক যেন কাকের মামাত ভাই, গলার স্বরটি পেচার মত কর্কশ, দাতগুলো যেন 
বটগাছের শেকড়, নাকটি বেজায় লম্বা, হাটলে ভুঁড়িখানা আগে আগে চলে, হাড় কয়খানা হাতে গোনা যায়, চোখ দুইটি 
যেন গর্তে ঢুকে গেছে, মাথার চুল গুলো যেন খেজুর কাটার মত, হাসলে সবকটা দীত বেরিয়ে পড়ে, দেখলে মনে 
হবে তালপাতার সেপাই, লোকটি খুব বেটে আকৃতির ইত্যাদি । 

এ ধরনের আলোচনা ও মন্তব্য খুবই অন্যায় কাজ এবং গীবতের ঘৃণ্য প্রকার। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ 
পাকের সৃষ্টিতে খুঁত ধরারই শামিল। কোন সাধারণ বা কুৎসিত প্রাণীকেও ঘৃণা করতে নেই। মনে রাখতে হবে, 
আল্লাহ তা'আলার কোন সৃষ্টিই নিরর্থক নয়; প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই রয়েছে তার অপার হিকমত । 
পোশাক সম্পর্কে গীবত 

পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্ন খুত খুজে বের করা এবং তা বসে বসে আলোচনা করার প্রবণতাও অনেকের মধ্যে 
দেখা যায়। বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে এ রোগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী । অনেককেই এই ধরনের আলোচনা করতে 
শোনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াদারদের মত লেবাস পরে, পায়জামা গোড়ালির নিচে পরে থাকে, শেরেওয়ানি যে 
একটি জড়িয়েছে, যেন ছালার চট । কাপড় চোপড়ের বাহার দেখে মনে হবে রাজপুত্র অথচ খোজ নিয়ে দেখলে দেখা 
যাবে ঘরে ভাত নেই । কিংবা অমুক মেয়ে পেট কাটা ব্লাউজ পরে, বাজারের মেয়েদের মত শাড়ী পরে, অলঙ্কারগুলি 
খাটি সোনার নয় ইত্যাদি । 

যেহেতু এ ধরনের মানুষের কথা মনে ব্যথা দেয়, তাই এগুলোও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে । ফকীহ আবূ লাইস 
গীবত সম্পর্কে বলেন, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়্যতে তুমি যদি বল, অমুকের কাপড় খুব খাট কিংবা বেজায় 
লম্বা । তবে মনে রেখ যে, এটিও গীবত হবে এবং এ জন্য কিয়ামতের দিন তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। 
বংশ সম্পর্কে গীবত 

মানুষের চোখে কাউকে খাটো করার নিয়্যতে কিংবা নিজের শ্রেষ্ঠতু ফলানোর উদ্দেশ্যে বংশ ও খান্দান তুলে 
কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত । যেমনঃ বলা হয়, অমুকের বংশ ভাল নয়; নীচু বংশের লোক, তিন পুরুষ পূর্বে ওরা 
হিন্দু ছিল, ক্রীতদাস ছিল, ওর মা বাড়ী বাড়ী ঝিয়ের করে বেড়িয়েছে ইত্যাদি । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, দ্বীনদারী ও ভাল আমল ছাড়া কেউ কারও উপর শ্রেষ্ঠতু দাবী করতে পারে না। অতএব বংশমর্য 
নিয়ে বড়াই করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিছুতেই উচিত নয়। 
বদ অভ্যাস সম্পর্কে গীবত 

সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় মানুষের মধ্যে রুচি বিরুদ্ধ কিছু বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে 
যায়, যা অন্যান্যদের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া আরও অন্যায় ও ঘৃণ্য 
কাজ । সেটি যদি হয় রুচিবিরুদ্ধ, তবে এটা হবে মানবতা বিরুদ্ধ । এ ধরনের সমালোচনাও গীবতরূপে গণ্য হবে যে, 
অমুক ব্যক্তি খুবই পেটুক, মানুষের সামনে দাত খুটে, খেতে বসে মুখে বিশ্রী রকম শব্দ করে, ঘুমালে বিশ্রীভাবে নাক 
ডাকে, দাত বের করে হাসে, স্ত্রীর আঁচল ধরে থাকে ইত্যাদি । 
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পাপাচার সম্পর্কে গীবত 

এ ধরনের কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত যে, অমুক ব্যক্তি মদখোর, চরিত্রহীন, বেনামাযী, মিথ্যাবাদী, ঘুষখোর, 
পিতা-মাতার অবাধ্য । শেখ সাদী (রহ.) একবার তার উস্তাদের নিকট গিয়ে বললেন, জনৈক সহপাঠি আমার প্রতি 
অযথা হিংসা পোষণ করে । কিছুক্ষণ নিশ্ুপ থেকে উত্তাদ উত্তর দিলেন, “হে সাদী! তুমি তোমার সহপাঠীর গীবত 
করছ।' 
পরোক্ষ গীবত 

এ পর্যন্ত গীবতের যে কয়টি প্রকার আলোচিত হয়েছে, সেগুলো হল প্রত্যক্ষ গীবত । কিন্তু গীবত যেমন 
প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরোক্ষভাবেও । যেমনঃ কোন পঙ্গু ব্যক্তিকে অনুকরণ করে খুঁড়িয়ে 
খুঁড়িয়ে চলা, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে অনুকরণ করে চোখ বন্ধ করে চলা, বোবা ব্যক্তিকে অনুকরণ করে ইশারা-ই্গিতে 
কথা বলা, হাত নেড়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির অনুকরণ করে কথা বলা ইত্যাদি । হাদীস শরীফেও এ ধরনের আচরণকে 
গীবত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা এটিও মানুষের মনে আঘাত দেয়। 

পরোক্ষ গীবতের আরেক প্রকার হচ্ছে, নাম উল্লেখ না করে এমনভাবে কারও দোষ আলোচনা করা, যাতে 
উপস্থিত সকলে উদ্দিষ্ট্য ব্যক্তিটিকে সহজেই চিনতে পারে । যেমনঃ “অনেককেই দেখা যায় গায়ে লম্বা আলখেল্লা 
চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে তাসবীহ, মুখে সফেদ দীড়ি। অথচ তলে তলে শয়তানি আর বদমাইশি । অনেক 
মুসন্লীর কথাই জানি, কপালে বড় বড় দাগ ফেলেছে অথচ ..... । কারও কারও গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, পাশে গেলে গা 
বমি করে। অনেক চতুর ব্যক্তি গীবতের জন্য আরও শিল্পসম্মত পন্থা উদ্ভাবন করেছে । তাদের কথা শুনলে বাহ্যতঃ 
মনে হবে, নিজের সম্পর্কেই বুঝি কিছু বলা হচ্ছে অথচ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কাউকে ঘায়েল করা । যেমনঃ ছুরি 
করা আমার অভ্যাস নয়, মেয়েদের দেখলেই আমার জিহবায় লালা ঝরে না, ঘোমটা ফেলে বুক ফুলিয়ে চলা আমাদের 
অভ্যাস নয়। . 

মোটকথা, নাম উল্লেখ না করেও মানুষকে হেয় করার নিয়্যতে যা বলা হবে, যা করা হবে, তা সবই গীবত বলে 
বিবেচিত হবে। ৃ 
গীবত শ্রবণ করা 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার উপস্থিতিতে যখন কারও দোষ চর্চা হয় তখন তুমি 
তার প্রশংসা শুরু করে দাও এবং তার ভালো ভালো দিকগুলি তুলে ধর। সম্ভব হলে গীবত বন্ধ করানোর চেষ্টা কর; 
অন্যথায় সে মজলিস বর্জন কর। কেননা চুপ থাকলে তুমিও গীবতকারী বলে গণ্য হবে । 
কোন কোন ক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা জায়েয? 

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন রয়েছে সেখানে শরী“আত বিশেষ কোন কারণে কারও দোষ প্রকাশ করার অনুমতি 
দিয়েছে৷ সে ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ $ 
যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

সুবিচার লাভের উদ্দেশ্যে শাসকের কাছে অধীন কর্মচারির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি শরী'আত দিয়েছে; 
এটা গীবত বলে গণ্য হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্ুপ থেকে যুলুম মেনে নিলে নিজের হক তো নষ্ট হবেই, 
উপরস্তু জালেমকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে জুলুমও বৃদ্ধি পাবে । পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ 
তাআলা কারও দোষ প্রকাশ করে দেওয়া পছন্দ করেন না। তবে মযলুমের জন্য সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় 
অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরার অবকাশ রয়েছে । যেমনঃ এ ধরনের কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে 
আমার জমি ভোগ দখল করেছে। কিংবা আমার আমানতের টাকা আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি। 
সংশোধনের উদ্দেশ্য 

কাউকে যদি কোন দোষ বা পাপে লিপ্ত দেখা যায়, তখন সেই কথা এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করার অনুমতি 
রয়েছে, যার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির সংশোধন হবে বলে আশা করা যায় -এটা গীবত হবে না । কারণ, এখানে উক্ত ব্যক্তিকে 
হেয় করা উদ্দেশ্য নয় বরং হিতাকাঙ্খা ও কল্যাণ কামনাই মৃখ্য ৷ যেমনঃ সন্তানের কোন দোষ পিতা-মাতার কর্ণগোচর 
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করা, ছাত্রের দোষ শিক্ষকের কাছে প্রকাশ 'করা কিংবা ঘুষ গ্রহণের কথা শাসনের কানে পৌছে দেওয়া ইত্যাদি । তবে 
মনে রাখতে হবে, দোষ এমন ব্যক্তির কাছে কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে না, যে সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে না। 
ইউসুফের তীব্র সমালোচনা শুরু করল। হযরত ইবনে সীরীন উক্ত ব্যক্তির দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকালেন । 
বললেন, চুপ হও! তুমি গীবত করছ! কেননা তুমি জানো যে, হাজ্জাজকে সংশোধন করার ক্ষমতা আমার নেই। 
সুতরাং এটা অনর্থক দোষ চর্চা হচ্ছে। 
অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 

অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দোষ প্রকাশ করার অনুমতিও শরী'আত দিয়েছে। যেমন, কেউ হয়ত কোন 
অবিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে টাকা আমানত রাখতে যাচ্ছে, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অবিশ্বস্ততার কথা প্রকাশ করে দেওয়া 
যাবে । কিংবা কোন ভালো চরিত্রবান লোক কোন বদ-স্কভাবের লোকের সাথে উঠা-বসা করছে, এপ ক্ষেত্রে এ বলে 
তাকে সতর্ক করে দেওয়া যেতে পারে যে, এ লোক ভালো স্বভাবের নয় । তার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত 
নয়। তদ্রুপ কারও মধ্যে যদি কোটনামীর স্বভাব থাকে কিংবা টাকা ধার নিয়ে তা পরিশোধ না করার অভ্যাস থাকে, 
তবে সে কথাও মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। কেননা মানুষ তখন উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে 
এবং তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে । এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি লুকিয়ে 
লোকচক্ষুর অগোচরে কোন পাপ কাজে লিপ্ত থাকে, যা অন্যান্যদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার ভয় নেই এবং তার পাপ 
কাজের কারণে অন্য কারও ক্ষতিও হচ্ছে না, তখন মানুষের কাছে তার দোষ প্রকাশ করে দেওয়া কিছুতেই জায়েষ 
নেই। 
লজ্জাহীন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা 

যার নির্লজ্জতা এতদূর গড়িয়েছে যে, কাছে নি হরতালের ভানু 
গর্বই অনুভব করে এরপ ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা যেতে পারে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেব্যক্তি নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে, তার দোষ 
আলোচনা করা গীবত নয় । শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের দোষ আলোচনা করা অপরাধ নয়। 
যথা- 

(১) নির্লজ্জ ব্যক্তি, যে নিজেই লজ্জার আবরণ ফেলে দিয়েছে। 

(২) অত্যাচারী শাসক, যার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। 

(৩) দুষ্ট লোক, যার দুষ্কৃতি মানুষের ক্ষতি সাধন করেছে অথচ অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ সতর্ক হতে পারছে না। 
যেমন, ওজনে ফীকিবাজ ব্যবসায়ী । 

কোন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা নাম উল্লেখ না করে পরিচিত ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয় 
কিন্তু আকারে-ইংগিতে বা অন্য কোন প্রকারে উদ্দিষ্ট্ ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পেলে গীবত হয়ে যাবে । যার দ্বারা ধর্মের 
ক্ষতি হচ্ছে তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেওয়া উচিত । যেন মানুষ তার গোমরাহী সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। 
উপরিউক্ত কারণেই ভণ্ড পীর তথা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের সমলোচনা করা হয় । 
শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 

মানুষের ইবরত ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন জীবিত কিংবা মৃত ব্যক্তির গোপনীয় দোষ বা মর্মান্তিক 
পরিণতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে । এটা গীবত বলে বিবেচিত হবে না । যেমন, বলা হল- অমুক ব্যক্তি 
কথায় কথায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ফলে কেউ এখন তার কথা বিশ্বীস করে না। অমুক ব্যক্তি মদখোর কিংবা সুদখোর 
ছিল। মৃত্যুর সময় তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। কেউ তার জানাযায় শরিক হয়নি। 
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গীবতের স্বরূপ 

গীবতের কুৎসিত ও বিভৎসরূপ একটি উদাহরণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 

“তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পরস্পরের গীবতে লিপ্ত না হয়। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত 
খাওয়া পছন্দ করবে? এটা যেমন তোমরা ঘৃণা কর, গীবত সম্পর্কেও তোমাদের তেমনি ঘৃণা বোধা করা উচিত।” 

অন্য কয়েকটি হাদীসে গীবতকে জীবিত ব্যক্তির গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে৷ কারও শরীর হতে 
গোশত কেটে খাওয়াটা যেমন নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার পরিচয়, কারও গীবত ও দোষচর্চা করাটাও তেমনি এক 
হৃদয়হীনতার পরিচায়ক । কারণ, প্রথমটায় মানুষের শরীর জখম হয় আর দ্বিতীয়টায় জখম হয় মানুষের অন্তর । 

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গীবত যিনা বা অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও 
ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ। 

শেখ সাদী তাহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব গুলিস্তায় লিখেছেন, এক রাত্রে আমি আমার পিতার সাথে তাহাজ্জুদের নামায 
পড়ছিলাম | আমাদের পাশে কিছু লোক ঘুমিয়ে ছিল৷ আমি বললাম, তারা এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে, মনে হয় যেন 
মরেই গেছে। যদি উঠে তারা দুই রাক'আত নামায পড়ে নিত, তবে কত ভাল হত! আমার পিতা বললেন, কিন্তু তুমি 
যদি নামায না পড়ে ওদের মত ঘুমিয়ে থাকতে তবে কত ভাল হত! গীবত ও দোষ চর্চার পাপ হতে অন্তত বেঁচে 
যেতে। 
হযরত কা'ব রাি. বলেছেন, গীবত এমনই অপরাধ যে, গীবতকারী যদি তওবা করে মৃত্যুবরণ করে তবুও 
সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে । আর যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার সৌভাগ্য না হয়, সকলের পূর্বে সেই 
দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। 

হযরত জয়নুল আবেদীন রহ. বলেছেন, গীবতের আবর্জনা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখ । কেননা গীবতকারী হচ্ছে 
মানুষরূপী কুকুর । 

জাহান্নামে কিছু লোকের ভীষণ খুঁজলি হবে । এমনকি শরীরের বিভিন্ন অংশ হতে গোশত খসে পড়ে যাবে । তারা 
বলবে, হে পরোয়ারদিগার! এ বিশেষ শাস্তি আমাদেরকে কি অপরাধের জন্য দেওয়া হচ্ছে? 

উত্তরে বলা হবে, দুনিয়াতে তোমরা মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত ছিলে। মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করাই 
তোমাদের কাজ ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহে কষ্টদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে আযাব দিচ্ছেন! 

হযরত হাতের আসাম রহ. বলেছেন, গীবতকারী জাহান্নামে বানররূপে এবং হিংসুক ব্যক্তি শুকররূপে আযাব 
ভোগ করবে। 

হযরত ফুযাইল বিন ই“'আত রহ. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, যদি জাহান্নামের কঠিন আযাব 
হতে নাযাত পেতে চাও, তবে কারও গীবত করে নিজের মুখকে তুমি অপবিত্র কর না। যদি তুমি গীবতের অপবিত্রতা 
হতে নিজেকে হিফাযত করতে ব্যর্থ হও তবে মনে রেখ, নিজের হাতেই তুমি তোমার আখেরাত বরবাদ করলে এবং 
মানুষের অন্তরে এমন ক্ষত সৃষ্টি করলে, যা কোনদিন শুকাবে না। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, গীবত ঈমানকে ক্ষয় করে ফেলে এবং তা ক্ষয় হতে হতে এক সময় এমন পর্যায়ে 
এসে পৌঁছে যে, তার অন্তরে এক তিল পরিমাণ ঈমানও তখন আর অবশিষ্ট থাকে না! ফলে মৃত্যুর সময় তার 
কলিমা নসীব হয় না। আমাদের সবাইকে আল্লাহ তা“আলা হিফাযত করুন। 
গীবতের কুফল 

গীবত প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য ক্ষতি ও ধ্বংসই শুধু ডেকে আনে । আর যার গীবত করা হয় তার জন্য ডেকে 
আনে কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গল । এ জন্যই এক বুযুর্গ বলেছেন- “যদি কারও গীবত বা দোষ চর্চা করার এতই সাধ 
হয় তবে আপন মায়ের গীবত করাই উত্তম । কেননা এতে তার কল্যাণ হবে ।” গীবত মানুষের জন্য কি কি ক্ষতি ও. 
অকল্যাণ ডেকে আনে এখানে সংক্ষেপে আমরা তা-ই আলোচনা করছিঃ 
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দু'আ কবৃল হয়না 

যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত থাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সে এতই ঘৃণ্য ব্যক্তিরূপে 
চিহিত হয় যে, তার কোন দু'আই কখনও কবুল হয় না। তওবা করার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রহমত ও করুণা 
হতে সে বঞ্চিত থাকে । 
নেক আমল মিটে যায় 
আমলনামা দেখতে পাবে । আনন্দে আত্মহারা হয়ে একদল বলবে, পরওয়ারদিগার! এত ভালো আমল তো আমি 
করিনি। আমার আমলনামায় এগুলো জমা হল কিভাবে? উত্তর আসবে, দুনিয়াতে যারা তোমার দোষ চর্চা করেছে, 
তাদের নেক আমলগুলি তোমার আমলনামায় যোগ হয়েছে। আরেক দল বলবে, পরওয়াদিগার! আমাদের 
আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাচ্ছি না, যা দুনিয়াতে আমরা করেছিলাম- এর কারণ কি? উত্তর 
আসবে, দুনিয়াতে নেক আমলের পাশাপাশি তোমরা মানুষের গীবত করেছ। এ গীবত তোমাদের নেক আমলগুলো 
মুছে দিয়েছে। 
নেক আমল কবূল হয় না 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গীবত হতে বেঁচে থাক । কেননা এতে তিনটি মহাক্ষাতি 
রয়েছে প্রথমতঃ গীবতকারীর দু'আ কবুল হয় না। ছিতীয়তঃ তার নেক আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হয় না। 
তৃতীয়তঃ তার আমলনামায় বদ আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে৷ 

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, শুকনা জিনিসের জন্য আগুন যেমন ক্ষতিকর; নেক আমলের জন্য গীবতও তেমনি 
ক্ষতিকর । অর্থাৎ আগুন যেমন এক মুহুর্তে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভম্ম করে দেয় তদ্প গীবতও মানুষের সমস্ত 
নেক আমল এক মুহূর্তে বরবাদ করে দেয় । 
হিসাব কঠিন হওয়া 

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন, হাশরের মাঠে হিসাব কিতাবের বারটি মঞ্জিল হবে। প্রতিটি ম 
লে একটি করে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে । যদি সে কারও গীবত করে থাকে তবে সেখানেই তাকে হাজার বছর 
দাড় করিয়ে রাখা হবে । আর অন্যরা নির্বিঘ্নে তার পাশ কেটে জান্নাতে চলে যাবে । 
হাশরের মাঠে গোশত খাওয়া 

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত থাকবে, কিয়ামতের দিন 
তার সামনে গীবতকৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত করে বলা হবে, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তির গোশত খেয়েছ। আজ 
মৃতাবস্থায়ও তোমাকে এর গোশত খেতে হবে । তখন বাধ্য হয়ে সে নিজের দীতে কামড়িয়ে সে গোশত খাবে এবং 
ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ফেলবে । 
কবরের আযাব 

হযরত কাতাদা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, কবরের তিন ভাগের এক ভাগ আযাব গীবতের শাস্তিস্করূপ হয়ে থাকে । 

দুনিয়াতে গীবতের একটা বড় কুফল হচ্ছে, গীবতকারী সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে; কেউ তার উপর আস্থা 
স্থাপন করতে পারে না। কেননা সকলেই একথা মনে করে যে, আজ যেমন সে আমাদের সামনে অন্য মানুষের দোষ 
আলোচনা করছে, তেমনি অন্যের সামনে সে আমাদের দোষ আলোচনা করবে না তার কি নিশ্যয়তা আছে? 
গীবত শয়তানকে আনন্দ দেয় 

পাপ কাজ মাত্রই শয়তানকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শয়তান নিজেই এ কথা স্বীকার করেছে যে, গীবতই তাকে 
সবচেয়ে বেশী আনন্দিত করে । হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম একবার শয়তানের সাক্ষাত পেলেন। দেখতে পেলেন, 
এক হাতে মাটি আর অন্য হাতে কিছু মধু নিয়ে আপন মনে শয়তান হেঁটে যাচ্ছে। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌ সালাম 
শয়তানের পথরোধ করে দীড়ালেন এবং এ মাটি ও মধু সাথে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন! শয়তান কিছুক্ষণ 
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ইতস্ততঃ করে বলল, “হুযূর! আদম সন্তানের দুইটি কাজ আমাকে যারপর নাই আনন্দিত করে । তাই আমি 
তাদেরকে সে দুটি পাপ কাজে সাধ্যমত উৎসাহ যোগাতে চেষ্টা করে থাকি। হুযূর! সে দুইটি কাজ হচ্ছে- 
ইয়াতিমের প্রতি নির্দয় ব্যবহার এবং মানুষের গীবত ও দোষ চর্চা । এ মাটি আমি ইয়াতিম ছেলের মুখে ও মাথায় 
ঢেলে দেই, কেউ তাদের প্রতি কোন মমতা বোধ যেন না করে। আর মধু ঢেলে দেই গীবতকারীর মুখে, যেন তার 
কথা আরও শ্রতিমধুর হয়” । 
রোযার সাওয়াব নষ্ট হওয়া 

উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, রোযা অবস্থায় গীবত করলে সে রোযা মাকরূহ হয়ে যায় । ইমাম 
সুফিয়ান সাওরী আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, গীবতের কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় । হযরত মুজাহিদ রহ.- ও 
এ মত পোষণ করেন। 

হাদীস শরীফে হয়েছে, চারটি পাপ এমন যার কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায় । নেক আমল সরবাদ হয়ে যায় এবং রোযা 
ভেঙে যায়। প্রথমতঃ গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া । ছ্িতীয়তঃ চোগলখোরী করা । তৃতীয়তঃ মিথ্যা কথা বলা। 
চতুর্থতঃ পরনারীর দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকানো । এ চারটি জিনিস অপরাধের শেকড়কে সজীব করে, যেমন পানি সজীব 

করে গাছের শেকড়তে। 
বিদ্বেষ ও বিভেদ 

দুনিয়াতে গীবতের সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে, গীবতের ফলে মুসলমানদের একতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের 
অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিলুপ্ত হয়। ফলে দুনিয়াতেই সকলে 
জাহান্নামের অশান্তি ভোগ করে । আজ সমাজের প্রতিটি ঘরে হিংসা-বিদ্বেষ, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশান্তির আগুন যে 
দাউ দাউ করে জ্বলছে তার পিছনেও মূলতঃ সক্রিয় রয়েছে গীবতের নাজায়েয ও খারাপ প্রভাব । 

গীবতের কারণ ও প্রতিকার 


'কি কি কারণে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়? এখানে আমরা সংক্ষেপে তা আলোচনা 
করব। 

১. ক্রোধ 
ক্রোধ হচ্ছে গীবতের একটি প্রধান কারণ । মানুষ যখন কোন কারণে কারও উপর ক্রুদ্ধ হয়, তখনই শুরু হয় 
গীবতের পালা শুরু হয় এবং মানুষ মেতে উঠে কুৎসা রটনার নারকীয় উল্লাসে । 

২. গর্ব ও অহংকার 
গীবতের আরেকটি বড় উৎস হচ্ছে গর্ব ও অহংকার । আর অহংকারের ফলেই মানুষ নিজেকে বড় ও অন্যকে 
ছোট ভাবতে শুরু করে । নিজের সব কিছুকেই মনে হয় গুণ আর অন্যের সব কিছুকে মনে হয় দোষ ৷ সে দোষের 
সত্য-মিথ্যা আলোচনায় মানুষ তখন এক রকম পাশবিক আনন্দ অনুভব করে। 

৩. পার্থিব সম্মানের মোহ 
কারও কাছে আদরণীয় ও প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যও মানুষ অনেক সময় অন্যের গীবত দোষ চর্চা করে থাকে । 
প্রতিটি মানুষের জন্যই উচিত নিজেকে গীবতের অপবিভ্রতা হতে হিফাযত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা। কিন্তু 
কখনও কোন অসতর্ক মুহুর্তে শয়তানের প্ররোচনায় যদি গীবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে সাথে সাথেই 
তার প্রতিকারের জন্য তৎপর হতে হবে । কখনও যদি গীবতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন সাথে সাথেই 
গীবতের ভয়াবহ পরিণতি ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করতে হবে। লজ্জা ও অনুতাপের অশ্রু 
প্রবাহিত করতে হবে । মুখে ইস্তিগফার করতে হবে । সেই সাথে ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, 
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এ জঘন্য গুনাহ আর কোনদিন করব না। মৃত মানুষের গলিত দুর্গন্ধময় লাশের গোশত আর কখনও মুখে তুলব 
না। অতঃপর যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে মুআ“মালাটি এভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে । যথা- 
কে) গীবতকৃত ব্যক্তি যদি এখনও দুনিয়াতে জীবিত থাকে এবং এ গীবত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকে, তবে 
তার কাছে গিয়ে অনুতপ্ত ও বিনয়াবনত হয়ে বলতে হবে, ভাই! তুমি জানো আমার দ্বারা তোমার গীবত হয়েছে। 
ভাই আমি আমার অপরাধের জন্য লজ্জিত | আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও । আল্লাহ তাআলা 
তোমাকেও ক্ষমা করে দিবেন। 

(খে) যদি উক্ত ব্যক্তির একথা জানা না থাকে যে, কি ধরনের গীবত করা হয়েছে তবে তাকে বিস্তারিতভাবে জানানো 
উচিত নয়। শুধু এটুকু বলবে যে, ভাই তুমি নিশ্চয় শুনেছ, আমি তোমার গীবত করেছি! দয়া করে আমাকে ক্ষমা 
করে দাও। 

গে) যদি গীবতকৃত ব্যক্তি এ সম্পর্কে একবারেই অনবগত থাকে, তবে তাকে সে কথা জানানো উচিত নয় বরং শুধু 
ইস্তিগফার করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাবে । কেননা তাকে জানাতে গেলে তার মনে নতুন করে 
আঘাত দেওয়া হবে। ৫ 

(ঘে) যদি গীবতকৃত ব্যক্তি দূরে অন্য শহরে থাকে, যেখানে যাওয়া খুবই কষ্টকর তখন পত্র যোগাযোগ স্থাপন করে 
ক্ষমা চাওয়া উচিত। এটা সম্ভব না হলে ইস্তিগফারই যথেষ্ট । 

(ড) যদি গীবতকৃত ব্যক্তি দুনিয়াতে না থাকে, তখন তার জন্য খুব দুআ করবে এবং মানুষের কাছে তার প্রশংসা ও 
সুখ্যাতি বর্ণনা করবে হয়ত এ উসিলায় আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন এবং সেও কিয়ামতের দিন অভিযোগ 
দায়ের করবে না। 


একথা ঠিক যে গীবতকৃত ব্যক্তিকে শরী'আত এ অধিকার দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা*আলার দরবারে অভিযোগ পেশ করতে পারে । কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেউ যদি দুনিয়াতে মানুষের অপরাধ মাফ 
করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। গীবতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তাআলাও 
ক্ষমাকারীকে ক্ষমা করবেন । আল্লাহ তা“আলা বলবেন, ক্ষমা করা হচ্ছে আমার গুণ ৷ এটা কি করে হতে পারে যে, 
তুমি মানুষকে ক্ষমা করে দিবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। 
গীবত শ্রবণের গুনাহ ও তার প্রতিকার 

ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে, গীবত করা যেমন অন্যায় কাজ গীবত শ্রবণ করাও তেমনি অন্যায় কাজ। কখনও কারও 
গীবত শ্রবণ করার পর প্রথম কর্তব্য হল, যার গীবত করা হয়েছে তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না এবং এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে যেসব দোষ-ক্রটি আলোচনা করা হয়েছে, তা বিশ্বাস করবে না। কেননা গীবত একটি মহাপাপ। 
অতএব গীবতকারী ব্যক্তি কখনও বিশ্বস্ত হতে পারে না। যখন কোন মজলিসে কারও গীবত করা শুরু হয়, তখন এ 
ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করে দেওয়া কর্তব্য অন্যথায় গীবত শ্রবণ করার অপরাধে পাকড়াও হতে হবে। আল্লাহ তা আলা 
আমাদের সকলকে যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন! 
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অনুচ্ছেদ £ ২৪. হিংসা 
পুত) 2 5: পাশ -গ রি ০ রর ০ ৫ পা 75৮ ০ সা কুহ০ 
(58555551552 2522771811755472525235125-222155 
51724545145 এ পু 201 255 0৩ ৫৩ ০০০ 55৮৪ উঠ ০০ 852 8 
5 95501 55517425255 45 099] 01 045 358 54০৬5 3319৩৮৩ 
৬: ৮ হিন্গাাররাগা নে ৫১৫ ৫৭ বি ০৫০৪ পু »:০ 4 ॥ 
৮৫৫ ৩29 71৮ ৩ ৮০৮15 টসাক। 2 তোঠ ০5 ৮৬1 5১ শেক তাপ ৮৯ 
, ৪০২০৮ ০5 ৮৮ ৩৪14 
৪২. আবদুল জাব্বার ইবনে আলা আত্তার ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রহ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। পরস্পরকে 
ত্যাগ করবে না। পরস্পর বিদ্ধেষ পোষণ করবে না। পরস্পর হিংসা রাখবে না বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে. ভাই ভাই 
হিসাবে থাকবে । কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় তার অপর মুসলিম ভাইকে তিন দিনেরও বেশি পরিত্যাগ করে 
থাকা । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এ বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক, যুবায়র ইবনে আওয়াম, 

ইবনে মাসউদ এবং আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
৮ ৮ 2 /,, ৮৩ ৫ 2 বে 2 ৯৩ ৪ টিহতে ০ 25 পপ. 
ও ক 401 6825 00 ৩ 2 ৮০/০০১5 ৬০৯৮০ ৮৪ ৪০৮৫ 0 ৪ 20 0০৮৮ 
/..1 ৮ প) ০ রি 75 ৮৯ ৪১৫ 5:84751480.2 পু রি প পা 
012246১৮461 5013 4201 501 এ 554 75 ৩ 21042051257 ০2081 ০5 ৭12 
02010155701 201 42555 255 980 20 
হি /৮:2902 হু এ ৩৯৮ 45৩5৮১১1১22 ০৯১৫, রানা 
৪৩. ইবনে আবু উমর রহ....... সালিম তার পিতা ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ইর্ষাযোগ্য নয় । এক ব্যক্তি হল সে, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ 
দিয়েছেন আর সে তা রাত দিন আল্লাহর পথে ব্যয় করে । অপর ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম 
দিয়েছেন আর সে রাত দিন তা কায়েমের চেষ্টা করে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা বাযি.-এর বরাতেও অনুরূপ হাদীস 
বর্ণিত আছে। 


সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 
1২৮৮৪০3১ ৪ শব্দটি ১০1১ এর বিপরীত | *৯৪)। ৮৮5 অর্থ, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করল। 
|),11১ ১ $ অর্থাৎ পরস্পর বিরোধিতা কর না । শক্রতা কর না। রশিদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এ মর্মে বলেন- 
০০01১ ৮১৮৪)| ১০৮ ৮৫০1৮51 ৮128013 উল 91 ৭৮৪ ৯ ০০ ০০1৮৪১৯৯৮৮৩ 
অর্থাৎ ৮৮ বলা হয়, দেখা-সাক্ষাতের পূর্বে পরস্পরকে উপেক্ষা করা । আর »-5 হল, দেখা-সাক্ষাতের পর 
পরস্পরকে উপেক্ষা করা বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । (তুহফাহ, তাকমিলাহ) 
|»_-৮৮৯০3১ $ অর্থাৎ তোমরা পরস্পর ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ কর না। ০০২: শব্দের প্রতিশব্দ হল, »-» 
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বিদ্বেষ -এর বাস্তবতা 

গোস্কার সময় যখন প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়, তখন গোস্বাকে দমিয়ে রাখার কারণে অন্তরে একপ্রকার ঘৃণা ও 

ক্ষোভ সৃষ্টি হয়- তাকেই বলা হয় 'বুগ্য* ৷ এটি দু'প্রকার | যথা- 

০১) এচ্ছিক তথা অন্তরে কারও প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জিইয়ে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খোজ করা। এ 
প্রকারের 'বুগ্য' হারাম । 


(২) অনৈচ্ছিক। অর্থাৎ কারও পক্ষ থেকে মনে কোন ব্যথা পেলে স্কতাবগত একটা ক্ষোভ অন্তরে সৃষ্টি হওয়া । কিন্তু 
এটাকে জিইয়ে না রাখা এবং প্রতিশোধের চিন্তা না করা । তাহলে এটা মূলতঃ নিষিদ্ধ ১০৯; এর আওতায় পড়ে 
না বরং এটাকে বলা হয় স্বভাবগত অসস্তুষ্টি। এটা ইচ্ছাকৃত নয় বিধায় এতে গুনাহও নেই । তবে এটাকেও দূর 
করতে হবে । কাজেই যার পক্ষ থেকে মনোকষ্ট পেলেন, তাকে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ। 
উল্লেখ্য, এ বিদ্বেষ যদি নিজের কোন স্বার্থের কারণে কিংবা পার্থিব কোন ব্যাপারে হয়, তাহলে নাজায়িয । আর 
ধমীয়ি স্বার্থে হলে বিদ্বেষ নাজায়েয নয় বরং প্রশংসাযোগ্য । 

“বুগ্য'-এর প্রতিকার 
যার পক্ষ থেকে মনোকষ্ট পেলেন, তাকে মাফ করে দিয়ে তার সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা শুরু করতে হবে । 

এতে অল্পদিনেই মন পরিষ্কার হয়ে যাবে । 

হাসাদ বা পরশীকাতরতা 
[১৮০3৪ $ ১-০৮ অর্থ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা । পরিভাষায় “হাসাদ' বলা হয়, অন্যের সুখ-সম্পদ দেখে 

মনে কষ্ট অনুভব করা এবং অন্যের সুখ-সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করা । হাসাদ করা নাজায়িয। কিন্তু যারা খোদাপ্রদত্ত 
নেয়ামত তথা ধন-সম্পদকে অত্যাচার ও অনাচারে ব্যয় করে, এ রকম লোকদের সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করায় 
কোন গুনাহ নেই বরং উক্ত পাপকর্ম দূর হওয়ার কামনা করাই উচিত। তবে কথা হল, এরূপ ক্ষেত্রেও নিজের অন্তর 
পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সে ব্যক্তি সুপথে এসে সম্পদ ভোগ করলে, তাতে আপনার মনে কোন শক্রতা থাকবে 
কিনা? যদি সে সুপথে আসলে তার সৌভাগ্য ও সম্পদভোগে আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে আপনার.মন পবিত্র 
বলে বুঝতে হবে। 

হাসাদের কারণ 
ইমাম গাযালী রহ. বলেন, হাসাদের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ শক্রতা। দ্বিতীয়তঃ মনের কৃপণতা ও 

সঙ্কীর্ণতা। তৃতীতঃ অহংকারের কারণেও এ হাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। 

হাসাদ এর প্রতিকার 
(১) হিংসার পাত্রের প্রশংসা মনে না চাইলেও করা। (২) তার নেয়ামতবৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। 

(৩) তার সাথে বিনয়সূচক আচরণ করা । সাক্ষাত হলে তাকে সম্মান করা ও সালাম করা । (8) মাঝে মধ্যে তাকে 

হাদিয়া দেওয়। : (৫) মনে না চাইলেও তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে সাক্ষাত করা । ( মাওয়ায়েে হাকীমুল উন্মত) 

গিবতা 

০৮১] ওঠ এ ৯৮৮৯ ও ২ এখানে হাসাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'গিবতা' । গিবতা বলা হয়, অন্যের সুখ-সম্পদ 
সম্মান ও উন্নতি দেখে নিজেও তক্রুপ লাভের কামনা করা এবং এরূপ আকাড্থা করা যে, তার সম্পদ তারই থাক, 
আমাকেও আল্লাহ তা'আলা তার মত ধন-সম্পদ, সম্মান ও উন্নতি দান করুন৷ এ গিবতা দোষণীয় নয় বরং 
ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসনীয় । 'গিবতা" এর বাংলা কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমরা একে গিবতাই 
বললাম । গিবতার মধ্যে অন্যের উপর বৈরীভাব হয় না বলে এটা দোষণীয় নয়। (আল-কাওকাব, তাবলীগে ছ্বীন) 





ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৯৪ 


২০-০ ০০৫৮৮৮]। এ 2৮ ৮ 

অনুচ্ছেদ £ ২৫. পরস্পর বিদ্ধেষ পোষণ 
রা 
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৪৪. হান্নাদ রহ...... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
শয়তান নিশ্চিত এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, মুসন্্রীরা তার উপাসনা করবে । তবে একজনকে অপরজনের 
বিরুদ্ধে উষ্কে দেওয়ার কাজ এখনও তার রয়ে গেছে। 

এ বিষয়ে আনাস, সুলায়মান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস তার পিতা আমর ইবনুল আহওয়াস রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু সুফইয়ান রহ.-এর নাম হল তালহা ইবনে নাফি'। 

সহজ তাহব্কীক ও তাশবীহ্‌ 

১৯৮০৮] ১০৯ 01 ৮হ। ৯ ০০৮৮৮)। 91 £ এখানে শয়তানের ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 
পৌত্তলিকতা। শয়তান মানুষকে পৌত্তলিকতার প্রতি আহবান করে। তাই পৌত্তলিকতা মানেই শয়তানকে পূজা করা 
বা শয়তানের ইবাদত করা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হুত্তরের সময় কুরবানীর ঈদের খোতবায় 
হাদীসটি বলেছেন। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ৮,৯11.) ৪১ অংশটি অতিরিক্ত আছে। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ 
হবে- 

(১) শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে পুনরায় পৌত্তলিকতা ফিরে আসবে । 

(২) কেউ কেউ বলেন, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযী উম্মতদের সম্পর্কে বলেছেন অর্থাৎ 
তারা নামায (আল্লাহর ইবাদত) এবং শয়তানের ইবাদত (মূর্তিপূজা)-কে এক সাথে করবে না। যেমন, করেছিল 
ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানরা ৷ আর জাযীরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হল, ইসলাম 
তখন মাত্র জাধীরাতুল আরবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল । মোল্লা আলী কারী এ মর্মার্থকেও অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। 

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, শয়তানের ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য শিরকের আধিক্য । সে মতে আবশ্যক নয় যে, শয়তান 
চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে বরং এর অর্থ হবে, শয়তান যখন ইসলাম ও ঈমানের আধিক্য দেখে তখন 
নিরাশ হয়ে পড়ে । 

প্রশ্ন £ শয়তান যেহেতু জাযীরাতুল আরব থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাহলে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এরপর বহুলোক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামাহ ও আসওয়াদে আনাসীর অনুসারী হয়ে মুরতাদ হল 
1৬৫৭ £ 

উত্তর  €১) হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা হবে। তখন মর্মার্থ হবে, নামায-রোযা অবস্থায় কোন মুসলমান 
শয়তাদের অনুসরণ করবে না, এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গেছে। 

০০৮০৯৮৮]] ঠেঠ ০১ $ অর্থাৎ শয়তান যদিও মূর্তিপূজার ব্যাপারে মুসলমানদের থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। 


__________ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৯৫ ________ 
কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। তাই সে এ পথ ধরে নিয়মিত 
চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে৷ কিয়ামত পর্যন্ত সে এ ফিতনা উম্মতের মাঝে ছড়াতে থাকবে। (তুহফাহ, তাকমিলাহী) 
ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মু'জিযা। 


& ০.০ ০:। এ1$ ৮৮, ৮৪ কি ৩ ৩০4৫ 
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০৫ 12126 55827144871 ৮03 ৩1৩28 
2০168 ও ১৫৯০০৬৩৭৪0০ ৯১০০ 
৬০০৪ খা, 
১৩ ৩405585 ৯৯ ৮ 86৩ ৬৪ কউ ৫০১০ 13 
98386452 ১০০ ৬০ 525 ৮655 2 পট চে ৩ দুল ওহ ০ ১৪] 
০০০ 501 ৬০১ 2 তে ৮০৭০] ০৪3 2২৯ 4 ৩৫ 295৮০ চিনা রগ 5205 ক 
৪৫ . মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ........ আসমা বিনতে ইয়াধীদ রাি. থেকে বর্ণিত। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ভিন্ন মিথ্যা বলা হালাল নয়। (১) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে 
মিথ্যা বলা । (২) যুদ্ধের প্রয়োজনে মিথ্যা বলা । (৩) পরস্পরে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে মিথ্যা বলা । 
মাহমুদ রহ. তার বর্ণনায় বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ভিন্ন মিথ্যা বলা নাজায়েয... 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান । ইবনে খুছায়মের সূত্রে আসমা রাযি. বর্ণিত এ হাদীসটি স্পর্কে 
আমরা অবগত নই । দাউদ ইবনে আবু হিন্দ রহ. এ হাদীসটিকে শাহর ইবনে হাওশাব - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আসমা রাযি.-এর উল্লেখ নেই। আবূ কুরায়ব - ইবনে আবু যাইদা দাউদ 


ইবনে আবু হিন্দ রহ. সূত্রে আমার নিকট রিওয়াতটি এরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আবূ বকর রাধি. থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। 


১৪ ৬২১০৮ ৪৫ টা ০৩ বি ৩৪ শ৮৪১৪০ 4০৯০০ ৮৮০ ৮51৬ এ 
১০৮১৬০০৫০27 হি ০০ ১১৮০ 


ঠি 


(০০০ ৮০৬ ০০৬ [7১ 25 ৬1 তির 4 
৪৬. আহমাদ ইবেন মানী' রহ..... উম্মু কুলছুম বিনতে উকবা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে । আর সে 
কল্যাণকর কথা বলে বা পৌছায় সে মিথ্যাবাদী নয়। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৯৬ 
সহজ তাহকীক ও তাশল্লরীহ 
৬১১০ ৪ 31] ৮5৪| এ-৮-৫১ ৪ কোন কোন আলেম বলেন, এখানে ০. দ্বারা প্রকৃত মিথ্যা উদ্দেশ্য । আর 


উপকারার্থে মিথ্যা বলা জায়িয। যে মিথ্যায় অনিষ্টতা রয়েছে, তা দোষণীয় ও নাজায়িয । 

অধিকাংশ হানাফী আলেমের মতে এখানে ১5 ছারা প্রকৃত ও স্পষ্ট মিথ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে 2:১১ বা 
১০:১০ বা 540 উদ্দেশ্য । (25১১০ বলা হয় দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা, যার একটি অর্থ নিকটবর্তী, অন্যটি 
দূরব্জী । আর এ দৃরবর্তী অর্থই উদ্দেশ্য নেওয়া। ১০২৮5 বলে, ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা ।) যেমন, 
বর্নিত আছে শাইখ ইবরাহীম রহ. যখন ঘরের মধ্যে দ্বীনী কাজে মশগুল থাকতেন, তখন বাদীকে বলে দিতেন, কেউ 
আমার খোজ করলে বলবে, “মসজিদে দেখুন' ৷ এখানে “ঘরে নাই' স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলা হল না। অথচ উদ্দেশ্য 
সফল হল। এটাকে 2,১৯৮ বা ১০১০ বা 2£$ বলে । এরূপ করা মূলতঃ 'মিথ্যা' নয়। কিন্তু একে মিথ্যা" শব্দ 
দ্বারা বর্ণনা করেছে সম্বোধিত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণে । কেননা একথা তার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । 
যারা মিথ্যা বলা জায়েয বলেন, তাদের দীলল 

উপকার স্থলে স্পষ্ট মিথ্যাকে যারা জায়িয সাব্যস্থ করেন, তারা দলীল হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদীসখানা পেশ 
করেন। তাদের পক্ষে আরও রয়েছে কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা । যা বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত ভাষায় 
এসেছে- 
(৮১০৩ ? ৮৮591 01 ৬০ দি ৩৭ শপ ০০০ 0৮9 ০৭ আশিস | ৮ এ 6 ৮৮1০০ পেস ৩ 

(১৮৯০৭ ০15১) 691 ৩০51 01৩১৩ 9০ 

এ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট সুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাষি. কাব ইবনে 
আশরাফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার অনুমতি ০য়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 
অনুমতি দিয়েছেন । কাজেই মিথ্যা বলা জায়েয কিন্তু অধিকাংশ আলেম আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস এবং বুখারী 
শরীফের উল্লেখিত হাদীসকে £)১7 ও ১০১৯5 এর অর্থে নেন। যেমন, হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে হাদীস শরীফে 
এসেছে, ০:১৫ 0১১ ০১১ এখানে সর্বসম্মতিক্রমে ০4 দ্বারা 2১৯৮ ও ০৮ উদ্দেশ্য । কেননা নবীগণ কখনও 
মিথ্যা বলতে পারেন না । অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের হাদীসেও ২: দ্বারা হ2)৯৮ ও ১০০১০ উদ্দেশ্য হবে । সুতরাং 
হাদীসের মর্মীর্থ হল 
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সারকথা, জমহুর আহনাফ এর মতে অনিবার্ধ প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয নেই । অতএব 
আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের মর্মার্থ হবে, তিনটি স্থানে “তাওরিয়া” বা তা'রীয' সূচক বাক্য বলা বৈধ। তবে 
অপ্রয়োজনে “তাওরিয়া' বা 'তারীয' বলা জায়িয নেই। 

হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 
আলোচ্য হাদীসে “তাওরিয়া' কিংবা “তা'রীয' সুচক কথা বলা সম্ভব না হলে মিথ্যা বলা জায়িয । আর তাওরিয়া সম্ভব * 
হলে মিথ্যা জায়িয নয়। 

হযরম মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ২, (মিথ্যা) ১ 
দ্বারা তার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য । তবে উলামায়ে কিরাম সতর্কতা স্বরূপ তাওরিয়া অর্থ করে থাকেন। যেন সাধারণ 
মানুষ অহরহ মিথ্যায় জড়িয়ে না পড়ে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছোনী) - ১৯৭ 

যেসব জায়গায় মিথ্যা বলা যায় 

(১) মুসলমানের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর উদ্দেশ্যে । 

(২) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামী কিংবা স্বামীকে সত্ুষ্ট করার জন্য স্ত্রী মিথ্যা বলতে পারবে। 

(৩) জিহাদে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে । অবশ্য এরূপ স্থলেও তাওরিয়া উত্তম । 

(8) নিজের কিংবা অপর মুসলমান ভাইয়ের ধন-প্রাণ অত্যাচারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য । নিজের নিকট গচ্ছিত 
বস্তু সংরক্ষণ এবং নিজের গুনাহ গোপন রাখার জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জায়িয । তবে তাওরিয়া সম্ভব হলে 
জায়িয নেই। 

(৫) অপারগ-নিরুপায় অবস্থায়, যখন মিথ্যা না বললে নিজের প্রাণ রক্ষা হবে না, তখন সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা বলা 
জায়িয আছে। (তাবলীগে দীন) 

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাযি. এর পরিচয় 

এত লহ] ০] ছি ০7৯71 ০৮ £ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবি মু'ঈত রাযি. । 
মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে পায়ে হেটে মদীনায় হিজরত করে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর কাছে বায়'আত হন। তিনি ছিলেন হযরত উসমান রাধি. এর বৈমাত্রেয় বোন। মন্কায় তার কোন স্বামী 
ছিল না। মদীনায় পৌছার পর হযরত যায়দ ইবনে হারেছার সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা 
রাষি. মু'তার যুদ্ধে শহীদ হলে তাকে যুবায়ের ইবনু আওয়াম রাযি. বিয়ে করেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর 
তিনি তালাকপ্রাপ্ত হন। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. তাকে বিয়ে করেন । এখানে তার ঘরে 
ইবরাহীম ও হুমাইদ নামে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. 
ইন্তেকাল করলে হযরত আমর ইবনে আস রাযি. তাকে বিয়ে করেন। মাস খানিক পর হযরত আলী রাযি. এর 
খেলাফত আমলে ইন্তিকাল করেন তার নিকট থেকে স্থীয় পুত্র হুমাইদ প্রমুখ রেওয়ায়াত করেন! তিনি নিজেও 
বহু হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন । (আসমাউর রিজাল) 


।৮৮৮ 05 ৪ অর্থাৎ কল্যাণমিশ্রিত কথা । যেমন, যায়েদ ও আমরের মাঝে বিরোধ আছে। তাদেরকে মেলানোর 
উদ্দেশ্য বলল, আমর! তোমার কাছে যায়েদ সালাম পাঠিয়েছে। 
1,» ৮৮931 £ এখানে রাবী থেকে সংশয় | এর অর্থ হল, সন্ধির উদ্দেশ্যে বা কল্যাণের জন্য কারও কাছে খবর 
পৌঁছানো । 
+০-০ 35110 24৯৮1 ০৪ 2৩ 2 
অনুচ্ছেদ £ ২৭. খিয়ানত ও প্রতারণা 
ভিড 6৫ ৩8 568 56542 ১5 3৯৮০ 2 কহ ৪ 8201 ০ ৫65 
হা 3৬ (০৮০ শি) 95.5 8505 জু 2010525217৮) 25 ৮৬৪ 
6২৫০০ ৬৩৭ 1৯ ও ৮৪ ৩ ০ 
৪৭. কুতায়বা রহ... আবৃ সিরমা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে 


ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে, আল্লাহ তা দিয়েই তার ক্ষতি করেন। যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় আল্লাহও তাকে কষ্ট 
দেন। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ১৯৮ 
26240 0555251175577755550155570517718838552 ৪৪৪ল 
৬১১৮৪ ৩৯১0৯ ও ০ ১৬৮ ০০০ ০৮ ০১ ক এ০। 

৪৮. আবদ ইবনে হুমায়দ রহ... আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি, যে অন্য মুমিনের ক্ষতি করে বা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 

সহজ তাহবকীক ও তাশর্ীহ্‌ 

2০৮০ ০৭] ০৪ £ আবু সিরমা কুনিয়ত। নাম মালেক ইবনে কায়স অথবা কায়স ইবনে মালেক মাধেনী | তিনি 
একজন আনসারী সাহাবী । কেউ কেউ তাকে কায়েস ইবনে সিরমাও বলেছেন । তবে তিনি 'আবু সিরমা” কুনিয়াতেই 
প্রসিদ্ধ । তিনি বদরসহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন । *. শব্দে ৮৮ এ যের, ১ সাকিন। 

আমানত সম্পর্কে আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, “আমানত' শব্দটির অর্থ হল, কারও উপর কোন বিষয়ে ভরসা 
করা। সুতরাং প্রত্যেক এ জিনিস যা অন্যের নিকট সোপর্দ করা হয় আর সোপর্দকারী তার উপর এ ভরসা করে যে, 
সে এর হক পূর্ণরূপে আদায় করবে -একেই ইসলামী শরী“আতে “আমানত' বলা হয়। 

তিনি বলেন, আমরা আমানতের সীমারেখা খুবই সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছি। আমাদের ধারণা মতে কেউ যদি আমার 
নিকট এসে বলে, টাকার এ থলেটি আপনার নিকট আমানত রাখলাম । প্রয়োজন হলে নিয়ে যাব। কেবল এটাই বুঝি 
আমানত ৷ তাই এখানে খেয়ানত করলে আমরা একেই মনে করি আমানতের খিয়ানত। আমানতের খেয়ানত 
সম্পর্কে আমাদের ধারণা এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। হ্যা, এটাও অবশ্যই আমানতের খেয়ানত। কিন্তু কুরআন ও 
হাদীসের ভাষায় আমানত কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমানতের মর্মার্থ ব্যাপক-বিস্তৃত। 


১২০ ১1৮৮11 উপ ভৈঠ ৮৮ ছশ্ 
অনুচ্ছেদ £ ২৮. প্রতিবেশীর হক 

60450, | 2৮৮৫ 9445 ভিত ০০6০55০০০৪5 সু হি 
হিট ৮ +/৮০580 এ ৩০৪৫ ১৮৮০০ ৮101 28251 ১৯৮০৪ 
০১৮55 025 095056 ক 20080 (৮০ 851 23612055282 
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৪৯. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা রহ পে রা রি 


জিরিয়ে ভিবে নারে ভোর আমি লহ লা 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ১৯৯ 


আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল সবসময়ই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ওয়াসিয়াত করেছেন। 
আমার ধারণা হয়েছিল, তাকেও শীঘেই ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে। 


এ বিষয়ে আয়েশা, ইবনে আব্বাস, উকবা ইবনে আমের, আবু হুরাইরা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর মিকদাদ 
ইবনুল আসওয়াদ, আবু শুরায়হ ও আবূ উসামা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্রে গরীব । মুজাহিদ আয়েশা রাযি. এবং আবূ হুরাইরা রাযি. 
থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। 


(15862 56 ৩ ০ তি সত ৩ এ ৬৪ 52০ ৪6 ৬৯01 08 ৩ 
40০/--০১৮৮৩৪৩ ৩ জ ও 814৮407০255 ৬৮55৫5৪8৫95 ৮০০ 


পর 


12285295058 26222801232 রি 


৫০. কুতায়বা রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টিলা 


আ. সব সময়ই আমাকে এমনভাবে প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করেছেন যে, আমার ধারণা হয়েছিল, শীঘ্বই তাকেও 
ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
ডি 85215 
4 50134 ৩505 ৯০5৯44০। ৮৪ 6 ৯০ ০৮4 ৩ ০৯| ১৮ ৮:০৪ এও 
১) ৯৫ ৮৫47455০০৬৬ খ। 


552 ৮5440 256 2451 0238)1 ৩১৮০৭ ১ 949 22০০ ৪৮ 9০ 5 
৫১. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হল, যে স্বীয় সঙ্গীর কাছে ভাল। আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ 
প্রতিবেশী হল, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
আবূ আবদুর রহমান হুবালী রহ.-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াধীদ। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্লীহ 
১1৯৪৭ ৩৮ £ এখানে (৫) বর্ণে যের-পেশ উভয় দেওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, যেরসহ পড়াটা অধিক শুদ্ধ। 
অর্থ, প্রতিবেশী । 
৮:১-৯| £ এটি ১০৮৮ এবং 4৮৭২৮ উভয়ভাবে পড়া যাবে । তবে ১৮৭. পড়লে হামযাটি ৮ ১৮০৯ হবে 
আর «৮ পড়লে "৮৫. ১১৮৮ বা প্রশ্নবোধক অব্যয় উহ্য মানতে হবে। 
জিবরাঈল আ. এর অসিয়তের অর্থ 
১৮৮৪ ভে ০:০৪ 91৮5 8 হযরত জিবরাঈল আ. আমাকে সর্বদা অসিয়ত করতে থাকেন, আমি 


যেন উম্মতকে প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেই। এমনকি আমার ধারণা হতে লাগল, হয়ত 
তিনি প্রতিবেশীকে পৈত্রিক সম্পত্তিতেও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২০০ ৃ্‌ 

কারও কারও মতে এর অর্থ হল, ০৯ ৬৮ ১৮৮) ৪৮ 2205০ ভোট গেছো ও ০০৪৪ ভদলিঠ 
*১)১-৮ 451 অর্থাৎ জিবরাঈল আ. আমাকে প্রতিবেশীর বিশেষভাবে খেয়াল রাখার জন্য অনবরত নির্দেশ দিতে 
থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হতে লাগল যে, প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিছ সাব্যস্ত করা হবে। 

এ অর্থ নিলে একটি প্রশ্র হয় । তা হল, হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে, নবীর কোন ওয়ারিছ হয় না । অথচ এ 
হাদীসের শেষোক্ত অর্থ উদ্দেশ্য নিলে নবীর ওয়ারিছ হয় বলে প্রমাণিত হয়। 

এর উত্তর হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস খানা সে হাদীসের পুবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে হাদীসে বলা হয়েছে- 
নবীর কোন ওয়ারিছ হয় না। অথবা এ হাদীস দ্বারা প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি তাকীদ ও মুবালাগা তথা আতিশয্য 
বুঝানো উদ্দেশ্য । কেননা যেখানে নবীর উত্তরাধিকারী হওয়ার অবকাশ নেই, সেখানেও উত্তরাধিকারী হওয়ার ধারণা 


সৃষ্টি হয়। 

যিশ্মী প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত কিনা ? 

7১১৮ শা জশুড ভোঁগ্প ৪ কেউ কেউ এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, এখানে হাদীসে প্রতিবেশী দ্বারা 
মুসলমান প্রতিবেশী উদ্দেশ্য । যিম্মী তার অন্তর্ভুক্ত নয় । কেননা কাফির মুসলমানের ওয়ারিছ হয় না। তবে এ 
প্রমাণ সঠিক নয়। কেননা হাদীসের উদ্দেশ্য হল, প্রতিবেশীর অধিকার সাব্যস্ত করা । মীরাছের ক্ষেত্রে কোন 
অন্তরায় থাকলে সেটা এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তাছাড়া হযরত জাবির রাযি. বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টভাবে 
এসেছে_ 1৯] ৩৮ 0০] এ১-৮]1১০০1৩। 

এ হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায়, কাফির ও প্রতিবেশীর শামিল । সুতরাং “প্রতিবেশী” এর প্রতিপাদ্য উদ্দেশ্য 
ব্যাপক । এতে মুসলমান, কাফির, আবিদ, ফাসিক, শক্র, মিত্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলেই 
অন্তর্ভুক্ত । তবে প্রতিবেশীর অধিকারের মাঝে স্তরবিন্যাস আছে। যেমন, তাবারানীর হাদীসে হযরত জাবির রাযি. 
থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ হল, কাফির প্রতিবেশী শুধুমাত্র প্রতিবেশী হিসাবে অধিকার পাবে । পক্ষান্তরে মুসলমান 
প্রতিবেশী দুটি অধিকার পাবে । 

১. প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার । ২. মুসলমান হওয়ার কারণে ভ্রাতৃত্বের অধিকার । এ হিসেবে মুসলমান আত্মীয় 
প্রতিবেশী তিনটি অধিকার পাবে । ১. প্রতিবেশীত্রে। ২. মুসলমানিত্রে । ৩. আত্মীয়তার । 

প্রতিবেশীর অধিকার 
এ হাদীসের মাধ্যমে প্রতিবেশীর অধিকার প্রমাণিত হয়েছে! এক বর্ণনা মতে বাড়ির চতুর্দিক চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত 

সকলেই প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত তাছাড়া শহরে বা গ্রামে বাড়ির পার্্ববর্তী লোকজন যেমন প্রতিবেশী, অদ্রপ বাড়ি 
থেকে যার সাথে একত্রে সফরে যাওয়া হয় বা বিদেশে গিয়ে একসঙ্গে সফর করা হয় -এসব সফরসঙ্গী এবং 
মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বা যে কোনও কর্মস্থলে একসঙ্গে যারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থাকে, 
তারাও প্রতিবেশী । সাময়িকের জন্য হলেও প্রতিবেশী ৷ ততক্ষণের জন্য প্রতিবেশীর নির্ধারিত অধিকার তাদের প্রাপ্য । 
একটি চমতকার দৃষ্টাত্ত 

মূলতঃ কুরআন-হাদীসের এসব শিক্ষার আলোকে যে সমাজ গড়ে উঠে, সেখানে প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও মর্যাদা 
একজন নিকটাত্মীয়ের চেয়ে কম থাকে না। একই সঙ্গে বসবাসকারীরা পরস্পরের সুখ-দুঃখেই শুধু শরীক থাকে না 
বরং তারা পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেও আনন্দ লাভ করে৷ 

হযরত মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব রহ. ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতিয়ে আযম তথা প্রধান মুফতী । 
তাকে “মুফতীয়ে আ“যম হিন্দ" তথা ভারতভর্ষের প্রধান মুফতীও বলা হত । বংশমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক 
থেকেও তিনি বিশিষ্ট জন ছিলেন । কিন্তু তার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল, তিনি সকালবেলা মাদরাসায় যাওয়ার পূর্বে 


কয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২০১ 
প্রতিবেশী সাধারণ গৃহসমূহে বসবাসকারী বিধবা ও অসহায় মহিলাদের বাড়ী;ও গিয়ে সবার নিকট থেকে কার কি 
বাজার সদাই আনানো প্রয়োজন জিজ্ঞেস করতেন । এভাবে প্রতিবেশীদের সদাইয়েপ দীর্ঘ একটি তালিকা নিয়ে বাজারে 
যেতেন । নিজ হাতে তাদের সদাই এনে দিতেন অনেক সময় এমনও হত যে, কোন মহিলা বলত, মুফতি সাহেব! 
আপনি এ জিনিসটি ভূলে এনেছেন, আমি তো অমুক জিনিস আনতে বলেছিলাম বা এ পরিমাণ আনতে বলেছিলাম । 
মুফতী সাহেব হাসি-মুখে বলতেন, আমাকে মাফ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি এখনি গিয়ে পরিবর্তন করে 
এনে দিচ্ছি। এ বলে পুনরায় বাজারে গিয়ে পরিবর্তন করে এনে দিতেন। 


মুফতি সাহেবের অনেক শাগরিদ ছিল । তিনি নিজে না করে এ কাজ শাগরিদের দ্বারাও করাতে পারতেন। কিন্তু 

তিনি মনে করতেন, এরা আমার প্রতিবেশী । তাই এ কাজ আমি নিজ হাতে করব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করব। 

1০ 1১৮| | ০৮০৯১ ভঠ 2৩৩ তত 
অনুচ্ছেদ 8 ২৯. খাদিমের প্রতি সদয় হওয়া 
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৫২. বুনদার রহ......... আবূ যার রাধি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

বলেছেন, এরা তোমাদেরই ভাই । আল্লাহ তা“আলা এদেরকে তোমাদের অধীন খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং 

যার যে ভাই তার অধীন রয়েছে, তাকে যেন সে নিজের খাদ্য থেকে খাদ্য দেয়। নিজের পোশাক থেকে পোশাক 

পরায় এবং এমন কোন কাজের যেন দায়িত্‌ চাপিয়ে না দেয়, যা তার শক্তিকে অক্ষম করে দেয়। এমন কাজের 

দায়িত্ব যদি তাকে দেয় যা তাকে অক্ষম করে ফেলে তবে সে যেন এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করে । এ বিষয়ে আলী, 


উম্মু সালামা, ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ, বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
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৫৩. আহমদ ইবনে মানী' রহ...... আব বকর সিদ্দীক রাঘি, থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন, দুর্ববহারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 

ইমাম তিরমিযী রহ, বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 

আইয়ুব সাখতিয়ানী প্রমুখ রহ. ফারকাদ সাবাখী রহ.-এর স্মরণ শক্তির সমালোচনা করেছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২০২ 
সহজ তাহকীক ও তাশলীহ্‌ 

*5-১1১৮। £ এখানে গোলাম ও মালিককে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ উভয়ই আদম-হাওয়ার সন্তান 
হিসেবে । তাছাড়া উভয় যদি মুসলমান হয় তাহলে পরস্পর তারা ধর্মীয় ভাই। 

+-১০১৮ ৩৮ শশী ই মালিক যা খাবে, গোলাম এবং খাদেমকেও তাই খাওয়াবে । মালিক যা পরিধান 
করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে । এ নির্দেশটি মূলতঃ সকলেরই মতে ১.1 »»| তথা মুসতাহাব 
হিসেবে । তবে ওয়াজিব হল, যে এলাকায় যে প্রচলন সেই এলাকার সেভাবেই খাওয়ানো এবং পড়ানো । এমনকি 
মালিক যদি কৃপনতা কিংবা দুনিয়া বিমুখতার কারণে খোরপোষে সঙ্কীর্ণতা করে, তাহলে গোলাম বা খাদেমের জন্যও 
সঙ্কীর্ণতা করা জায়িয নেই বরং এলাকার প্রচলন অনুযায়ীই গোলামকে খোরপোষ দিতে হবে! 

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এখানে *-*১০:5 নির্দেশটি ওয়াজিব বুঝানোর জন্য । কিন্তু এর 
দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, খাদেমের খোরপোষ মনিবের মত হতে হবে বরং উদ্দেশ্য হল, মনিব যে প্রকারের 
খাবার খাবে, গোলাম বা খাদেমকে সে জাতীয় খাবার খাওয়াবে । এর প্রমাণ মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস- 
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বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য হল, সহমর্মিতা, সবদিক থেকে সাম্য রক্ষা করা উদ্দেশ্য নয়! অবশ্য সাম্য রক্ষা করা 
উত্তম। মুয়াত্তা মালিকের একটি হাদীসে এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে - 

০০১১৮১১৩০৮০ ০০০৮০ ০৯৯৭ ১০৮০ -০১ ৪০২৮৯ ৬০৪ 
41-2৮-5583 £ গোলাম ও খাদেমকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজের আদেশ দেওয়া । সর্বসম্মতিক্রমে 
নাজায়েয বরং প্রয়োজনে নিজে তার সাহায্য করবে অথবা অন্য ব্যক্তি ছারা তার সহযোগিতা করাবে। 


ইসলাম ও দাস প্রথা 

ইসলামের উপর তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে দাস প্রথা তার 
একটি । মার্কসবাদীরা মানুষকে ইসলাম থেকে বিমুখ করার হীন উদ্দেশ্যে এ হাতিয়ারটিকে সাময়িকভাবে ব্যবহার 
করে। তাদের দাবী ইসলাম সাময়িকভাবে পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তা 
সর্বকালের জন্যে মানবতার একমাত্র আদর্শ হতে পারে না । কারণ, ইসলাম দাস প্রথাকে স্বীকার করে । অথচ এ ছিল 
ইতিহাসের গতিধারায় এক পর্যায়ের অনিবার্য ব্যবস্থা । ইসলাম যদি সর্বকালের মানুষের জন্যে জীবন বিধানরূপে স্রষ্টার 
পক্ষ থেকে মনোনীত হত, তাহলে এ প্রথাটিকে কখনই স্বীকৃতি দিত না। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম ছিল 
সাময়িক জীবন দর্শন । সাময়িকভাবে তা সফল ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এখন তা অচল প্রথতিশীলদের এরূপ 
প্রচারণার ফলে মুসলিম যুব সমাজ আজ বিপর্যস্ত । তারা ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এটি 
ইসলাম থেকে মুসলিম যুব সমাজকে বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র চক্রান্ত নয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার নানা আবরণে 
মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পশ্চিমাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত । 

ইউরোপের নতুন সভ্যতার প্রশংসা ও গুণগান করতে গিয়েই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন 
বিধি ব্যবস্থার ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য সনাক্ত করার প্রয়াস চালায় । ইসলামের কথা আসতেই তারা দাস প্রথার কথা বেশ 
রং লাগিয়ে ফলাও করে প্রকাশ করেন। অথচ ইসলামই প্রথম ব্যবস্থা যা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে 
মুক্তিদানের বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামের সাথে দাস প্রথার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে আমাদেরকে এঁতিহাসিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে। 


ফয়যুল হাদী-শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২০৩ 

বিংশ শতাব্দী শেষ প্রান্তে এসে মানুষ যখন সভ্যতার শীর্ষে উপনীত হওয়ার নাবী করছে, তখন দাস প্রথা একটি 
প্রাচীন মানবেতর সমাজের চিত্র হিসেবে তাদের নিকট প্রতিভাত হয় । আজকের প৮ ঠ্মিতে দীড়িয়ে যদি কেউ প্রাীন 
যুগের দাস প্রথার কথা ভাবেন এবং দাস শ্রেণীর সাথে কি ধরণের ঘৃণ্য আচরণ করা হত, তা যদি চিন্তা করা হয়, তবে 
এটিকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এক ব্যবস্থা বলে মনে হবে । আমরা হয়ত ভাবতেই পারব না যে, কোন জীবন ব্যবস্থা 
এরূপ একটি প্রথাকে কিভাবে অনুমোদন দেয় । অথচ ইসলাম মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ত ব্যতীত অন্য কারও 
দাসত্‌ স্বীকার করতে নিষেধ করে । মুসলমানদের অনেকের ধারণা ইসলাম যদি খোলাখুলিভাবে দাস প্রথা নিষিদ্ধ 
করত, তাহলে কতই না সুন্দর হত। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভাল, দাস প্রথা পৃথিবীর প্রাচীন প্রতিটি সভ্যতায়ই 
বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অন্যান্য সভ্যতায় দাস শ্রেণীর সাথে যে আচরণ করা হত, তা সাথে সাথে মুসলমানদের আচরণ 
বিচার করলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠতৃ ও মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রোমান সমাজের কথা 
উল্লেখ করা যায়। রোমানরা দাসদেরকে মানুষ বলে গণ্য করত না। দাস ছিল পণ্য সামগ্রী । তাদের কোন অধিকারের 
প্রশ্নই ছিল না বরং তাদেরকে সারাক্ষণ নানা কাজে লিপ্ত রাখা হত। অন্যান্য সমাজের অবস্থাও ছিল অনুরূপ । 

দাস প্রথার উদ্ভব কিভাবে হলো তার কোনও প্রামাণ্য দলীল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু বলা যায়, সম্ভবত 
যুদ্ধজয়ের সামগ্রী রূপেই দাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল । অথচ এসব যুদ্ধের পিছনে কোন নীতি বা আদর্শের বিষয় ছিল না 
বরং কোন জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যেই তাদের সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালিত হত । রোমান জাতির যুদ্ধের লক্ষ্য 
ছিল, তাদের বিলাস বহুল জীবনের সামগ্রী যোগান দেওয়া । আনন্দদায়ক সুখ সামগ্রী অর্জনের জন্যে তারা বিভিন্ন 
জাতিকে অধীন করে রাখতে চাইত । এসব যুদ্ধে যারা বন্দী হত, তাদেরকে নিতান্ত অপরাধী গণ্য করত। তাই তাদের 
কোন অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করা হত। আশুরী, মিসরী ও ইয়াহুদী জাতি 
যুদ্ধবন্দীদের সাথে এরূপ আচরণই করত । 


কিছুদিন পর তাদের এ নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে । যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে তাদেরকে দাস 
বানানোর নীতি প্রচলিত হল। কিন্তু তাদের উপর চলত অমানুষিক নির্যাতন । দাসদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য 
করা হত। মাঠে কাজ করার সময় তারা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য পাহারার ব্যবস্থা থাকত । অথচ তাদের 
হাতে পায়ে লোহার শিকল ও বেড়ি পরানো হত। তাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল অতি নিম্নমানের । কোন মতে বেঁচে 
থাকার মত খাবারই তাদেরকে দেওয়া হত। তা-ও দেওয়া হত কাজ নেওয়ার স্বার্থে । তারা যাতে কাজকর্ম চালিয়ে 
যেতে পারে, সেজন্যেই এ খাবারটুকু দেওয়া হত। এ খাবারটুকু যে তাদের প্রাপ্য তা তারা মনে করত না। অথচ 
মজার ব্যাপার হল-পশুপাখি ও গাছপালার যত্বু নেওয়া তাদের নিকট খুব প্রয়োজনীয় ছিল। কাজের সময়ও তাদের প্রতি 
নির্যাতন চালানো হত । কাজের শেষে তাদেরকে রাখা হত অন্ধকার এক কুঠরীতে, তাও শিকল পরিয়ে । রোমানদের 
সমাজে এক অদ্ভুত বিত্তবিনোদনের রীতি প্রচলিত ছিল। দাসদেরকে বল্লম ও তরবারী দিয়ে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে প্রভুরা 
সে দৃশ্য দেখত। স্বয়ং সম্রাট এ যুদ্ধ উপভোগ করার জন্য মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। দাসরা মরণপণ লড়াইয়ে 
লিপ্ত হত। তরবারি ও বল্লম নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো প্রতিপক্ষের উপর । এতে উভয়ই ক্ষত-বিক্ষত হত । এভাবে 
অ্রহাসিতে ফেটে পড়ত। 

আইনের দৃষ্টিতে দাসদের অবস্থা কি তা আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা দাসদের হত্যা করার, শাস্তি 
দেওয়ার বা নির্যাতন করার ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার ছিল প্রভুদের । এমনকি কোথাও কোন অভিযোগ করারও সুযোগ ছিল 
না। পারস্য, ভারত ও অন্যান্য দেশেও দাসদের অবস্থা এরূপই ছিল। সামান্য কিছু তারতম্য থাকলেও মোটামুটি সব 
দেশেই দাসদের জীবন ছিল মানবেতর । তাদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। কেউ তাদের হত্যা করলে তার কোন 
বিচার হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। 
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ইসলাম যখন আবির্ভূত হয় তখন সারা দুনিয়ায় দাস জীবনের চিত্র ছিল এরূপ । ইসলাম এসেই দাস শ্রেণীকে 
মানবীয় মর্যাদা দান করে। ইসলাম দাসদের ব্যাপারে প্রভুদের সতর্ক করে দিয়ে বলল, তোমরা একই আদমের 
সন্তান। অতএব তোমরা ভাই ভাই । ইসলাম মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি করল তাকওয়াকে । নিছক দাস হওয়ার 
কারণে কেউ নিচু মর্যাদার ব্যক্তি হতে পারে না। ইসলাম মনিবদেরকে দাসদের সাথে সম্যবহারন করতে নির্দেশ দিল। 
ইসলাম শিক্ষা দিল মুনিব ও দাসদের সম্পর্ক হবে আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক । ইসলামে দাসদেরকে নিছক পণ্য 
সামগ্রী বলে বিবেচনা করা হয় না বরং তাদেরকে মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত করা হয় । ইসলামের এ নীতি বাস্তবায়িত 
হয়েছিল পুরোপুরি । এমনকি ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকরাও স্বীকার করেছেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
দাস শ্রেণী যে উচ্চ মানবিক মর্যাদা লাভ করেছিল, ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। তখন দাসরা ছিল মনিবদের 
মতই মুক্ত ও ভয়শূন্য । 

ইসলামে দাসদের আইনগত নিরাপত্তা ও ছিল। করা বা কাজে তাদের অধিকার হরণ করার অনুমতি ছিল না। কিন্তু 
তাই বলে একটি মাত্র ঘোষণার মাধ্যমে দাস প্রথা উচ্চেদ করার কোন সুযোগ ছিল না। তবে দাসদের মুক্তির ব্যাপারে 
ইসলাম দুটি প্রধান ব্যবস্থা নেয়। যথা- মনিবদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিদানের ব্যবস্থা এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে 
স্বাধীনতা প্রদান । 

প্রথমতঃ মনিবদের বলা হল, স্বেচ্ছায় দাসদের মুক্তি দিতে ৷ ইসলাম এজন্যে মনিবদেরকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত 
করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অনেক দাসকে যুক্তি দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণে বহু দাস কিনে মুক্তি দেন। 

ইসলাম কোন কোন গোনাহের কাফ্ফারা হিসেবে দাস যুক্তিদানের নির্দেশ দেয়। যেমন, অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড 
শপথ, ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গ ইত্যাদি। এভাবে উৎসাহদানের কারণে এক বিপুল সংখ্যক দাস মুক্তি লাভ করেছিল যে, 
ইসলাম আসার আগে বা পরে এর কোন নজির পাওয়া যায়নি। একমাত্র মুসলমানরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 
বিভিন্ন পন্থায় অসংখ্য দাসকে মুক্তি দিয়েছে। 

দাসদের যুক্তি দানের দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল, মুক্তিপণ বিনিময় । ক্রীতদাস যদি অর্থের বিনিময়ে মালিক থেকে মুক্তি 
প্রার্থনা করে তাহলে মালিক তা মেনে নিতে নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারত না । মালিক যদি অস্বীকার করত 
তা হলে বিচারলয়ের মাধ্যমে দাস নিজ অধিকার আদায় করে নিতে পারত । ইউরোপে এ ব্যবস্থা অনুমোদিত হয় সাত 
শ' বছর পরে। 

সরকারী তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামের এ দুটি ব্যবস্থার 
কারণে দাস শ্রেণীর ইতিহাসে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। মানব জাতির ইতিহাস এ দ্বারা সাত শ' বছর এগিয়ে যায় । 

তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায় । ইসলাম যখন দাসদের মুক্তির ব্যাপারে এত বড় প্রদক্ষেপ নিল, এমনকি বাইরের 
কোনরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ ছাড়াই অসংখ দাস মুক্তি পেয়ে গেল, তখন একই সঙ্গে দাস প্রথাকে সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি কেন? এরূপ করলে তো মানব জাতির চরম কল্যাণ সাধিত হত। এ প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা । 
তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে । ইসলাম দাসপ্রথা 
উচ্ছেদের সোজাসুজি নির্দেশ না দিয়ে বরং তা ক্রমবিলোপের ব্যবস্থা করে । ইসলামের এ ব্যবস্থা যদি পরবর্তীকালে 
অব্যাহতভাবে অনুসরণ করা হত, তাহলে অনতিকাল পরেই দাসপ্রথার বিলুপ্তি বাস্তবায়িত হত। কিন্তু ইসলাম যখন 
দুনিয়াতে আগমন করে, তখন দাস প্রথা ছিল গোটা দুনিয়ায় স্বীকৃত একটি রীতি । এ সময় কেউ তা বীধা দেবার বা 
পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করত না। তাই হঠাৎ করে এ প্রথা বিলোপের ঘোষণা দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল 
না। ঠিক এমনই অবস্থা ছিল মাদবকদ্রব্যের বেলায়। তৎকালীন আরব সমাজে তা এতই প্রচলিত ছিল যে, 
আকস্মিকভাবে তা নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করলে তা হত বাস্তবতা বিরোধী । ইসলাম মানব প্রকৃতির কোন 
পরিবর্তন সাধন করতে চায়নি বরং সেটিকে সংশোধিত করে উন্নততর করতে চেয়েছে। তাও সময় সুযোগ দিয়ে 
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করতে চেয়েছে । কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা ইসলামের পছন্দ নয় বরং স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটানোর সুযোগ দিয়ে 
মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেওয়াই ইসলামের রীতি । 

ইসলাম দাস শ্রেণীকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাদেরকে স্বাধীন মানুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাতো বোন যয়নব রাধি. কে বিয়ে দিয়েছিলেন তারই মুক্ত দাস হযরত 
যায়েদের সাথে । হযরত বেলাল রাধি. যিনি ছিলেন হযরত আবু বকর রাযি. এর মুক্ত দাস। তাকে মুসলমানদের প্রথম 
মুয়াযযিন নিযুক্ত করা হয়। হযরত উমর রাযি. তার নাম উচ্চারণ করার সময় বলতেন, মান্যবর বেলাল । 

ইসলাম মানবজাতির জন্য শান্তির পয়গাম । জীবনের সকল পর্যায়ে সকল শ্রেণীর জন্যেই শাস্তির বার্তা শোনায় 
ইসলাম । ইতিহাসের এক পর্যায়ে সে দাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল ইসলাম তা বাস্তব উপায়ে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা 
নিয়েছিল। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাই ইসলামের নীতি। ঘৃণিত দাস প্রথা 
বিলোপে এটিই মূলতঃ কার্যকর ব্যবস্থা । 
চাকর-নওকরদের সাথে করণীয় 

(১) নিজেরা যা খাবে চাকর-নওকরকেও তা খাওয়াবে । 

(২) নিজেরা যা পরিধান করবে, চাকর-নওকরকে সেরূপ পোশাক দিবে । 

(৩) তাদের দ্বারা সাধ্যাতীত কাজ নিবে না। 

(৪) কোন কাজ তাদের কষ্টসাধ্য হলে এ কাজে তাদের সহয়তা করবে। 

(৫) তাদরে সাথে উত্তম ব্যবহার করবে অর্থাৎ কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবে না। 

(৬) তারা রোগাক্রান্ত হলে কিংবা কোন কষ্টে পড়লে তাদেরকে সমবেদনা জানাবে । ৪ 

(৭) তাদেরকে দ্বীন-শরী'আত মোতাবেক চালাবে। কেননা অধীনস্তকে দ্বীনের উপর চালানো কর্তব্য" 


০ (++ 75] ৮১০০ ০ এ%51 ৮১ 
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০. খাদিমদের মারা এবং গালিগালাজ করা নিষেধ 
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৫৪. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম 
সান্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন নির্দোষ গোলামকে কেউ যদি অপবাদ দেয় আল্লাহ তাআলার 
কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির উপর হদ কায়েম করবেন। অবশ্য গোলামটি বাস্তবিকই দোষী হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ বিষয়ে সুওয়ায়দ ইবনে মুকাররিন ও আবদুল্লাহ 
ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আবু নু'ম রহ. হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'ম 
বাজালী। তার কুনিয়ত বা উপনাম হল আবুল হাকাম। 


_______ ফর়যুল হাদী শরহে তিরমিমী ছোনী) - ২০৬ ____ 
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৫৫. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ..... আবু মাসউদ রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে 
পিটাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একজনকে বলতে শুনলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রেখ! হে আবু 
মাসউদ! জেনে রেখ! আমি ঘুরে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি বললেন, তুমি এর উপর 
যতটুকু ক্ষমতা রাখ, আল্লাহ তা“আলা তোমার উপর তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান । আবু মাসউদ রাযি. বলেন, এরপর 
আর কোন দিন গোলামকে আমি মারিনি। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইবরাহীম তায়মী রহ. হলেন, ইবরাহীম ইবনে 
ইয়াধীদ ইবনে শারীক। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

2৮৭1 গেট 8 এটি ০০৪] ৯% থেকে ৪৪ হয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ££৯-]1 ৮ বলা হয় 
এজন্য যে, তিনি অধিকহারে তাওবা করতেন । এমনকি একটি হাদীসে এসেছে, তিনি দৈনিক সত্তরবার কিংবা 
একশ' বারও তাওবা করতেন । অথবা তাকে হ২৯-)| ৬: বলার কারণ হতে পারে তিনি যেহেতু বিশ্বাসগত এবং 
মৌখিক তাওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন । অথচ কোন কোন পূর্ববর্তী নবীর উম্মতের তাওবা'ছিল. 
হত্যা করা । তাই তাকে 2:৯7) ৮; বলা হয়েছে। 
কেউ কেউ বলেছেন, এখানে তাওবা দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমান এবং কুফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ইসলামের ছায়াতলে 
আসা । অতএব 2১541 ৮৮ এর মর্মার্থ হল, ১3 )। ৮) ৩৮ €৯৯০৭। ০ অর্থাৎ যে নবীর উসীলায় 
মানুষ কুফরি ত্যাগ করে ঈমানের দিকে ফিরে এসেছে । (বযলুল মাজহুদ, তাকমিলাহ) 

৮০৮৪] ৯2৭ 4৮৪40010051 ই হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, 
মালিক যদি তার গোলাম-বাদীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার উপর “হদ্দে কযফ' প্রয়োগ 
হবেনা। -আল-কাওকাব 

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. হাফিয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে 

উম্মতের উলামায়ে কিরাম একমত যে, আযাদ ব্যক্তি যদি গোলামের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তাহলে “হদদে 
কযফ' ওয়াজিব হবে না। আলোচ্য হাদীস এর প্রতিই ইংগিত করে । কেননা দুনিয়াতে “হদ্দে কফ" প্রয়োগ হলে 
হাদীসে অবশ্যই তা বলা হত। যেমনিভাবে আখেরাতের কথা বলা হয়েছে। ভিন্ন 

২/২১) 

4৮175 এ এ৮৯০স০। 4৮ £ এখানে 4৭ শব্দটি 3 ফাতাহ' এর সাথে । অর্থাৎ তুমি গোলামের যতটুকু 
কর্তৃত্‌ রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর এর চেয়ে বেশি কর্তৃত্ রাখেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২০৭ 
২০ "১৮৯ ৬ ১ ৪৮৬৩ ৮৬ 
অনুচ্ছেদ £ ৩১. খাদিমকে আদব শিক্ষা দেওয়া 
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৫৬. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার খাদেমকে মারে আর সে যদি তখন আল্লাহর দোহাই দেয়, তবে 
তোমরা তোমাদের হাত উঠিয়ে নিবে। 

আবু হারূন আবদী রহ.-এর নাম হল উমারা ইবনে জুওয়াইন রহ. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, শু“বা রহ. 

আবূ হারূন আবদীকে যঈফ বলেছেন। ইয়াহইয়া রহ. আরও বলেন, ইবনে আওন রহ. মৃত্যু পর্যন্ত আবু হারূন রহ. 


থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্‌ 

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মারওয়াধী। বনু হানাযালার আযাদকৃত দাস। 
প্রথমশ্রেণীর প্রখ্যাত তাবেঈ । তিনি হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া, ইমাম মালিক, সুফয়ান সওরী, শো“বা, আওযাঈ 
প্রমুখ মনীষীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার নিকট থেকে সুফয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবনে 
সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনে মঈন প্রমুখ রেওয়ায়াত করেন। তিনি এক দিকে দিকে ছিলেন উলামায়ে রাব্বানী, ইমামে 
ফিকহ, হাফেযে হাদীস, দুনিয়াবিমুখ, মুস্তাক, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস অপরদিকে ছিলেন প্রখ্যাত দানশীল । ইসমাঈল 
ইবনে আইয়্যাশ বলেন, সে যুগে দুনিয়ার বুকে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মুবারকের চেয়ে বড় আলিম কেউ ছিল না। আল্লাহ 
তা'আলা তার মধ্যে সব রকমের গুণাবলী একসাথে দান করেছিলেন । বহুবার তিনি বাগদাদে আগমন করেছেন এবং 
হাদীসের দরস দিয়েছেন । তিনি ১১৮ হিজরীতে জন্্রহণ করে ১৮১ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
সনদ-সংক্রান্ত আলোচনা 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. বলেছেন, শো"বা রহ. আবু হারুন 
আ'বদী সম্পর্কে দুর্বল মন্তব্য করেছেন। 

তাকবীর গ্রন্থে রয়েছে, আবু হারূন আল-আবদীর নাম উমারা ইবনে জুয়াইন। তিনি তার উপনামে প্রসিদ্ধ । কিন্তু 
পরিত্যাক্ত রাবী । কেউ কেউ তাকে মিথ্যাবাদী ও শিয়া বলেছেন। 

শো"বা রহ. এর মন্তব্যটি ছিল, এরূপ যে, আৰু হারুন থেকে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে আমার নিকট প্রিয় হল, 
আমি কারও সামনে এগিয়ে যাই, সে আমার ঘাড়ে আঘাত করুক। 

ইমাম দারাকুতনী রহ. বলেছেন, তিনি বিভিন্ন রং ধারণ করেন, কখনও খারিজী আবার কখনও শী“আ, ফলে সাওরী 
রহ. তার থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা তিনি গ্রহণ করেন ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন । 

আল্লামা তীবী বলেন, এ হুকুম তখনকার জন্য প্রযোজ্য, যখন এ সাজা হবে শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে | 
পক্ষান্তরে যদি £-০,৬ ১১- হয়, তাহলে ছাড়া দেওয়া জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে যদি সে ধোকার আশ্রয় নিয়ে 
ফরিয়াদ করে তাহলেও হাত গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ নেই । লজ্জিত হয়ে ফরিয়াদ করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। 
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৫৭. কুতায়বা রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাধি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদিমকে কতবার মাফ করব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদেমকে কতবার মাফ করব? তিনি 
বললেন, প্রতিদিন সন্তরবার। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব রহ. এটিকে আবু হানী 
খাওলানী রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন । 

956 ১০০ 142 নে15৮ লো ৫ ৮52 2001 2৮6 ০৪ 2৮ তে 
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৫৮. কুতায়বা রহ........ আবূ হানী খাওলানী রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এ 

হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তা আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
থেকে বলে উন্মেখ করেছেন। 

২ ৮৮1 ০ ৪ প্রথমবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্মুপ ছিলেন 
কেন? সম্ভবতঃ তিনি নিশ্চুপ থেকে বুঝাতে চেয়েছেন, প্রশ্নটি আমার নিকট অপ্রিয়। কেননা খাদেম "ও গোলামের 
দোষ-ত্রটি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা সাওয়াবের কাজ । এতে আল্লাহ খুশি হন। তাই যতবার সম্ভব হবে, ততবার 
মাফ করে দেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর অপেক্ষা 
করেছিলেন এখানে আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় আছে, সাহাবী মোট তিনবার প্রশ্ন করেছিলেন। দু'বার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ ছিলেন। আর তৃতীয়বার উত্তর দিয়েছেন। 

১১৮৯ ০51৯৮৪। শির্গ 8 এখানে খাদেম ছারা গোলাম এবং চাকর উভয়ই উদ্দেশ্য । 


৩৮শশীশ (১ ০৮ 5 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ এ বাক্যটিতে বুঝিয়েছেন, যত বেশি পার 
ক্ষমা কর। কারণ, ৬১. শব্দটি এখানে ১২৯১ তথা নিদিষ্ট সংখ্যা বুঝানো জন্য আসেনি বরং ,.২% তথা 
আধিক্য বুঝানোর জন্য এসেছে । আর আরবী ভাষায় এরবম ব্যবহার অনেক। 


মাওলানা মনযূর নু'মানী রহ. বলেন- অধমের মতে ক্ষমার এ হুকুমের অর্থ হল, তাকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি 
দিবে না। সংশোধন ও আদব শেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু ভর্সনা সমীচীন মনে করলে তার পূর্ণ অধিকার আছে। এ 
অধিকার প্রয়োগ করা উপরিউক্ত হুকুমের পরিপন্থী হবে না বরং ক্ষেত্র বিশেষ এটাই উত্তম হবে। (মা'আরিফুল হাদীস) 
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৫৯. কুতায়বা রহ...... জারির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া এক সা পরিমাণ বস্তু সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম । ইমাম তিরমিযী 
রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। 
নাসিহ আবুল-আলা কৃফী রহ. হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে শক্তিশালী নন। এ সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে 


আমরা কিছু অবগত নই। নাসিহ নামে অপর একজন বাসরী শাইখ আছেন যিনি রিওয়ায়াত করেন আম্মার ইবনে আবু 
আম্মার প্রমুখ রহ. থেকে। তিনি এই নাসিহ থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য । 
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৬০. নাসর ইবনে আলী রহ....... আইয়ুব ইবনে মূসা তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কোন জিনিস 
দান করতে পারেন না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমি ইবনে আবূ আমির খাযযায -এর সুত্র 
ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই তিনি হলেন, আমির ইবনে সালিহ রুসতম আল-খাযযায, আইয়ুব ইবনে 
মুসা হলেন আইয়ুব ইবনে মুসা ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস । আমার মতে এ হাদীসটি মুরসাল। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 
011 ... ১৭১ ০৯১৫। ৮১৮ £ সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া একাধিক কারণে সদকার চেয়েও উত্তম। 
উদাহরণস্বরূপ এক ছা” সদকা করা কেবলই একটা সদকা । কিন্তু সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া “সদকায়ে জারিয়াহ' 
আর স্পষ্টতই নিছক সদকা থেকে সদকায়ে জারিয়া অনেক উত্তম । কেননা সন্তান যে আদব শিখবে, সে আদবের 
উপর আমল করবে । তারপর সে নিজে যখন একদিন পিতা হবে তখন তার সন্তানদেরকে এসব আদব শিক্ষা 
দিবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে । ফলে প্রথম শিক্ষাদানকারী তার সাওয়াব পেতে থাকবে । 
দ্বিতীয়তঃ নিজের সন্তানকে আদব শিক্ষা দিলে এই নিশ্চয়তা থাকে যে, নেক কাজটি সঠিক স্থানে করেছি। 
পক্ষান্তরে সদকা করলে সদকা সঠিক পাত্রে দেওয়া হয়েছে কি না এই নিশ্চয়তা থাকে না? 
তৃতীয়তঃ হতে পারে সদকা না করলে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু সন্তানকে সঠিক আদব না শেখালে তো 
আযাব ভোগ করতে হবে । ইত্যাদি। 
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সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় তথা সন্তানের অধিকারসমূহ 

(১) সুসন্তানের জন্য একটি আদর্শ মায়ের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ নম্র-ভদ্র ও নেককার নারীকে বিয়ে করা । তাহলে তার 
গর্ভে সু-সন্তানের আশা করা যায় । কারণ, সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব অনস্বীকার্য । 

(২) সন্তানের জীবন রক্ষা করা । ইসলাম জাহিলি যুগের সন্তান হত্যার কুপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম আখ্যায়িত 
করেছে। সন্তানের জীবন রক্ষার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতা-মাতার কর্তব্য । সন্তানের উপর থেকে 
বালা-মুসীবত যেন দূর হয় -এ উদ্দেশ্যে সন্তানের আকীকাকে সুন্নাত করা হয়েছে। 

€৩) সন্তানকে লালন-পালন করাও পিতা-মাতার দায়িত্ব । এজন্য মাতার উপর দুধ পান করানোকে ওয়াজিব করা 
হয়েছে। মাতার অবর্তমানে বা তার অপারগতার অবস্থায় দুধমাতার মাধ্যমে সন্তানকে দুধপান করানো হলে তার 
ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের পিতার উপর ওয়াজিব । উল্লেখ্য যে, দুধমাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনাদার 
মহিলাকে নির্বাচন করা কর্তব্য । কারণ, সন্তানের চরিত্র গঠনে দুধের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে । এমনিভাবে 
সন্তানের লালন-পালন হালাল সম্পদ দ্বারা হওয়া উচিত। অন্যথায় সন্তান বড় হওয়ার পর হালাল-হারাম এর পার্থক্য 
করার মন-মেযাজ থাকবে না। 

(৪) সন্তানকে আদর-সোহাগের সাথে লালন-পালন করা কর্তব্য । কেননা আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে সন্তানের 
মন-মেযাজে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে । 

(৫) সন্তানের ভাল নাম রাখা পিতা-মাতার দায়িত্‌ ৷ এটা সন্তানের অধিকারও । 

(৬) সন্তানকে সুশিক্ষা দান করা। শিক্ষার এ ধারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হবে । তাই সন্তান ছেলে 
হোক বা মেয়ে হোক, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের 
শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত । যেন এ শব্দগুলোর একটা সুন্দর ও পবিত্র প্রন্জাব তার জীবনের সূচনাতেই পড়ে । 
সন্তানকে প্রথমেই যে কথা শিক্ষা দিতে হবে, তাহল লা_-ইপা ইল্লাল্লাহ । সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং 
ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়াও পিতা-মাতার দায়তৃ । সন্তানের পার্থিব অধিকারের মধ্যে রয়েছে । তাদেরকে সাতার 
কাটা, জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন বৈধ পেশা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া। 

(৭) সন্তানকে আদব, আমল ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়া । দুধের শিশু অবস্থা থেকেই তার আদব ও চরিত্র শিক্ষা শুরু 
হয়ে যায়। তাই ইসলামী শিষ্টাচারে বলা হয়েছে। দুধের সন্তান জাগ্তত থাকা অবস্থায়ও তার সামনে মাতা-পিতা 
জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকবে । অন্যথায় এ সন্তানের মধ্যে নির্লজ্জতার বীজ বপন হতে পারে । 
সন্তানের সাত বছর বয়স হলে তাকে নামাযের নির্দেশ প্রদান এবং দশ বছর বয়স হলে শাসনপূর্বক তাকে নামায 
পড়ানো -এগুলো সন্তানকে আমল শিক্ষা দেওয়ার অংশ বিশেষ । 

(৮) সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করা, সন্তানদেরকে ধন-সম্পদ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা 
ভাল । তবে কোন সন্তান তালিবে ইলম হলে সে যেহেতু দীনের কাজে নিয়োজিত থাকায় জীবিকা উপার্জনে 
স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে থাকবে, তাই তাকে কিছু বেশি দান করলে কোন অন্যায় হবে না। এমনিভাবে কোন সন্তান 
রোগের কারণে বা স্বাস্থ্যগত কারণে উপার্জন অক্ষম হলে তাকেও কিছু বেশি দেওয়া যাবে। 

(৯) বিবাহের উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা । তবে বিয়ের খরচ বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব নয়। 

(১০) কন্যা বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা হলে পুনঃবিবাহ পর্যন্ত তাকে নিজেদের কাছে রাখা এবং তার প্রয়োজনীয় 
ব্যয়ভার বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। (আহসানুল ফাতাওয়া £ ৫, মা'আরিফুল হাদীস) 
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৬১. ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম ও আলী ইবনে খাশরাম রহ...... আয়েশা রাযি, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া কবুল করতেন এবং এর বদলা দিতেন। 
এ বিষয়ে আবু হুরাইরা, আনাস, ইবনে উমর ও জাবির রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হানীদটি হাসান ও সহীহ। এ সুরে গরীব ঈসা ইবনে ইউনুস যহ. -এর 
রিওয়ায়াতের মাধ্যমেই কেবল আমরা এটিকে মারফৃ হিসাবে জানি। 
সহজ তাহকীক ও তাশন্রীহ্‌ 
হাদিয়া ঃ হাদিয়া বলে যা অপরকে খুশী করার জন্য এবং তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য প্রদান করা 
হয়। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি । এই উপটৌকন যদি নিজ থেকে ছোট মানুষকে দেওয়া হয় তখন এর 
মাধ্যমে স্নেহ-মমতা প্রকাশ পায়। বন্ধু-বান্ধবকে হাদিয়া দেওয়া মহব্বত ও ভালোবাসার নিদর্শন । দুর্বলকে দেওয়া হলে 
সেবা ও সহমর্মিতার নিদর্শন ও তার মনোরঞ্জনের কারণ । কোন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেওয়া হলে সেটা হবে ভক্তি 

ও শ্রদ্ধার নিদর্শন ও নযরানা । পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিকে মুখাপেক্ষী মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং সাওয়াবের 

নিয়তে দেওয়া হলে সেটা হাদিয়া হবে না বরং সদকা হবে। হাদিয়া তখনই হবে যখন এর মাধ্যমে মহব্বত ও 

আন্তরিকতা প্রকাশ উদ্দেশ্য হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। হাদিয়া যদি ইখলাসের সাথে দেওয়া হয়, তবে এর 

সাওয়াব সদকার চেয়ে কম নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষ বেশিও ৷ (মাআরিফুল হাদীস) 

আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া কবুল করতেন । হাদিয়া গ্রহণ করা 
তার নবুওয়াতের একটি নিদর্শনও । কেননা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিদর্শনাবলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সদকা খান না, তবে হাদিয়া নেন। 

৮4৮৮ অল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহাদিয়া গ্রহণ করতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার বাণী 
১৮১৮২] ২ ০৮১৯১ 41৯ এ৯ এর উপর আমল করার লক্ষ্যে হাদিয়া প্রদানকারীকে নিজেও হাদিয়া দিতেন । এ 
সময়ে দিতেন বা পরবর্তী কোন সময়ে দিতেন। 

হাদিয়া প্রদান করার আদব ও তরীকা 

০ হাদিয়া শুধুমাত্র কোন মুসলমানের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং মহব্বত থেকে হতে হবে । অন্য কোন প্রকার 
উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। 

৩ হাদিয়া গোপনে দেওয়াই নিয়ম । 

০ হাদিয়া দেওয়ার আগে বা পরে নিজের কোন মতলবের কথা না বলা আদব । কেননা এতে হাদিয়ার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে! 

০ নগদ অর্থ প্রদান করলে হাদিয়া মোসাফাহায় সময় দেওয়া ঠিক নয়। 
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০ নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু হাদিয়া দিলে এমন বস্তু বা এত পরিমাণে দেওয়া উচিত নয়, যা হাদিয়া গ্রহণকারীর পক্ষে 
আপন ঠিকানায় বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে। এরূপ করতে হলে তার ঠিকানায় এ হাদিয়া পোৌছিয়ে 
দিবে! 

9 নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কোন বস্তু হাদিয়া দিলে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উত্তম যে, তার কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহ আছে? 

০ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর হাদিয়া দিবে, নতুবা গ্রহণকারীর জন্য এটা দ্বিধা-সন্কোচ কিংবা লজ্জার কারণ হতে পারে । 

০ যুযুর্গদের কাছে যেতে হলে হাদিয়া নিয়েই যেতে হবে -এ ধরনের বাধ্যবাধকতার পেছনে পড়া আদব পরিপন্থী । 

(আদাবুল মু'আশারাত) 

হাদিয়া গ্রহণ করার আদব ও তরীকা 

০ হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নাত । এ সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে হাদিয়া গ্রহণ করবে। 

০ যার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তার হাদিয়া কবুল করা নাজায়িয । আর সুনিশ্চিতভাবে যদি জানা থাকে 
যে, হারাম মাল থেকেই হাদিয়া দেওয়া হচ্ছে, তখনও গ্রহণ করা নাজায়িয ৷ 

9 হাদিয়া গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদানকারীর সামনে সেটা অন্যকে প্রদান করবে না। এতে হাদিয়া প্রদানকারী মনে 
কষ্ট পেতে পারে। 

9 যে বস্তু হাদিয়া দেওয়া হল, তার মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না। এতে বস্তুর মূল্য কম হলে হাদিয়া প্রদানকারী হয়ত 
ভাববে, আমার হাদিয়াকে তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করা হয়েছে। 

০ হাদিয়ার বদলে হাদিয়া দিবে । কমপক্ষে তার জন্য তৎক্ষণাৎ মুখে দু“আ করে দিবে । এ বাক্যে দু“আ করা যায় 
৮৮১ 401 ৬১৩ অথবা 1৮ 401 1১৯ বাক্যেও দু'আ করা যায়। 

৩ যার মাঝে হাদিয়ার বদলে হাদিয়া পাওয়ার আগ্রহ ও আশা আছে বোঝা যায়, তার হাদিয়া গ্রহণ করবে না। যেমন, 
প্রচলিত বিয়ে-শাদিতে উপহারের ক্ষেত্রে এপ বোঝা যায় ৷ আদাবুল মুণ্মীশাপাত) 


11541221751 
অনুচ্ছেদ ৪ ৩৫. অনু্হকারীর কৃতজতা আদায় করা 
ডি 4০6 ০০05 ৩2 ৮১৪ 5114 57621152516 ৪৫115255255 
028 8 পট এ 285, টি র্যা 
6১৯ 29--০-০ ০১ 
৬২. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া করে না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
26 ৫2 এত্ত ০৪ ভিড জ ঠা ০2১ ৬৯৮ 21৬ 2055 উর ০৪3০৪ উরে 
কট 201 05০ 5 এ 0 ০০) সুদ ভা তত 5 ৩5 লা তয় 2 ৬০ ৮9৮) ৮৮৯) 
81125517551 252 
রি পু $ ১ / ও ৮৮৫2 22৯০৬ 88৫ কি রি 
(১6622255 3৯ ১5০৮ ৩৭: ৩০ 92 ৩০৯ ৮ ওত ৩৩০ 3 
৬৩. হান্নাদ রহ...... আবৃ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে 
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ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া করে না। এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা, আশআছ ইবনে কায়স, 
নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাহস্বীক ও তাশল্ীহ্‌ 

1115-৮৯-০০ ০ ৪ এর ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেছেন, এর দু'টি মর্মার্থ হতে 
পারে। 
এক. যে ব্যক্তির মাঝে মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞতার অভ্যাস আছে, সে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদার 
করারও অভ্যাস নেই। দুই. যেই ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এ ব্যক্তি আল্লাহর শোকর আদায় করলেও 
আল্লাহ তা কবুল করেন না, যেই ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হোশিয়াতুল কাওকাব) 

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর শোকর আদায় করার অর্থ হল, তার বিধিবিধান মতে চলা । আর আল্লাহ তা“আলারই 
একটি বিধান হল, কেউ ইহসান করলে তার শুকরিয়া আদায় করা । এ ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছে, 
তাই বলা হবে, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করেনি। 


২৬০ ০০3/৫-]1 ৮০০০ ৬৪ ০৮৩ 2 
অনুচ্ছেদ £ ৩৬. সদাচার প্রসঙ্গে 
রাস ২৫৮2 তে 38801 এ ১ 05411 ৮0 ১৯6 ৩ ০০৩5 (৫ 
5:0/ ৫$ 40 -2১3$6% ৬৪ 5৮% ৮5 2626 ৬৫ 4৩ ৩৪ ৬১০৪ 4 ০১৩০ ০22০5 
(০০৪:০০: ১৫৫10, 4526 2572 এ এই চে এ ক ৮0 
28728422511 3১6৭1 ০৪5৮) ০০০৫০ 253০ ৩৭ ০১০5) ১০০ ৮৪ 02৫01 ৫১০8 
০৯1৯) ১ ৫৯) ১৪ 4151 15754 0৮6] ৩৫ ০৮০03 ৩/-4 /০1 এ-৮৩ 
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£ নে 
বিল 1১৬ 2০8 জহি 2 042 08 ৬6 ৩2001 ৪ 
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৬৪. আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম আম্বারী রহ...... আবৃ যার্র রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি তোমার জন্য সদকা স্বরূপ । সৎ 
কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাও সদকা, পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও সদকা, 
দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানো সদকা, রাস্তা থেকে পাথর, কাটা, হাড্ডি বিদূরীত করাও তোমার জন্য সদকা, তোমার বালতি 
থেকে তোমার (দীনী) ভাইয়ের বালতীতে পানি ঢেলে দেওয়া তোমার জন্য সদকা স্বরূপ । 

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, জাবির, হুযায়ফা, আয়েশা ও আবু হুরাইরা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 

আবূ যুমায়ল হলেন সিমাক ইবনে ওয়ালীদ আল-হানাফী । 


লি 
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সহজ তাহ-কীক ও তাঁশব্বীহ 
৮১৮৮ £ এটি 7৮ * ৮৮ এর বহুবচন । অর্থ- কাজ, কর্ম, অবদান, সৃষ্টি, অনুগ্থহ। ০9১৪: $ 
শরী'আত যেটাকে ভালো জানে, সেটাই মা'রূফ। 
৮৪:11 8 শরী'আত যেটাকে মন্দ বলে জানে, সেটা হল মুন্কার ৷ 


£৮01 এ শসা এই১ ভা এীশ্ি ৪ কাষী আয়ায রহ.বলেন, এসব উত্তম বিষয়কে সদকা বলার কারণ হল 
যেমনিভাবে সদকা করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে এসব উত্তম বিষয়ের মধ্যে সাওয়াব বিদ্যমান । 

০০১৮৮ এ৮| ৪ ইমাম নববী রহ. বলেন, আ“মর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'“নিল মুনকার তথা সৎকাজের 
আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বীধা প্রদানের গুরুত্‌ এ হাদীসে উল্লেখিত অন্যান্য নেক আমলের চেয়েও বেশি৷ 
কেননা আমর বিল মারুফ এবং নাহি আ“নিল মুনকার হল, ফরযে কিফায়াহ। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, 
ফরযের গুরুত্‌ নফল থেকেও বেশি । 
ইমাম গাযালী রহ. তার 'আরবাঈন' নামক গ্রন্থে বলেন, সৎকর্মের প্রতি আহবান করা এবং অসৎকর্ম থেকে বীধা 
দেওয়া ওয়াজিব । এতে অবহেলা করা নাজায়িয ৷ অবশ্য দু'টি কারণে এ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় । যথা_ 

এক. যদি এমন প্রবল ধারণা হয় যে, উপদেশ দিতে গেলে তোমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হবে এবং তোমার 
উপদেশ কোন ফলও হবে না, এমতাবস্থায় উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব নয় ৷ অবশ্য উপদেশ দিলে সাওয়াব হবে । 
মনে রাখতে হবে, এমতাবস্থায় উপদেশ দেওয়া ওয়াজিব না হলেও অন্যত্র চলে যাওয়া ওয়াজিব । কারণ, সেখানে 
থাকা-না থাকা নিজের ইচ্ছাধীন। আর নিজের ইচ্ছায় পাপ দর্শন করাও পাপ। 

দুই. কোন স্থানে গুনাহর কাজ হচ্ছে। কিন্তু তুমি বাধা দিতে গেলে মার খাওয়ার প্রবল আশংকা আছে। এমনস্থলেও 
চুপ থাকায় দোষ নেই । যেমন, কোথাও মদের আসর বসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে সব তছনছ করে দিতে পার। 
কিন্তু পরে বিপদে পড়ার খুব ভয় আছে। এরূপ অবস্থায় চুপ থাকতে পারবে । অবশ্য এরূপ অবস্থায়ও যদি বাধা 
দিতে পার, তবে অশেষ সাওয়াব পাবে । আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আ'নিল মুনকার করতে গেলে খাতির নষ্ট 
হবে, মনক্ষুণ্র হবে, বন্ধৃত্‌ চলে যাবে, হাদিয়া-তোহফা কমে যাবে -এ জাতীয় অমূলক “কারণ' শরী'আত সমর্থন 
করে না। অতএব এসব কারণে ওয়াজিব হতে নিষ্কৃতি পাবে না। (আল-আরবাঈন) 

০১-৩-)। ০০১] ঠ5 ০৯। ৬১৮৪০। 8 এখানে ০০১ শব্দটিকে )১-০ এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। 
কারণ, কেমন যেন উক্ত যমীনটিকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভুল পথে যাওয়ার জন্য । ১১০) ০০১। বলা হয় এরূপ 
যমীনকে, যার মধ্যে পথের কোন নিদর্শন থাকে না । ফলে লোকজন পথ হারিয়ে ফেলে । 

০৮11 ১০]। ০৯৮) এ ৪ এখানে ৬১৮! এর শেষে * সহ অথবা ইদগামকৃত ৬ সহ। এরূপ ব্যক্তিকে 
যে অন্ধ অথবা অল্প অল্প দেখে । »-০]| এর অর্থ হল, দৃষ্টিশক্তি । মিশকাত শরীফে প্রথম এ, এর স্থলে 

এ; শব্দ এসেছে। মোল্লা আলী কারী বলেন, কেমন যেন এখানে বলা হয়েছে, সে তাকে প্রতিটি কষ্টদায়ক 


জিনিসের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে । 
২০ 2১201 এ ০ 
অনুচ্ছেদ 8 ৩৭. মিনহা প্রদান 
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৬৫. আবু কুরায়ব রহ সানা টর্চ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কেউ যদি দুধের জন্য মিনহা প্রদান করে বা কাউকে অর্থ ঝণ দেয় বা 
পথহারা লোককে পথ দেখিয়ে দেয়, তবে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব তার হবে । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু ইসহাক -_ তালহা ইবনে মুসারিরফ সুত্রে বর্ণিত 
হাদীস হিসাবে গরীব । এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা । মানসুর ইবনে মু'তামির এবং শু“বা রহ.ও এ 
হাদীসটি তালহা ইবনে মুসাররিফ থেকে বর্ণনা করেছেন ।এ বিষয়ে নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে। ৩১ 2৮-* (০ ০ এ বক্তব্যের মর্ম হল, দিরহাম (অর্থ) খণ প্রদান করা। ০5, ১২৯ ১ -এর মর্ম হল, 
পথপ্রদর্শন করা । 

সহজ তাহব্ীক ও তাশব্ীহ 
9১১ ১1 ০৮) 2 ৮৮৮৮ 8 এখানে ৩১১ শব্দটিতে ০1) কে ১৮ এবং ৩ , 9, উ্য়ভাবে পড়া যায়। রি 

অর্থ- রূপা-বৃক্ষপাতা। আল্লামা জাযারী রহ. বলেন, 3,৯)। 7৮.» অর্থ, রৌপ্য খণ দেওয়া । আর ০৯1] 2০. 

অর্থ, কাউকে উটনী-বকরি ইত্যাদি এ শর্তে প্রদান করা যে, সে তার দুধ দ্বারা উপকৃত হয়ে পুনরায় ফিরিয়ে দিবে । 

কেউ কেউ বলেন, 3১] 2--০ অর্থ, কোন বৃক্ষ-লতাকে গরু-ছাগল ইত্যাদির জন্য অবমুক্ত করে দেওয়া । 

(903) ৪১৯১৪ 910১-)1 অর্থ হল গলিপথ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথভ্রান্ত লোককে পথ দেখায় অথবা অন্ধ লোককে 

পথ দেখায় ৷ এখানে হাদীসে 3.3) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাস্তা । 


1$-০ 3৮৮]| ০০ ৬53 2৮১০1 ভে 2৮০ ০০ 

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮. পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো 
3415-৯65৩৮৮ 01৩ ৩ ৩5 উর ৮৯৫০ 35400 তা হি 05 
40522 এ ০51০5 9৩৮৪ ৮৫ এও ৯৬৪৪০ টি 
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৬৬. কুতায়বা রহ........ আবু হুরাইরা রাষি. সুত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণিত তিনি 

বলেন, কোন ব্যক্তি হেটে চলার সময় রাস্তায় কোন কাটাদার ডাল পেয়ে যদি সে এটিকে সরিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ 
তা'আলা তার এ কাজটির মর্যাদা দিয়ে তাকে মাগফিরাত দান করেন। 


এ বিষয়ে আবু বারযা, ইবনে আব্বাস ও আবূ যার্র রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২১৬ 
সহজ তাহকীক ও তাশল্ীহ 
এ হাদীস ছারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের শিক্ষা কেবল আকাইদ ও ইবাদতের গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় । একজন 
মুসলমানের দায়িতৃ শুধু নামায-রোযা আদায় করার দ্বারাই শেষ হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
স্বয়ং হাদীসে ইরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরাধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা তাওহীদ । আর সর্বনিঙ্ন 
শাখা পথের ময়লা-আবর্জনা ও কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। 

এ] 411৮5-5 8 এর অর্থ 415১ 45 ৬) আল্লাহ তার এ কাজটি দেখে খুশি হন এবং কবুল করে 
নেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শোকর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাকে কাজটির প্রতিদান দেন। কারও কারও 
মতে এখানে শোকর দ্বারা উদ্দেশ্য, মাগফিরাত অর্থাৎ আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। কোন কোন আলেম বলেন, 
4441 ৮৪০৪ এর অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের সামনে তার প্রশংসা করেন। 


২-০ 7৮3৬ ৬০০ ঠ ৪৮ হত 
অনুচ্ছেদ £ ৩৯. মজলিসের কার্য্যাবলী আমানতত্বরূপ- 

4৮০ ৮7/৯০৩ ৯৩ 9৪ ১6 45৬0 ৩8 20 ৫ ও সু জে এল 
ক ০01 ৮০ 4401 ১86 ৩১ ০৮৩ ৮০ ভুল ০ ৮৩ ৩6 ০৪)। 85 ৮০ 54৮০ 8৮ ৩৯৯৫) 
তর রত পা রত ৮ ৫০ টি: ওলি তু নি রা পাতা £ ্ঠ 

25৬ ৪৫০) ৩০৮৪ 52301 ৬৫৪15, 
৬৭. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন কথা বলার পর এদিক-০েদিক তাকায় তবে তার এ কথা: 
আমানত বলে গণ্য। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান । ইবনে আবু যিব রহ.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে কেবল এটি 
সম্পর্কেই আমরা জানি । 
সহজ তাহ্কীক ও তাশল্রীহ্‌ 
০২৮] শি £ কোন কথা বলে ডান-বামের দিকে তাকানোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে কথাটিকে অন্যের কাছ 
থেকে গোপন করতে চাচ্ছে। সতুরাং তার এদিক-সেদিক তাকানোর উদ্দেশ্য হল, ৮-৮ ১০৮ /1.৮-০1১৯ ৯51 
201 ৬০০০৪ ৯৯১ ৮5৪1১ অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে কথাটি গোপন রাখবে। 


অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ হয়ত মজলিসের কোন গোপন কথা আরেকজনের নিকট ফাস করে দিল । সাথে 
সাথে তাকে সতর্ক করে বলে” £ ণ্টা এক৬ গোপন কথা, তোমাকে বললাম । তুমি আর কাউকে বল না। 


এভাবে সতর্ক করে ০ ।নায়তা রক্ষা করেছে। অনুরূপ পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলতে লাগল । আর 
সকলেরই ধারণা, ৩।%. - লা করছে । অথচ এটাও খেয়ানত, যা সম্পূর্ণ নাজায়িয ৷ অবশ্য মজলিসে যদি 


অন্যের ক্ষতিসাধনের কোন কথা বদ হয়ে থাকে, তখন ভিন্ন কথা ! যেমন, দুই-তিনজন মিলে কুমতলব আঁটল যে, 
অমুকের বাড়ি ডাকাতি করব । তখন স্বাভাবিকভাবেই এ জ:তীয় কথা ফাস করে দেওয়া জায়িয । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ২১৭ 
৭4০০ ০৮৮৫০ ৮১৫৮৬ ও 
অনুচ্ছেদ £ ৪০. দানশীলতা প্রসংগে . 
১2/৮০27153 04 047৬ ৫০০] 050 ০০৯ ৫8 567৩৮] উ ০৩ 
41৮6 ০৮ ৪6201 41550 & 3 ৩ 2 চে ০৪০৭ ৮৪2 
পেস লিস্ট ও (55 45 22 এ৮৮ 4 2৮ 6৩ ০৮৮৩৫) 2 ৫৪ 
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৬৮. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবনে ইয়াহইয়া হাসসানী বসরী রহ কারি আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী যুবাইর আমার নিকট যা দেন, তা ছাড়া 
আমার কিছু নেই । আমি কি তা দান করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যা, তুমি থলের ফিতা বেঁধে রাখবে না? কারণ, তা 
করলে (আল্লাহর পক্ষ থেকেও রিষিকের থলে) তোমার জন্য বেঁধে রাখা হবে । 


জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলেছেন, গণে গণে আল্লাহর পথে ব্যয় কর না, তবে আল্লাহও তোমাকে গণে 
গণে দিবেন। এ বিষয়ে আয়েশা ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
কতক রাবী এ হাদীসটিকে উক্ত সনদে ইবনে আবী মুলায়কা........ আববাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে যুবায়র, 
আসমা বিনতে আবী বকর রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী এটিকে আইয়ুব রহ.-এর সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন। কিন্তু তারা এতে আববাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র রহ.-এর উল্লেখ করেন নি। 
টড ১০48740525৮) ৩৬ 
4৮৫ ৮৩) ০৪ ৬১১ 2601 এ ঠা 1 হট 25501 ৩৫৮০ গৈ 
১710 হােরোরি রে াজিচার্নি রে 25০52507511 25 
04১4৬ ৬৮0০) ভি (৯৩4 
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টানা টিভাি 1855 

৬৯. হাসান ইবনে আরাফা রহ..... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষেরও নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম 
থেকে দূরে ৷ আর কৃপন ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২১৮ 
কাছে। দানশীল মূর্খ ব্যক্তিও আল্লাহর নিকট নফল ইব'দতকারী অপেক্ষা প্রিয় । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ. 
হাদীসটি গরীব । সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদের উদ্ধৃতি ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ- আ'রাজ _ আবু হুরাইরা রাষি. সুত্রে 
বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনার 
ক্ষেত্রে সাঈদ ইবনে মুহাম্মদের ব্যাপারে এর খেলাফ রয়েছে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ - আয়েশা রাযি. সূত্রে এ বিষয়ে 
কিছু মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। 
সহজ তভাহককীক ও তাশ্ব্রীহ্‌ 

»৮৯১)1 ৪ শব্দটি (০) ৫-০- (৬) ঠ৮-৫- (৮ 59) ৮৮ এর মাসদার । অর্থ_ দানশীলতা, বদান্যতা । ইমাম 
গাযালী রহ. বলেন, আল্লাহর পথে দানকারী মুসলমানগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 
এক. যারা তাদের সব কিছু অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয় । যেমন, হযরত আবু বকর রাযি. | 
দুই. যারা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে না ঠিক, কিন্তু তারা নিজেদের জন্যও দরকারের 

অতিরিক্ত খরচ করেন না। নিজেদের প্রয়োজন সেরে তারা সব সময় দুস্থ মানবতার সেবায় তৎপর থাকে। 
তিন. সর্বনিন্ন শ্রেণী । অর্থাৎ যারা কেবল যাকাতের নির্ধারিত অংশ দান করাকেই যথেষ্ট মনে করে । তবে অতিরিক্ত 

দান না করলেও যাকাতের পরিমিত অংশ দান করতে মোটেও অবহেলা করেন না। (আল-আরবাঈন) 
দানকারীদের কর্তব্য 
দান-সদকা করার সময় পাচটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য । 
(১) গোপনভাবে দান করবে, যেন কেউ জানতে না পারে । কেননা প্রকাশ্যভাবে দান করলে মনের মধ্যে রিয়া" বা 


লোকদেখানো ভাব জাগ্তত হতে পারে । অবশ্য অন্যকে দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্য হলে প্রকাশ্যে 
দান করা যাবে। 


(২) কাউকে কিছু দান করলে মনে করবেন না যে, আপনি তার বড় উপকার করে ফেলেছেন। 

€৩) তোমার ধন-দৌলতের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম এবং তোমার নিকট অধিক প্রিয় সেটি দান করতে সচেষ্ট হবে। 
কেননা যা তোমার নিকট অপছন্দনীয়, সেটা আল্লাহর দরবারে পেশ করা বেমানান নয় কি ? 

(৪) কোন কিছু দান করার সময় আনন্দচিত্তে, খুশিমনে ও হাসিমুখে দান করবে। 

(৫) দান করার উপযুক্ত স্থান ও পাত্রের খোজ করাও বিশেষ কর্তব্য । যেমন, কোন দীনদার পরহেযগারকে দান করার 

চেষ্টা করবে। 

৮223 ০৯৪ ৪৯১ ৩ 2 ৬] ০৪] 8 এখানে 4৯১০ দ্বারা এসব ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য, যা হযরত যুবাইর রাঘি. 
নিজের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ বাবত দিয়েছিলেন। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য, স্বামীর ধন-সম্পদ । সুতরাং প্রতীয়মান 
হল যে, স্ত্রীর জন্য যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সরাসরি অথবা ইংগিতে কিংবা প্রচলন হিসাবে স্থাত়ীর ধন-সম্পদ খরচ 
করার অনুমতি থাকে তাহলে সে খরচ করতে পারবে । 

"-*- $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমা রাযি. কে অনুমতি দিয়ে একথা বলেছেন অর্থাৎ সে তার 
স্বামী যুবাইর রাষি. এর ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জানতেন, এতে যুবাইর রাষি. তীর স্ত্রীকে বাধা দিবেন না। (আল-কাওকাব) 

৩৯২ ১৯৩৯৭ $ এখানে ৯, ১৯৬ ব্যবহৃত হয়েছে -+.০ এর বিপরীতে উদ্দেশ্য হল, এ দানশীল ব্যক্তি, 
€ ফরযসমূহ আদায় করে ঠিক, কিন্তু নফলের পাবন্দি করে না। অনুরূপভাবে )_১.; ০ ছারা উদ্দেশ্য, এমন 
বপন ব্যক্তি, যে নফলসমূহ খুব আদায় করে, চাই সে আলেম হোক বা না হোক। (তুহফাহ) 
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৭০. আবূ হাফস আমর ইবনে আলী রহ...... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের মাঝে দুটি স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। কৃপনতা ও অসঞ্চরিত্র। 
এ বিষয়ে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । সাদাকা ইবনে মুসা রহ.-এর সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে 
আমাদের কিছু জানা নেই। 
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৭১. আহমদ ইবনে মানী' রহ....... আবু বকর রাষি. সূরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতারণাকারী, কৃপণ এবং দান করে খোঁটা প্রদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
গে ড০ চরণ গে ৩ ০৮৯ ৬ 595 8 ৮5১৬ তঠি। 286 ৪ 0 22 ৫৪৪ 254 0905 
। রি ৬ ৮০015%5 2654 ৮ 2101 55/0 52257852545 
১২০৭ 155 358144250 4 2৮৪ ৩৮৮1 
৭২. মুহাম্মদ ইবনে রাফি" রহ....... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন হল সরল ভুদ্র আর কাফির হল, ধূর্ত প্রতারক ও নীচ। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 
সহজ তাহক্ীক ও তভাশবীহ্‌ 
১৮২০ 9৮৮৮৮ ৪ অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, এ বদস্কভাব দুটি একই সঙ্গে 
তার মধ্যে থাকবে । কারণ, ঈমানের দাবী হল, একজন মুমিন থেকে আল্লাহর সৃষ্টিজীব উপকৃত হবে। কিন্তু যার 
মধ্যে এ দুটি বদস্বভাব থাকবে, তার থেকে আল্লাহর বান্দারা উপকৃত হতে পারে না। তার সম্পদ থেকে উপকৃত 
হতে পারে না কৃপনতার কারণে । আর তার ব্যক্তিত্ব থেকে উপকৃত হতে পারে না বদস্বভাবের কারণে । অথবা 


এর মর্মার্থ হল, পরিপূর্ণ ঈমানদারের মধ্যে এ দুটি বদস্কভাব জায়গা করে নিতে পারে না। সাময়িকের জন্য জায়গা 
করে নিলেও পরক্ষণেই ঈমানদারের ঈমানী চেতনা জেগে উঠে এবং লজ্জিত হয়ে তাওবা করে নেয়। 
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৬৯ 2] ৪৮০০২ 8 অর্থাৎ এ তিন শ্রেণীর লোক নিজেদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ 

করতে পারবে না। 
বুখ্ল কাকে বলে ? 

বুখুল অর্থ কৃপণতা । অর্থাৎ শরী'আতের আলোকে কিংবা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরি, এব্প স্থানে 
ব্যয় করতে হাত সক্কোচনের নামই কৃপণতা । প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গুনাহ আর শেষোক্ত স্থানে গুনাহ নয়, তবে 
অনুত্তম। এ কৃপণতা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাব । ফলশ্রুতিতে অনেক ফরয-ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমন, যাকাত 
দেওয়া, কুরবানি করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি ৷ এগুলো হল, ধমীয়ি 
ক্ষতি। তাছাড়া কৃপণকে সকলেই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে । এটা হল, পার্থিব ক্ষতি। 
প্রতিকার 

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, বুখুল (কেপনতা) রোগের দু'টি চিকিৎসা আছে। 
প্রথমতঃ বাতেনী বা আত্মিক চিকিৎসা । 
দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক চিকিৎসা । আত্মিক চিকিৎসা হল, কৃপনতার অপকারিতাগুলো জেনে সেগুলো সবসময় 
হৃদয়-মানসপটে অংকিত রাখবে । নিজের চিন্তা ছেড়ে ওয়ারিসগণের জন্য তোমার এত বেশি চিন্তা করার কোনও 
দরকার নেই । যদি তারা নেককার হয়, তাহলে আল্লাহই তাদেরকে পদে পদে সাহায্য করবেন। আর বদকার হলে 
তোমার সঞ্চিত ধন তারা কুপথে ব্যয় করে তোমাকে গুনাহগার বানাবে । সুতরাং উভয় দৃষ্টিকোণে তাদের জন্য সঞ্চয় 
করে রাখা নিস্ষল। আর বাহ্যিক চিকিৎসা হল, তোমার মনের বিরুদ্ধে জোর করে ব্যয় করার অভ্যাস করবে । এভাবে 
তোমার নফসকে পদদলিত করতে পারলে “ইনশাআল্লাহ' বুখুল (কৃপনতা) রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। 
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৭৩. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবূ মাসউদ আনসারী রাধি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আপন পরিজনদের জন্য ব্যয় করাও সদকা ।এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আমর 
ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ 
হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
8০862557525 ভিজতে ১ 0 
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৭৪. কুতায়বা রহ....... ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
সর্বোত্তম দীনার (স্বর্ণমুদ্বা) হল, যা একজন লোক তার পরিজনদের জন্য ব্যয় করে, যে দীনারটি একজন লোক 
আল্লাহর পথে তার বাহনের জন্য ব্যয় করে এবং যে দীনারটি সে আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে । 

আবু কিলাবা রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তার পবিত্র বক্তব্য শুরু করেছেন 
পরিবার-পরিজনদের কথা উল্লেখ করে । এরপর তিনি বলেন, এ ব্যক্তির তুলনায় বিরাট ছওয়াবের অধিকারী আর কে 
হতে পারে যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে হারাম থেকে পবিত্র রাখেন এবং অমুখাপেক্ষী করে দেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ । 

সহজ তাহক্কীক ও ভাশলীহ 

কারও সংশয় হতে পারে, নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা যেহেতু নিজের কর্তব্যতুক্ত, তাই এ 
ক্ষেত্রে সাওয়াব আবার কিসের? এ সংশয় নিরসনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সদকা সাব্যস্থ 
করেছেন। বলা হয়েছে, তাদের জন্য খরচ করলে বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হবে । মুহান্নাব রহ. বলেন, 
পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা ওয়াজিব। এটাকে সদকা এজন্য বলা হয়েছে। মানুষ এটাকে বাধ্যতামূলক 
জরিমানা বা স্বাভাবিক তাগাদা মনে করে। 
স্ত্রীর জন্য স্বামীর করণীয় তথা স্ত্রীর অধিকারসমূহ 
০ হালাল মাল ছারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব । স্ত্রীর হাত খরচার জন্যও পৃথকভাবে কিছু দেওয়া 

উচিত। যাতে সে তার একান্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, যা সব সময় ব্যক্ত করা অশোভনীয়। 

০ স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব । অবশ্য স্বচ্ছলতা না থাকলে 
সত্রীকেই তখন ঘরকন্নার কাজ সামাল দিতে হবে । আর যদি স্ত্রী অসুস্থতার কারণে বা ধনী ঘরের কন্যা হওয়ার 
কারণে নিজে করতে সক্ষম না হয়, তাহলে স্বামীর দাযিত্‌ স্ত্রীর খাবারে ব্যবস্থা করা । 

০ স্ত্রীর বসবাসের জন্য পথক ঘর বা কমপক্ষে পৃথক রুম পাওয়া স্ত্রীর অধিকার, যেখানে সে তার মাল-আসবাব 
হেফাজত করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে একান্তে স্বামীর মনোরঞ্জন করতে পারে। উল্লেখ্য, শশুর-শাশুড়ির 
খেদমত করা স্ত্রীর উপর আইনগত ওয়াজিব নয়। তবে নৈতিক দাবি বিধায় করলে সাওয়াব আছে বরং এ 
খেদমতের দায়িত্‌ তার স্বামীর । স্বামী তার মাতা-পিতার খেদমত নিজে করতে না পারলে লোক দ্বারা করাবে । 

০ স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারণ করা অযথা মনোকষ্ট না দেওয়া। পুরুষ তার কর্তৃত্সূলভ ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
কোনভাবেই স্ত্রীর সাথে অসৌজন্য আচরণ করতে পারবে না। এটা স্ত্রীর অধিকার । 

9 স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা না রাখা । আবার একেবারে অসতর্ক থাকাও উচিত নয়। 

9 হায়েয-নেফাস প্রভৃতির বিধান ও দ্বীনী মাসায়েল নিজে শিখে স্ত্রীকে তা শেখানো । নামায-রোযাসহ দ্বীনের জরুরি 
বিষয়ের উপর আমল করার জন্য স্ত্রীকে তাগিদ দেওয়া । শরী'আত পরিপন্থী বিষয়াদি থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখা । 

9 প্রয়োজন অনুপাতে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা । প্রতি চার মাসে কমপক্ষে একবার স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করা ওয়াজিব । 

9স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল (যৌন সঙ্গম চলাকালে যোনির বাইরে বীর্যপাত) না করা। 

ও স্ত্রীর মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রমুখ রক্ত সম্পকীয় মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাকে দেখা করতে যাওয়ার 
অনুমতি দেওয়া । তবে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া স্বামীর আইনগত কর্তব্য নয়, দিলে সাওয়াব হবে । মাতা-পিতার 
সাথে চাইলে সপ্তাহে একবার । অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়ের সঙ্গে বছরে একবার সাক্ষাত করতে দিবে । 

ও স্ত্রীর সাথে কৃত যৌনসঙ্গম প্রভৃতি গোপন বিষয় অন্যত্র প্রকাশ না করা। এটাও স্ত্রীর অধিকারভুক্ত। 

9 পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে যে ক্ষেত্রে কিছুটা প্রহার করার অনুমতি স্বামীকে দেওয়া হয়েছে, সে 
ক্ষেত্রেও স্বামী সীমালংঘন করতে পারবে না । 
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9 বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া স্ত্রীর ব্যভিটার, মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস, ফাসেকি প্রভৃতি কারণে তালাক 
দেওয়া হলে স্বামীর জন্য অন্যায় হবে না। 
০ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাকে সময় দেওয়া, তার সাথে হাস্য-রস ও আনন্দ-ফুর্তি করা । 
০ রাতে স্ত্রীর নিকট শয়ন করাও স্ত্রীর অধিকার । 
০ স্ত্রীর মান-অভিমান করারও অধিকার রয়েছে । 
ও ্ত্রীর ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যতক্ষণ সীমালংঘন পর্যন্ত না হয়। 
9 মহর স্ত্রীর অধিকার । স্বামীর উপর মহর প্রদান করা ফরয । স্বামী মহর প্রদান ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মহর আদায় করা হবে । 
০ একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাতযাপন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব! 
(আহসানুল ফাতাওয়া, তুহফাহ) 
পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে কেন ? 
ইসলাম নারীকে পুরুষের মতই স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী বলে বিবেচনা করে । তাই প্রত্যেকের দায়দায়িত্‌ তার 
নিজের উপরই বর্তায়। যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ নিজেই নিজের ভরণপোষণের দায়িত্ বহন করবে । অবশ্য 
অপারগতার ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা । বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন নারী তার জীবনের গতিও আচরণের পরিসর যেহেতু 
সীমিত করতে বাধ্য হয়, তাছাড়া পরিবার প্রতিপালনের মত গুরুদায়িত্‌ কাধে নিতে হয়, তাই তার পক্ষে উপার্জনী 
কোন কার্যক্রমে অংশ নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদাও হল, গৃহস্থলী কাজে প্রধান ভূমিকা পালন 
করতে হয় নারীকে । পুরুষ সব সময় বহিমুঁখী । কিন্তু নারীর সহজাত প্রবণতা হল, গৃহমুখী । সন্তানাদির প্রতিপালনেই 
তারা অপার আনন্দবোধ করে । তাই ইসলামেও মহিলাদেরকে একাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। 


আসলে মানুষের জীবনে দুইটি দিকই রয়েছে অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ। শুধুমাত্র গৃহমুখী হয়ে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব 
নয়। বাইরে তাকে বেরুতেই হবে । জীবিকা উপার্জন ও সামষ্টিক মানবীয় প্রয়োজনে মানুষের ঘরের বাইরে যেতেই 
হবে । আবার তাকে ঘরেও ফিরতে হবে । পরিশ্রমের পরে ক্লান্তি দূর করার জন্য তার প্রয়োজন নিবিড় ও কোলাহলহীন 
পরিবেশ । এটিই তো তার পারিবারিক জীবন । পানাহার ও বিশ্রামের জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হবে গৃহভ্যন্তরে ! তাই 
এদিকটির ব্যবস্থাপনাও সমান গুরুতৃপূর্ণ। মানব জীবনের এ দুটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য দিক ব্যবস্থাপনার জন্য 
নারী-পুরুষকে দায়িত্ নিতে হবে । স্বাভাবিকতার দাবী একেকজনকে নিতে হবে এক একটি দিকের দায়িত্ব । আর 
পুরুষকে নিতে হবে বাইরের জগতের । নতুবা এর বিপরীত করতে হবে । পুরুষ নেবে ঘরের দায়িত্ব আর নারী নেবে 
বাইরের দায়িতৃ। প্রকৃতিগত কারণে নারীর পক্ষে কঠিন ও প্রতিযোগিতামূলক দিকের দায়িত্ব ও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব 
নয়। সৃষ্টিগতভাবে তার কমনীয় ও নমনীয় কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হল, অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ আবেগমথিত 
কার্যক্রম । সে জন্যই তাকে গৃহস্থলী কাজে বেশি উপযুক্ত দেখা যায়। অপরপক্ষে প্রকৃতির রুঢ়ুতা ও কঠোরতার 
মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পুরুষের সুঠাম অবয়বের । ক্ষমতার দুর্বলতার কাছে পরাজিত না হওয়ার মত প্রকৃতি 
বিশিষ্ট পুরুষ জাতিই নিতে পারে বাইরের জগতের ব্যবস্থাপনার দায়ভার । তাই জীবিকা উপার্জন ও সামাজিক জীবনের 
কার্যাবলী সম্পাদনের ভার অর্পিত হতে পারে পুরুষের ওপর । 


২/-০ 768 4 2১৮01 25555 55৮০0 এ হিতে ক 
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৭৫. কুতায়বা রহ....... আবু শুরায়হ আদবী রাষি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যখন এ কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'চোখ তাকে দর্শন করেছে এবং আমার দুই কান তাকে কথা বলতে 
শুনেছে। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান 
করে; তাকে “জাইযা” দেয়! সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, জাইযা কি? তিনি বললেন, এক দিন ও এক রাত্রের সম্বল 
সঙ্গে দিয়ে দেওয়া। তিনি আরও বলেন, মেহমানদারীর সীমা হল তিন দিন তিন রাত্র। এর অতিরিক্ত যা হবে, তা হল 
সদকাস্বরূপ । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে৷ 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ 
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৭৬. ইবনে আবী উমর রহ...... আবু শুরায়হ আল-কা'বী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, মেহমানদারী হল, তিন দিন। জাইযা হল, একদিন এক রাতের সম্বল প্রদান। মেহমানের জন্য 
এরপর যা ব্যয় করবে তা হল সদকা । এতদিন কারও কাছে অবস্থান করা যে শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়ে উঠে 
-মেহমানের জন্য তা জায়েয নয়। ৯১০ ৯২: কথাটির মর্ম হল, মেহমান এত দিন কারও কাছে অবস্থান করবে না 
যে, বাড়িওয়ালার জন্য তার অবস্থান কঠিন হয়ে দীড়ায়। ৫০৯-) হল, সংকোচ ও সংকট সৃষ্টি হওয়া। ২৮৮. ৯ 
অর্থ হল, এমনকি শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালার জন্য সে সংকট সৃষ্টি করে তুলল । 

এ বিষয়ে আয়েশা ও আবূ হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি মালিক ইবনে আনাস এবং 
লায়ছ ইবনে সাদ রহ.ও সাঈদ আল মাকবুরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। ূ 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু শুরায়হ খুযা*ঈ রহ. হলেন, কাঁবী। তিনি আদাবী 
ও তার নাম হল খুওয়াইলিদ ইবনে আমর। 

সহজ তাহকীক ও তভাশব্রীহ্‌ 
৬১৮] ০:৮7 ০৪ 1 ০৮ 8 আবু শুরাইহ তার কুনিয়াত। নাম খুয়াইলিদ ইবনে আমর কাবী আদাভী 
খুযাযী” রাযি. ৷ মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । মক্কা বিজয়ের দিন তার কাছে ছিল খুযায়ী' গোত্রের 
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ঝাগ্ডা। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন । তাকে আহলে হিজাযের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি কুনিয়তেই প্রসিদ্ধ । 
হিজরী ৬৮ সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন ৷ তার নিকট হতে বহুসংখক রাবী হাদীস বর্ণনা করেন। 
(আসমাউর রিজালঃ ৬৩) 

500 ১ 3৮ ১ 8 এখানে ০5 বা আতিশয্য বুঝানো উদ্দেশ্য; হাকীকত উদ্দেশ্য নয় । যেমন, বলা হম 
.১২৮| ৮৪ ৩: ৩। বলা বাহুল্য, এখানে পিতার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য; পিতৃতু ছিন্ন করা 
নয়। 

4০)-/৮৯ এতশত তিরিশ 2 «২০ শব্দটি ]১ » হিসাবে মানসূব। আর ০১৩৮ শব্দটি যবর হবে ০. 
৮.১3| হিসাবে ৮/৬ এর অর্থ হল, দান, পুরস্কার, পারিতোষিক, বৃত্তি। এর বহুবচন ০1১০৮ ১১৯ | 
মেহমানের ১৬ হল, প্রথমদিনের আড়ম্বরতাপূর্ণ খাদ্য-পানীয় । আর কেউ কেউ বলেছেন, মেজবান মেহমানকে 
বিদায়কালে একদিন একরাতের যে খাবার দিয়ে দেয় সেটাকে বলে */৬ । 

4১৮৯৮৪ $ এখানে *৮০৮ তথা দান সংক্রান্ত প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয় বরং ,/৮ এর মেয়াদ নির্ধারণ করা 
উদ্দেশ্য । এমনিভাবে প্রশ্থোত্তরে মাঝে অমিল থাকবে না। (আল কাওকাব) 
৮৮১17১১- ১৮১৮] £ মেহমানকে তিন দিন এভাবে মেহমানদারি করবে যে, প্রথম দিন মেহমানের জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন লৌকিকতা ব্যতীত যা সম্ভব তাই মেহমানদারি করবে । অতএব 
মেযবান মেহমানকে প্রথমদিন যে আড়ম্বরতাপূর্ণ খানা নিজের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বাড়তি খাওয়ায়, সেটাকে 
১.৯ বলে। এটা তিনদিনের বেশী নয়। কেউ কেউ বলেন, *; দ্বারা উদ্দেশ্য- মেযবান মেহমানকে 
বিদায়কালে একদিনের খাদ্য হিসাবে যতটুকু দেয়, যদ্বারা সে এক মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে । এতে বোঝা 

যায়, ১4 মেহমানদারির পরে হবে এবং এটি হবে মেহমানদারী থেকে অতিরিক্ত জিনিস। 

মেহমানদারির বিধান 
মেহমানদারি করা ওয়াজিব-না সুন্নাত -এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। লাইছ ইবনু 

সা“দ রহ. এর মতে মেহমানদারি করা ওয়াজিব । ইমাম আহমদ রহ. বলেন, গ্রামে ওয়াজিব আর শহরে সুন্নাত । 

কেননা শহরে সব কিছু পাওয়া যায় বিধায় মেহমান নিজের প্রয়োজন বাজার থেকে পূরণ করতে পারে । জমহুরে 
ফুকাহা বলেন, মেহমানদারি সুন্নত ৷ 

ওয়াজিব-এর পক্ষে দলীলসমূহ 

(১) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস । এখানে «১৮ 1৮৪-1১ বাক্যটিতে আমরের সীগাহ এসেছে। আর কায়েদা আছে, 
)১৯৯) 7০3] তথা আমর বা নির্দেশ হয় ওয়াজিব হিসেবে । 

(২) উকবা ইবনু আমের রাযি.-এর হাদীস । যা মুসলিম শরীফে নিম্নৰপে এসেছে 
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(৮১4 529) পি) এশশিহ 
এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মেহমানদারি ওয়াজিব । 

(৩) আবু দাউদ শরীফে এসেছে_ "০:05 ৮৮০ 3৯ ০৮৮: 23-1 এ হাদীস দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 

মেহমানদারি ওয়াজিব । 
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জমহুরের বক্তব্য 
জমহুর বলেন, মেহমানদারির বিষয়টি উত্তম চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত । আর আখলাক বিষয়ক বিধান সুন্নাত-মুসতাহাব 

হয়ে থাকে । অতএব এটাও সুন্নাত বলে গণ্য হবে। 

(১) এসব হাদীসে | এর সীগা ইসতিহবাবের জন্য বা মুস্তাহাব হিসেবে এসেছে। 

(২) এসব হাদীস ১,৮০1 ০4৮৮ অপারগ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাত হিসাবে ধরা হবে। 

(৩) ইসলামের শুরুর দিকে পারস্পরিক সহমর্মিতা ওয়াজিব ছিল । কেননা সে সময়ে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা 
শোচনীয় ছিল । হাদীসগুলো সে সময়ের, পরবর্তীতে এসে রহিত হয়ে গেছে। 

(৪) ৮৯1১ এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য । পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেমন, ৮... ০1০ ৮৯1১ 24৮০1 ১৪ 
এ হাদীসে আভিধানিক ওয়াজিব উদ্দেশ্য ৷ 

€৫) ইমাম তিরমিযী রহ. ইংগিত করেছেন, এটা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে প্রয়োজনের মুহুর্তে মুখাপেক্ষী হয়ে 
খাদ্য খরিদ করতে চায় আর খাদ্যের মালিক বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তার উপর চাপ সৃষ্টি করে সে 
খাবার নিতে পারে। 

(৬) এ বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়োজিত সদকা ওসুলকারী ও কর্মচারীদের জন্য ছিল। 
কারণ তারা তাদের কাজ করতঃ বিধায় এদের ব্যয়ভারও তাদের দায়িতে। হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. এর 
হাদীসে ৮-২+ এ১ 41৯৪ এরই প্রতি ইর্চগিতবহ। 

(৭) আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, এ বিধান জিম্মিদের সঙ্গে খাছ। হযরত উমর রাযি. যখন শামের খিস্টীনদের উপর 
জিষিয়া নির্ধারণ করেছিলেন, তখন তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, যখন কেউ তাদের কাছে 
মেহমান হবে তখন তাদের মেহমানদারি করতে হবে । হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন 
জিম্মির উপর এরূপ শর্তারোপ করেছিলেন । সুতরাং বিধানটি তাদের জন্য খাছ। 

মেযবানের করণীয় বিশেষ আ“মলসমূহ 

9 মেহমানকে সাদর অভ্যর্থনাও সম্মানের সাথে এবং সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে। 

প্রত্যেক মেহমানকে তার মর্যাদা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং সে হিসাবে তার খাতির করবে । সকলকে এক পাল্লায় 
মাপা ঠিক নয়। খাওয়ার সময় হলে যথাশীঘে মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করবে। 

0 মেযবান মেহমানের সঙ্গে এমন কাউকে একত্রে বসাবে না, যার মন-মানসিকতাও রুচি ভিন্ন হওয়ার কারণে 
মেহমানের খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যেতে পারে । 

০ মেযবান অতিরিক্ত খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়া করবে না। 

৩ সম্ভব হলে মেহমানের রুচি অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত করবে। 

০ সাধ্য এবং প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য কমপক্ষে একদিন উন্নত খাবারের আয়োজন করা সুন্নত । 

০ সম্ভব হলে বিদায়ের সময় মেহমানকে কিছু হাদিয়া প্রদান করবে । 

9 বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত পৌছানো সুন্নাত । তো'লীমুদ্দীন, ইসলামী তাহযীব) 

০ কেউ নিস্থার্থভাবে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে (এটা সুন্নাত) তবে দাওয়াত দাতার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ সম্পদ 
হারাম উপায়ে অর্জিত হলে তার দাওয়াত কবুল করা উচিত নয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) _- ২২৬ 

গু সুন্নাতের অনুসরণ ও মুসলমানদের মন খুশি করার নিয়তে দাওয়াত কবুল করতে হবে। 

ণ একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি দাওয়াত দিলে যার ঘর অধিক নিকটে তার দাওয়াত কবৃল করা সুন্নত। 

(গুলজারে সুন্নাত) 

9 দাওয়াত বা পূর্ব এত্তেলা (17107702007) ছাড়াই খাওয়ার সময় কারও নিকট মেহমান হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিৎ 
নয়। একান্তই একনপ সময় যেতে হলে বাইরে থেকে খেয়ে যাবে, যাতে অসময়ে মেযবানকে খানা 
পাকানোর-খানার ব্যবস্থা করার বিড়ম্বনা পোহাতে না হয় কিংবা তাদের খাবার মেহমানকে দিয়ে তাদেরকে অভুক্ত 
থাকতে না হয়। আর বাইরে থেকে খেয়ে গেলে যেয়েই মেযবানকে তা অবহিত করা আদব, অন্যথায় 
নেই। এতে করে খাবার নষ্ট হবে কিংবা অন্ততঃ মেযবান বিব্রত বোধ করবেই ! তবে বিশেষ কারও ব্যাপারে যদি 
জানা থাকে যে, পূর্ব অবগতি ছাড়া মেহমান হলেও তিনি কোনরূপ ব্বিতবোধ করবেন না, তাহলে তার ব্যাপারটা 
ভিন্ন। (আদাবুল মু'আশারাত) 

9 দাওয়াত দেওয়া হয়নি_ এমন কাউকে মেহমান সাথে আনবে না । আনলে মেযবানের অনুমতি গ্রহণ করবে৷ তবে 
মেযবানের কোনই আপত্তি থাকবে না- এমন বুঝতে পারলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। 

9 মেহমান মেযবান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বসবে এবং থাকবে । 

গু মেহমান মেযবানের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত কাউকে ডেকে খানায় শরীক করবে না বা কাউকে খানা থেকে 
কিছু প্রদান কবে না। 

০ মেহমান খাওয়ার মজলিসে এমন কিছুর আবদার করবে না, যা যোগাড় করা মেযবানের জন্য কষ্টসাধ্য হবে। 

০ খাওয়ার ব্যাপারে মেহমানের কোন বাছ-বিচার থাকলে কিংবা বিশেষ কোন অভ্যাস বা রুটিন থাকলে পূর্বেই তা 
মেযবানকে অবহিত করা উচিত। দস্তরখানে এসে এরূপ কিছু উ্গাণন করে মেযবানকে বিব্রত করা উচিৎ নয়। 

(ইসলামী তাহজীব) 

০ কোন বিশেষ অসুবিধা না থাকলে মেযবান কর্তৃক উপস্থিত সব রকম খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে তাকে 
খুশি করা উচিত। 

০ মেহমান মেষবানের নিকট এত বেশী সময় বা এত বেশী দিন অবস্থান করবে না, যাতে মেযবানের কষ্ট; ক্ষতি বা 
বিরক্তি হতে পারে । এরূপ করা নিষিদ্ধ । . 

ণ কারও নিকট দাওয়াত খেলে খানা শেষে এ দু'আ পড়বে- ৮৮ ০৮ 3719 ৮৮] ০৮ ৮৮৮1 ৮৫ 

(হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান 
করাও। 

০ বিদায় গ্রহণের সময় মেযবান থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নেওয়া আদব । 

০ মেযবানের ঘর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মেহমান পড়বে- 


(৮:7৮) ৫৯০13 ৮৫1753 পির2539 ৮ পা ৬১৩ ৭ 
হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের 
উপর রহম কর। 
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অনুচ্ছেদ 8 ৪৪. ইয়াতীম ও স্বামীহীনাদের জন্য ভরণ-পোষণের প্রচেষ্টা করা 

0০5 পট 001০1 42 ৮ 96 916৮০ ৬০ এ ৭ 5 0 ভা ডি 
2410552 ওই 6৫ ও এ এত ও ১৯৩ ০৮৪-৮৮৩ চা ৩৮০ ৮৪০৩০ 
350172) 
৭৭. আনসারী রহ...... সাফওয়ান ইবনে সুলায়ম রাি. মারফ্রূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিসকীন ও স্বামীহারা-বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য যে ব্যক্তি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায়, সে 
হল আল্লাহর পথে মুজাহিদের মত বা এ ব্যক্তির মত পুণ্যের অধিকারী সে হবে যে ব্যক্তি দিন ভর সিয়াম পালন করে 

এবং রাত ভর আল্লাহর জন্য দাড়িয়ে সালাত আদায় করে । 

১০৮০৯ ওই তা ৩৮ পতি স্ ৩50১6 ৮6 3 0৪ ক চল ভু ০৫৪ 

3৯5৮১71০০০4 ১৮ গড ভি 6১৩ ৮০ ৬১৮55685035 গড) 

8545 28643565505 2 3 2895 ০৮2 ৩৪ 9 
৭৮. আনসারী রহ...... আবু হুরাইরা রাষি. সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 
হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । রাবী আবুল গায়ছ রহ. এর নাম হল সালিম । তিনি ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মৃতী 
রাযি, এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস। ছাওর ইবনে ইয়াহীদ হলেন, শামী আর ছাওর ইবনে যায়দ হল মাদানী । 
সহজ তাহকীক ও তাশজীহ্‌ 

24১3 £ হামযার উপর যবর, ) এর উপর জযম, * এর উপর যবর। যার স্বামী নেই, চাই পূর্বে তার বিয়ে হোক বা 
না হোক। কারও কারও মতে বিয়ের পর যে মহিলা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাকে 74) বলে। কামূসে 
আছে- 24-১151%] যে মহিলা মুখাপেক্ষী ও মিসকীন | বহুবচন 2441) ,)-০1)1 

2৮০81 ৮ ৮৮৮৪৮ £ চেষ্টা-প্রচেষ্টার একটা পদ্ধতি হতে পারে, নিজে পরিশ্রম করে উপার্জন করে 
বিধবা-এতিমদের জন্য ব্যয় করবে। অথবা অন্যান্য লোককে তাদের সেবায় আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা করবে। 

(মা'আরিফ) 
এতিম-বিধবা ও দুস্থ মানুষের জন্য করণীয় 
এতীম, মিসকীন, বিধবা, অন্ধ, পঙ্গু, আতুর, চিররোগা, ভিক্ষুক, মুসাফির প্রভৃতি দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন মানুষেরও 
অনেক অধিকার রয়েছে এবং তাদের জন্যেও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন ঃ 

(১) তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা । 

(২) টাকা-পয়সা বা খাদ্য পোশাক দিয়ে তাদের সাহায্য করা। তবে এমনভাবে সাহায্য করা ঠিক নয়, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি 
প্রশ্রয় পায়। কেননা ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে । এ জন্যেই যার নিকট এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা 
রয়েছে, তারপক্ষে খোরাকীর জন্য হাত পাতা জায়েয নেই এবং জেনে শুনে এরপ ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ । 
এমনিভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়য়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন পরিমাণ থাকা সত্তেও সওয়াল করা হারাম । 

(আহসানুল ফতওয়া) 
এছাড়া যে ব্যক্তি উপার্জন করে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার জন্যও হাত পাতা নিষেধ এবং এরূপ হাতপাতা ব্যক্তিকে 
দান করাও নিষেধ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ২২৮ 
(৩) তারা কাজ করতে অক্ষম হলে তাদের কাজ করে দেওয়া । 
(৪) কথা দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং তাদের সাথে ভাল কথা বলা। 
(৫) যথাসাধ্য তাদের আকাংখা ও আবদার রক্ষা করা । 
(৬) তাদের সাথে সদ্যবহার করা, নর ব্যবহার করা এবং রূঢ় ব্যবহার না করা। 
বিঃদ্রঃ সরকারেরও দায়িত্ দুঃস্থ মানুষের ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় বিষয়ের দায়িতৃভার গ্রহণ করা । 


১/-০ ৮১৮) ১৮৫ ৮4501 28১৮ ৩5৫৮৮৮০ 2৮ 

অনুচ্ছেদ £ ৪৫. উজ্জ্বল ও হাসি মুখ থাকা 
0 50 24৫ ০ ৮%৩ ৮৪ 54 ৪ ১১৫40 ৩ ৮55 ৩3550 05 ০৯৪ 
(5506 21৮ ৮৯5৪৬ ঞ5 5:02 ৮৪ ১৮:০৯:০০৬৮ ভি ৪৮0 1505 


৭৯. কুতায়বা রহ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্াল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি নেক কাজই সদকা । তোমার কোন (দীনী) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে মিলিত হওয়া 
এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়াও নেক কাজের অন্ত্ুক্ত। 


এ প্রসঙ্গে আবু যার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশব্ীত্‌ 
4৮ ৯৭ এ/০৯| 34 01 £ এর দ্বারা বুঝা যায়, কোন নুসলমানের সঙ্গে হাস্যোজ্জল মুখে কথা বলা মুস্তাহাব । 
এতেও সাওয়াব রয়েছে। 
১/-০ ৬১-19-৮৮01 ভোঠ ৮৮০ ৬৬ 
অনুচ্ছেদ £ ৪৬. সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচার প্রসঙ্গে 


১৫১৫০৯ 


১১০ ৩ 25001 522 54 ৩০244 ৪ 3355 উ৫ ৬০৯ 6 20 এ 0৩ 8580৬০ 
81057255215 1 হু 1 ৬১ $3-341 $৮ 39: ১৮০ এ) 022০ ৩৩ ৪ 
(4৩15 (5579 4101 2 ১০5 ভরি এপ (35501 6৪559 82220250005 ও হল 
৩৩ 25101525501 ৮1) ৬১৪০০৫৪2019 ১5৫01 ০0] ৬১২ রা 2 

, (43৫ 4001 235 পতি ৮ ৫4৫০ 594 

বি ১১ 546 9/2৮৯1 ৩২ 14055 25 অল একলা 

৮০. হান্নাদ রহ...... ইবনে মাসউদ রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে অবলম্বন করবে । কেননা সত্য সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম ধাবিত 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২২৯ 
করে জান্নাতের দিকে । কোন ব্যক্তি যদি সদা সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতিই সদা মনোযোগ রাখতে 
থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও সিদ্দীক হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয় । তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকবে । 
কেননা মিথ্যা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায় । আর অন্যায় নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে । কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলতে 
থাকে এবং মিথ্যার প্রতিই তার খেয়াল থাকে । এমনকি শেষ পর্যস্ত আল্লাহর কাছেও কায্যাব চরম মিথ্যাবাদী) বলে 
তার নাম লিপিবদ্ধ হয়। 


এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর এবং ইবনে উমর রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
(2৮1 ৩০ ০৪০০৮ ০-715555 ৩ ৫৯০ 5420505052515 2885 10598 
44201 22 কত পুন ০4৫1014 ঞ 15525252125 80555 27 


(56939 92৩ ১8৮৯0 425 253 ৬৮ ০৪০৬০ ৩০ ত 
90৩ (2৯50 326 2 686 21 ১59) 4256 3 ভ চিহ ৮০৮ ৬১৮৮ 0৯ 
৮১. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তার এ কর্মের দুর্গন্ধের কারণে (সঙ্গী রহমতের) ফিরিশতা তার থেকে 
দূরে সরে যায়। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব ৷ এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই । কেবল 
রাবী আবদুর রহমান ইবনে হারূন এটি রিওয়ায়াত করেছেন । 


সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্‌ 

৩১-4-/৩ ৮৮৯ ২ মুখের ভাষা দিলের ভাষা অনুযায়ী হওয়া এবং বাস্তবসম্মত হওয়াকে “সততা' বা 

“সত্যবাদিতা' বলে । ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম । ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন, মু'আমালা, মু'আশারাসহ যাবতীয় 
ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও সততার উপর অবিচলে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ 
লোকদের সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মিথ্যাকে করা হয়েছে হারাম । মিথ্যাচারিতার পরিণাম 
হল ধ্বংস ও ব্যর্থতা । 

ইসলামী শরী'আতে “সিদক' তথা সততা ও সত্যবাদিতা একটি ব্যাপক বিষয় ৷ কথা, কাজ, অবস্থা-পরিস্থিতিসহ 
সর্বক্ষেত্রে এ সিদক প্রযোজ্য । 1৯5। 9--০ অর্থাৎ কথাবার্তায় সত্যবাদিতা বলা হয়, নির্ভেজাল বাস্তবসম্মত কথা 
বলা । এ গুণটি যার মাঝে থাকবে, তাকে বলা হয় 01৯53 3১০ তথা কথাবার্তায় সত্যবাদী । আর 0৮531 9--০ 
তথা কাজকর্মে সত্যবাদিতা হল, প্রত্যেক কাজ আল্লাহর বিধি-বিধানের আওতায় শরী 'আত সম্মতভাবে পরিচালিত 
করা। এ গুণে গুণাবিত লোককে বলা হয় ১০৪31 ৩১০ তথা কাজ-কর্মে সত্যবাদী । 01১৯3। 5১-০ হল, সর্বাবস্থায় 
সুন্নাতের অনুসরণ করা । এ গুণটি থাকলে তাকে বলা হয় )1১১। $১- তথা সর্বাবস্থায় সত্যবাদী । 

বলা বাহুল্য, আলোচ্য হাদীসে 3.০ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 01৯৪3। 3১-০ তথা কথাবার্তায় সত্যবাদীতা । 
(০ 44401 ৮৪ শপ ভে ৪ এর কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে । যেমন, 
(ক) এমন ব্যক্তিকে সত্যবাদিতার গুণে গুণাবিত করা হয় এবং সে প্রেক্ষিতে প্রতিদান দেওয়া হয় । 
(খ) ফেরেশতাদের জামাতে “সিদ্দীক' নামে তাকে পরিচিত করা হয়। 
(গ) আমলনামায় তার নাম সিদ্দীক হিসেবে লেখা হয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছানী) - ২৩০ 

(ঘ) দুনিয়ার মানুষ তাকে সত্যবাদী জানে এবং ফেরেশতাদের মাঝে সে ধীরে ধীরে এ নামে পরিচিতি লাভ করে । 
ফলে সকলেই তাকে সত্যবাদী ভাবে। 

৯1 ৬)। ৬4৮ ০-+৮। ০১৪ £ ৬ এর নিচে যের । মূল অর্থ হল, ভালো কাজে প্রশস্ততা ও উদারতা ! এটি 
একটি ব্যাপক শব্দ। যত রকমের ভালো কাজ আছে যেমন, নেককাজ করা, মন্দকাজ বর্জন করা 
-এসবগুলোকেই শব্দটি শামিল করে ৷ এটির প্রয়োগ সবসময় খালেছ আমলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । কারও কারও 
মতে ,+ এর অর্থ হল, জান্নাত । 

১115 01 ০ অশ ভেজপি 8 অর্থাৎ (ক) যে মিথ্যা কথা বলে, তার ব্যাপারে “মিথ্যুক' হিসেবে ফয়সালা 
করা হয় এবং এর ভিত্তিতে তাকে আযাব দেওয়া হয়। 

(খ) উদ্দেশ্য হল, ফেরেশতাদের জামাতে “মিথ্যুক' নামে তাকে পরিচিত করা হয়। 

(গ) আমলনামায় তার নাম “মিথ্যুক' হিসেবে লেখা হয়। 

(ঘ) দুনিয়ার মানুষ তাকে মিথ্যুক" হিসাবে জানে এবং ফেরেশতাদের মধ্যেও সে ধীরে ধীরে এ নামে পরিচিতি লাভ 
করে । ফলে সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী ভাবে । 
উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, সত্য কথা বলা ওয়াজিব । তবে যদি সত্য কথা বললে কারও হক নষ্ট হয় 
অথবা অন্যায়ভাবে কারও খুন প্রবাহিত হয় তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার । 

০১১৩১ ০ ৮৮৮01 শি) ০15 £ আব্দুর রহীম | কুনিয়াত আবু হাশিম ওয়াসিতী | জীবনের শেষ দিকে 
বাগদাদে গিয়ে বসবাস করেন। রাবী হিসাবে দুর্বল । নবম শ্রেণীর রাবী । ইমাম দারাকুতনী তাকে মিথ্যাবাদী 
বলেছেন। 

৮৯৩ ৩ ০৮৮৮৮) ১৪৮ £ যেমনিভাবে এ পার্থিবজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ হয়ে 
থাকে । আমরা তা অনুভব না করলেও ফিরিশতা অনুভব করেন। কোন কোন এ সমস্ত নেককার বান্দাও তা 
অনুভব করেন । যাদের রূহানিয়্যাত বস্তুজগতকে ভেদ করতে সক্ষম । মোঁআরিফুল হাদীস) 
ইমাম দারাকুতনী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
উল্লেখ্য, আলোচ্য অনুচ্ছেদে আরেকটি হাদীস রয়েছে, যে হাদীসটি তিরমিধীর ভারতীয় কপিতে নেই। নিম্নে তা 

তুল ধরা হল- 
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52 95225112555 (5০০৮ 56 20 ০৯৪ ন৮ 
৮২. ইয়াহইযা ইবনে মুসা ......... হযরত আয়েশা রাষি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিকট মিথ্যার চেয়ে অধিক ঘৃণিত স্বভাব অন্য কিছু ছিল না। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে মিথ্যা বললে সর্বদা তার মনে থাকত, যতক্ষণ না তিনি অবগত হতেন যে, 
মিথ্যাবাদী মিথ্যা থেকে তাওবা করেছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৩১ 
১/-০ ০১৯০| ৪ পতি 6 
অনুচ্ছেদ ঃ নি 


22255 877119251551765175227 22665511555 25252 
5 2005 4135 5 ০8501 5৬৩ ক 2013 4ও 0৩ ০০০ ৩5 সু 
31242/ 4৬ 228552057 ৮১০৮ ৮৫ ৩৪ চা বি 


555 
৮৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা সানআনী প্রমুখ রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল ক্রেদ বৃদ্ধিই করে আর লজ্জা কোন জিনিসের 
কেবল শ্রী বৃদ্ধি করে । এ বিষয়ে আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবদুর রায্যাক রহ.-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি 
সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 
১15 | ৫ ০68 ১ ১০ 8285 রি 395 ₹1 25 257 ৩ ২৫০০ 52 
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৮৪. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর, সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম ৷ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীল ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


সহজ তাহক্কীক ও তাঁশবীহ্‌ 

4505 ১1 ৮০৪ ত৪ ০১৮-%৮]| ১৮৪৮ $ এখানে ০১৮৪ শব্দটির মূল অর্থ হল, কোন কথায় বা কাজে 
সীমালংঘন করা । কুৎসিত কথা বুঝানোর অর্থে এ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়। অশ্লীলতা ও যৌনতার ইংগিতবহ 
কথা বুঝানোর ক্ষেত্রেও শব্দটি বহুল প্রচলিত | অনুরূপভাবে যে কোনও বড় অপরাধ বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়। 
কেউ কেউ বলেছেন, ০ দ্বারা উদ্দেশ্য কু্থসিত রূঢ় কথা । আল্লামা তীবী রহ. বলেন, ১৮-$ এর বিপরীত শব্দ 
হল, লজ্জা ও ভত্রতা । সুতরাং শব্দটির অর্থ হল, অশ্লীলতা ও অভ্দ্রতা। 

+271)81 ৮৩ ভেঠ ০৮৮৮ ০৮৪৮৪ £ আল্লামা তীবী রহ. বলেন, (১ দ্বারা ৮০ বা আতিশয্য বুঝানো 
ইরানি টেনের বে িউীলিতা ভরিতে দানে রো টিকেও 
সুসজ্জিত করে ফেলত অথবা কুৎসিত করে ফেলত । সুতরাং মানুষের মধ্যে হলে তো অবশ্যই তা সুসজ্জিত 
কিংবা কুৎসিত করার কারণ হবে । (তুহফাহ ৬/৯৩) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী (ছানী) - ২৩২. 
২৪০ 522101 ৮০৮৮০ 2৪ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৪৮. অভিশাপ দেওয়া | 
৮০০০। ৮5১৩ ৮৪০৪৯ ভি ভু ৬৮ ৩৯৮৪ 26 ৮০ ৮৪০ ৬ সস রি 
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৮. মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না রহ...... সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরম্পরে আল্লাহর লা'নত, তার গযবের বা জাহান্নামের অভিশাপ দিবে না। 
এ বিষয়ে ইবনে আববাস, আবূ হুরাইরা, ইবনে উমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


রা 
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৮৬. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আযদী বাসরী রহ...... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি অপবাদ দেয় না, অভিসম্পাত করে না, অশ্লীলতা করে না এবং 
কটু বা রুঢ় ভাবী হয় না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবদুল্লাহ রাযি. থেকে এটি অন্যসূত্রেও বর্ণিত 
আছে। 


০৮০5১ ৬৫ 456 ৩ 8৪1 ০৪25 62 ০০ , ৮ ৮৯] 2045) 00157 50 ভি 
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৮৭. যায়দ ইবেন আখযাম তাঈ বসরী রহ...... ইবনে আব্বাস রাধি. থেকে বর্ণিত । জনৈক ব্যক্তি একবার এর 
সামনে বাতাসকে লা'নত করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বাতাসকে লা“নত 
দিবে না। কেননা এতো নির্দেশিত । কেউ যদি কোন বস্তুকে লা'নত দেয় আর সে বস্তু উক্ত লানতের পাত্র না হয়, 
তবে সেই লা“নত লা'নতকারীর দিকে ফিরে আসে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
বিশর ইবনে উমর রহ. ছাড়া আর কেউ এটিকে মুসনাদ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানি না। 

সহজ তাহস্কীক ও তভাশল্ীহ 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, লা“নত ও গালি-গালাজ থেকে বেঁচে থাকা । কোনও 
ব্যক্তিকে লা'নত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ । এমনকি অভিশপ্ত ব্যক্তিকেও নয় । তবে এ কাফিরকে অভিশাপ-লা'নত করা 
যাবে, যার অভিশগ্ততা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে প্রমাণিত । এ লানত তথা অভিশাপ 
দু'প্রকার। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছোনী) - ২৩৩ 
(১) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হিসাবে আখ্যায়িত করা এবং আল্লাহর অশেষ রহমত 
থেকে নিরাশ করা । এ ধরনের লা“নত শুধু কাফিরদের বেলায় প্রযোজ্য । 
(২) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য থেকে বঞ্চিত আখ্যায়িত করা । যেমন, কিছু কিছু নেক আমল না 
করলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে লা'নত বিবৃত হয়েছে। 
১৭০ ৮:01 ৮৮৮০ ৮৮৮৮ ৮৪ 
অনুচ্ছেদ $ ৪৯. নসবনামা শিক্ষাদান 
৮৪ (8850 ৮৪ ০ 07401 5৫০ ০০ 45৬৫ ৬১ 20002052252 
১৫25854515৩ 2 লে] ৩৩ 22৮ পেডিত ওর 21 ০ 
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৮৮. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ....... আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের নসবনামা শিক্ষা করবে, যাতে তোমরা তোমাদের আত্মীয়দের সম্পর্ক 
বজায় রাখতে পার। কেননা রেহেম সম্পকীঁয় আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা স্বজনদের পরস্পরে প্রেম-্রীতির সৃষ্টি হয়, 
সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে গরীব । ০১31৮ চ....« -এর মর্ম হল, আয়ু বৃদ্ধি হয়। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 
৮541 ০৮ 1১7৮০5 8 অর্থাৎ তোমরা নিজ পিতী, প্রপ্রিতা, মা, দাদী, নানী, তাদের সন্তান-সম্ভৃতি, 
বন্ধু-বান্ধব ও আত্বীয়-সবজনের পরিচয় রাখবে। তাদের নাম জেনে রাখবে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে রাখবে। 
যাতে তোমরা এ সকল আত্মীয়দের সাথে সদাচারণ করতে পার, যাদের ব্যাপারে তোমর উপর অধিকার আছে। 
(মোযাহিরে হক) 
আত্বীয়-স্বজনের প্রতি সদাচারী হওয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলা, রিষিকের প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধির 
কারণ । প্রশ্ন হয়, রিযিক ও হায়াত আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে মীমাংসিত বিষয় । এগুলোর মধ্যে বাড়ানো-কমানো 
যায় না। তাহলে হাদীসে উল্লেখিত রিযিকের প্রবৃদ্ধি এবং হায়াত বৃদ্ধির মর্মার্থ কি? 
এর উত্তর হল, বাড়ানো ও কমানো বিষয়টি 34, ০: এর সাথে সম্পৃক্ত বিধায় বাড়তে পারে; কমতেও পারে। 
এর ব্যাখ্যা হল, রিযিক ও হায়াত সুষ্ঠু বন্টনের জন্য আল্লাহ তা'আলা দায়িতৃশীল ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। 
দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ যখন রিধিক-হায়াত বৃদ্ধিকারী কোন আমল দেখেন তখন আল্লাহ তা'আলাকে অবহিত 
করেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার ইলমে তো বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানা আছে। তাই তিনি “৮2 ১ 4101 ৯০-৭১ 
০৮৩০ ৩০2৪ “যা বাড়ানোর তা বাড়ান, আর যা কমানোর তা কমান।” 
অতএব রিযিক ও হায়াত মীমাংসিত বিষয় -এ কথাটা যথাস্থানে সঠিক । কেননা আন্নাহর ইলমে তো তা অবশ্যই 
মীমাংসিত । আবার বাড়ানো হয় কমানো হয়- এটাও যথাস্থানে সঠিক ৷ কেননা ফেরেশতাদের ইলম মোতাবেক তো 
তা বাড়ানো হয় এবং কমানো হয়। 
কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন, হায়াত বাড়বে- এর অর্থ সংখ্যার দিক থেকে হায়াত বাড়বে এমন নয় বরং 
গুণগত মানের দিক থেকে হায়াত বাড়বে অর্থাৎ নির্ধারিত হায়াতে এ ব্যক্তি অধিক হায়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম 
হবে । অনুরূপভাবে রিযিক বাড়বে এর অর্থ হল, নির্ধারিত রিষিকে বরকত লাভ হবে৷ (তাকমিলাহ ও উমদাতুল কারী) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছানী) - ২৩৪ 
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অনুচ্ছেদ ৪ ৫০. এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য আরেক ভাইয়ের দু'আ করা 
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৮৯. আবদ ইবনে হুমাইদ রহ..... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজনের অনুপস্থিতিতে তার জন্য অন্য জনের দু'আর মত এত শীঘ আর কোন দু'আ 
কবুল হয় না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইফরীকী 
হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ । তিনি হলেন, আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনআম আল ইফরীকী। 
সহজ তাহকীক ও তাশকীহ্‌ 
৬৮৯1 ০৫৮ ২৮৫৮ শব্দটি অতিরিক্ত । তাকীদের জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ যার জন্য দু'আ করা হয় তার 
অনুপুস্থিতিতে । সে উপস্থিত থাকলেও মনে মনে দু'আ করা বা মুখে এমনভাবে দু'আ করা যে, সে শুনল না। 
গায়েবানা দু'আ তথা অপরের অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে তাড়াতাড়ি কবুল হয়! কারণ, এ ধরনের দু'আর মধ্যে 


ইখলাসের সম্ভাবনা বেশি থাকে। গায়েবানা দু'আর একটি পদ্ধতি এরূপ হতে পারে যে, যার জন্য দু'আ করা হচ্ছে 
এ ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে যেন না শুনে, এমনভাবে তার জন্য দু'আ করা। 
ইমাম নববী রহ. বলেছেন, সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে দু“আ করলেও “ইনশাআল্লাহ এ ফযীলত পাওয়া 


যাবে । অনেক বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, প্রথমে তারা সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করতেন। তারপর নিজের জন্য 
করতেন। -নববী 


85215571254 
অনুচ্ছেদ 8 ৫১. গালিগালাজ করা 
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৯০. কুতায়বা রহ.... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, 

পরস্পর গালি গালাজাকারী ব্যক্তিদ্বয় একে অন্যকে যা বলে, এ অপরাধ যে শুরু করে তার উপর বর্তায়। যতক্ষণ না 
মজলুম ব্যক্তি যোকে প্রথমে গালি দেওয়া হয়েছে) সীমালংঘন করে। 


এ প্রসঙ্গে সা'দ, ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী (ছানী) - ২৩৫ 
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৯১. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ... মুগীরা ইবনে শু“বা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করবে না। কেননা এতে জীবিত ব্যক্তিদেরকে 

তুমি কষ্ট দিলে । সুফিয়ান রহ. এর শাগরিদগণের এ হাদীসটির রিওয়ায়াতে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ তো হুফারী 

রহ. এর মত রিওয়াত করেছেন ৷ আর তাদের কতক বলেছেন, সুফিয়ান... যিয়াদ ইবনে ইলাকা রহ. থেকে বর্ণিত। 

তিনি বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে মুগীরা ইবনে শু“বা রাষি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। 


৮১৮০০ পো ১০৯১৬০৪১৯১০ ৩০ 242128152585855747221558 
১5 ৬৮৯৬৫ ২৮ ৫ টিভি ভি 50002 0৩ 03 418। 
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৯২. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ.... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমকে গালি-গালাজ করা, ফিস্ক ও নাফরমানীর কাজ । আর তীর সঙ্গে লড়াই করা, 
কুফরী কাজ। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


সহজ তাহকীক ও তাশবীহ্‌ 

যা প্রকাশে মানুষ লজ্জাবোধ করে, তা পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয়, গালি বা অশ্লীল কথা । আর যদি সেটা 
অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদেরও গুনাহ হবে। 
গালিগালাজের বিধান 

3৩ ৮০ ০০----৮)। £ * এর উপর তাশদীদ অর্থাৎ যে দু'জন পরম্পরে গালি-গালাজ করে । কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য 
হল, একজন গালি দেয় অপরজন গালির জবাব দেয়। যদি দুই ব্যক্তি একে অপরকে গালিগালাজ করতে আরন্ত করে 
এবং পরস্পর অশালীন কথা বলে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের গালি ও অশালীন কথার গুণাহ সেই ব্যক্তির উপর 
বর্তাবে, যে এর সূচনা করেছে। অর্থাৎ সূচনাকারী নিজের গুণাহ তো পাবেই, অপর জনের গালি-গালাজেহর গুনাহও 
তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে । কেননা এ মন্দ কাজের সূচনাকারী সে এবং সে এর মাধ্যমে অপরকেও এ 
মন্দকাজের প্রতি উষ্কে দিয়েছে। যার মাধ্যমে সে তার প্রতি সর্বপ্রথম জুলুম করেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যা 
করে, তা সাধারণতঃ প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে করে । তবে হ্যা, দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি 
করে, ফলে তাহলে সীমালঙজ্ৰনের গুনাহ তার আমলনামায় যোগ হবে। (তাকমিলাহ, মাযাহিরে হক, বযলুল মাজহদ) 

ইমাম নববী রহ. এর মতে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া হারাম । যাকে গালি দেওয়া হয়, সে যদি 
চায় তাহলে তার প্রতিশোধ নিতে পারে । তবে শর্ত হল, সমান বদলা হতে হবে, মিথ্যাচার হতে পারবে না, অপবাদ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী (ছানী) - ২৩৬ 
থাকতে পারবে না এবং পূর্ববতীদেরকে অথবা বংশের নাম ধরে গালিগালাজ করতে পারবে না প্রতিশোধ গ্রহণকারীর 
জন্য বৈধ পদ্ধতি হল, যেমন এরূপ বলল, হে জালিম! হে আহমক! হে পাষাণ্ড! হে কটু কথা উচ্চারণকারী ইত্যাদি । 
তবে সর্বোপরি ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম ৷ আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেছেন- 
১৮০৭1১০৮৮৬০) ৮৪৪১ পক ০৮ 

“যে ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করে দেবে, এটা তার দৃঢ়প্রত্যয়ের বিষয় ।' নেববী) 

কেউ কেউ বলেন, মজলুম যদি প্রতিশোধ নেয় তবে প্রথমে আরন্ত করেছে তার গুনাহ সম্পূর্ণ উঠে যাবে । তখন 
১৮:)| ০০ এর অর্থ হবে, যে সূচনা করবে তার নিন্দা করা হবে। (তাকমিলাহ) 
মৃতদেরকে গালি দেওয়া 

০০1৯১| 1১৯৮৪ 8 মৃতদেরকে লা'নত করা, তিরস্কার করা, গালাগালি করা হারাম । যদিও তারা ফাসিক 
হোক না কেন। তবে কাফির হলে এবং কুফরির উপর তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার । যেমন, আবু 
জাহ্‌ল, আবু লাহাব, ফেরাউন প্রমুখকে তিরস্কার বা লা'নত করা যাবে । (মিরকাত ১৪৫) 

আল্লামা আইনী রহ.বলেছেন, এখানে ০1৯১3! শব্দের আলিফ-লাম $-৫০ তথা নির্দিষ্টবোধক ৷ আর ১১৫০, 
হল, মুসলিম মাইয়্যিত। সুতরাং কাফিরদের দোষ বর্ণনা করা যাবে । আবু দাউদ ও তিরমিযীর একটি বর্ণনা দ্বারা এর 
সমর্থনও পাওয়া যায়৷ যেমন- 
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তবে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদেরকে তিরস্কার করতে নিষেধ 
করেছেন। ইবনু আবিদ্দুনইয়া সহীহ সনদে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-বাকির থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন- 

৩৮৮০০] ১১ পল শি 10৮০ ৪ 701 ০৮৮ ৭০০] ০১৮০ এক 

সুতরাং এর সামর্জস্যবিধান কিভাবে হবে ? তুহফাতুল আহওয়াষীব গ্রন্থকার এই বিরোধ মীমাংসায় বলেন, 
কাফিরদের বদনাম করার সাথে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এর ছারা যদি তাদের কোন মুসলমান সন্তান কষ্ট 
পায়, তাহলে কাফিরদেরও বদনাম করা যাবে না। মূলকথা হল, কাফিরের দোষ বর্ণনা দ্বারা যদি দীনী ও দুনিয়াবী কোন 
ফায়দা উদ্দেশ্য না থাকে, তখন কাফিরের বদনাম করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে । 
৮৮$ 44১০৪ £ এখানে কুফর শব্দের অর্থ নেয়ামতের নাশোকরী। 
-৮। ৪ এর অর্থ হল, বেরিয়ে যাওয়া । 

শরী'আতে এর অর্থ হল, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। এটি নাফরমানি থেকে 

আরও বেশী মারাত্মক । কুরআন মজীদে এসেছে - ৩০৮৮) ১৮1 ৮৮01 পি ৮৪১ 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৩৭ 

৯৩. আলী ইবনে হুজ্র রহ.... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাইর এবং বাইর থেকে ভিতর পরিদৃষ্ট হবে । তখন 
জনৈক বেদুইন উঠে দীড়ালেন, বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি কার হবে? তিনি বললেন, এটি হবে তার, যে ভাল কথা 
বলে, অন্যকে আহার করায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং যখন রাতে সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে উঠে নামায 
(তাহাজ্জুদ) আদায় করে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব ৷ আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক রহ.-এর 
সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 

সহজ তাহক্কীক ও ভাশব্রীহ্‌ 

কোনও কোনও আলেম বলেছেন, এ হাদীসের মধ্যে যে »-111১| এসেছে, এর সর্বনিশ্ন স্তর হল, প্রতি মাসে 

কমপক্ষে তিনটি নফল রোযা রাখা । (তুহফাহ) 


২৭০ ০৮1-201 /১)। ০৩ উঠ 2৩৩ এ 
অনুচ্ছেদ $ ৫৩. নেককার দাসের মর্যাদা ূ 
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৯৪. ইবনে আবূ উমর রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কতই না উত্তম সে ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার মালিকেরও হক আদায় করে । কা'ব আল 
আহবার বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথা বলেছেন। 
এ প্রসঙ্গে আবূ মূসা ও ইবনে উমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ 
হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
03 03:22 ৩৮৪ 031 ১০ ০৮৮৪) ৬ ৮ ৩৯০ ০০৫ রি) ০ অক ৩৩ 
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৯৫. আবু কুরাইব রহ.... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তিন ধরনের ব্যক্তি এমন যারা কিয়ামতের দিন মিশকে আশ্বরের টিলায় অবস্থান করবে । (১) এমন গোলাম 
যে আল্লাহর হকও আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে । (২) এমন ইমাম যার উপর তার মুসন্মীরা 
সন্তুষ্ট । (৩) এমন ব্যক্তি যে দিনে ও রাতে প্রত্যেহ পাচ ওয়াক্ত নামাযের দিকে আহ্বান করে। 

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । সুফিয়ান রহ.-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। বর্ণনাকারী 
আবুল ইয়াকযান রহ.-এর নাম হল উসমান ইবনে কায়স। 

সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ 

41১০১১ 5401 3১৮ শি ৭৮০৩ £ সম্ভবত কা'ব রাষি. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে নেককার গোলাম সম্পর্কে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৩৮ 

এ ধরনের কোন ফযীলতের বিষয় পড়ে থাকবেন । তাই তিনি বলেছেন, আল্লাহ তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামসত্য বলেছেন। আল-কাওকাব 

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
কারণ, একজনের কর্তব্যই অন্যজনের অধিকার । তাই প্রথম ব্যক্তি তার কর্তব্য আদায় করলে দ্বিতীয়জনের অধিকার 
আপনা আপনি আদায় হয়ে যাবে । মালিক তার কর্তব্য পালন করলে গোলামের অধিকার আদায় হয়ে যাবে । আর 
গোলাম নিজের কর্তব্য পালন করলে মালিকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে । বড় কর্মকর্তা যদি তার কর্তব্য পালন 
করেন তাহলে অধীনস্থ্রা তাদের অধিকার পেয়ে যাবে । আর অধীনস্থ্রা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে কর্মকর্তা তার 
অধিকার পেয়ে যাবে । মোটকথা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মধুময় থাকার মূল রহস্যই হল, প্রত্যেক পক্ষ নিজের কর্তব্য 
উপলব্ধি করে তা যথাযথভাবে পালন শুরু করবে, তাহলে উভয় পক্ষের মধ্য থেকে কারও অধিকার হরণের অভিযোগ 
করার সুযোগ থাকবে না। আলোচ্য হাদীসটি আমাদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করে । কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনিভাবে গোলামের অধিকারের কথা বলেছেন, অনুরূপভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে মালিকের 
অধিকার আদায়ের প্রতিও গোলামকে উৎসাহিত করেছেন । (মা“আরিফুল হাদীস, যিকর ও ফিক্র) 
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(৮০ ৬০৬ ৬১৮0০ এ শে ০ ৪০0 ০৪ 
৯৬. বুন্দার রহ..... আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, 
যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে, মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেক কাজ করে ফেলবে তাতে ত মন্দ বিদূরীত 
হয়ে যাবে । মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম 
তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সাহান ও সহীহ । 
১০০০৯ সি সতিচশ ভএ 9৩৮০ ৮০ ০৫ 5৮6 পতিত ০ 29৩6 2 5৮26 ৮০2৬ 
৬০ 9৯৮ ৬৪ ০ ০0 92 জুতর্টী ৩৪ ০৮০৮০ ৮৪ উঠ 0৪ ৮৫৯ 0 2০ 
9১ ৬ ০৫১৮ (৩1 ১8 0৩ ৮5 পু ডে] ৮৪ এ ও সু ৮০ ৮৯৪ 
৯৭. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ.... হাবীব রহ. থেকে উক্ত সনদে পুনশ্চঃ মাহমুদ রহ. মু'আয ইবনে জাবাল রাধি. 
সুত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। মাহমুদ রহ. বলেন, আবূ যার রাষি. বর্ণিত হাদীসটি সহীহ । 
সহজ তাহকীলক ও তাশব্ীহ্‌ 
4401 ৩-| $ তাকওয়া হল, দীনের ভিত্তি। মানুষের হৃদয় থেকে যখন এ তাকওয়া চলে যায়, তখন সমাজের অবস্থা 
হয় খুবই শোচনীয় ও দুর্বিসহ। পক্ষান্তরে সমাজের সম্পৃণ শৃংখলা নির্ভর করে এ তাকওয়ার ওপর । তাকওয়া নেই 
তো শান্তি-শৃংখলাও নেই। কারণ, পুলিশের ভয়, জেল ও শাস্তির ভয় হয়ত মানুষকে লোকালয়ে অপরাধ করা 
থেকে বিরত রাখে। কিন্তু নির্জন অন্ধকারের অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে না। অন্যদিকে কারও হৃদয়ে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ২৩৯ 
আল্লাহর ভয় থাকলে সে সর্বাবস্থায় অপরাধ করবে না। এভাবে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি শুদ্ধ হয়ে গেলে সেই 
সমাজ হয় সোনালী সমাজ। কেননা ব্যক্তির সমষ্টিকেই তো বলা হয় “সমাজ'। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনন্দিন জীবনের সর্বাবস্থায় এ তাকওয়া অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। 
৯০1 সদলীপি01 ভাপ 8 শে এটি ০০৯৮৪ থেকে ০৯৮৯০ ১4 ৬০০ হয়েছে। সগীরা কিংবা কবীরা 
গুনাহকে 2:--..| বলা হয়। হাদীসের ব্যাপকতাও এটাই বুঝায় । কোন কোন আলিমও এটাই বলেছেন। কিন্তু 
অধিকাংশের মতে এটি সগীরা গুনাহর সাথে খাছ। হ:_...]| অর্থ নেককাজ। যেমন, নামায-সদকাই ইত্যাদি। 
নেককাজ ছারা উদ্দেশ্য কি? 
কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তাওবা এবং সাধারণ নেককাজ। 
কতক আলিম বলেন, উদ্দেশ্য হল, গুনাহের বিপরীতে নেককাজ। আল্লামা তীবী বলেন, কেউ কোন মন্দকাজ 
করে ফেললে তার পরিবর্তে অবশ্যই একটি নেককাজ করে নিবে । যেমন- মদপান করে ফেললে, এর পরিবর্তে 
অবশ্যই একটি নেককাজ করে নিবে। এর পরিবর্তে হালাল কোন জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিবে । অহঙ্কার 
মনে আসলে, মনের বিপরীতে বিনয় প্রকাশ করবে। 

বলা হয়েছে, যেন সে নেকী দ্বারা মন্দকাজ মিটিয়ে দেয় অর্থাৎ, এ নেকীর কারণে বান্দার অন্তর থেকে কৃত গুণাহর 
প্রতিক্রিয়া বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথবা মুনকার নাকীরের দফতর থেকে সে মন্দ কর্মটি মিটিয়ে দেওয়া হয়। 
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৬৬ 70529 ৩256) (15745 0 উ% ৬১৩1 হিরা 
৯৮. ইবনে আবী উমর রহ.... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে । কেননা কুধারণা করা হল সবচে মিথ্যা কথা । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবদ ইবনে হুমাইদ রহ. কে সুফিয়ান রহ. এর 
কতিপয় শাগরিদের বরাতে বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ান বলেছেন, ধারণা হল দু'ধরনের । এক প্রকারের ধারণা পাপ; 
আরেক প্রকারের ধারণা পাপ নয়। পাপ ধারণা হল, কুধারণা করে তা অন্যকে ব্যক্ত করা । আর যে ধারণায় পাপ নেই 
তা হল, কোন ধারণা হলে তা ব্যক্ত না করা। 
সহজ তাহুক্ীক্ষ ও তাশবীহ 

এখানে ০৮ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কুধারণা অথবা বিশ্বাসজনিত বিষয়ে এবং নিশ্চিত বিষয়ে অহেতুক ধারণা করা 
উদ্দেশ্য । এখানে ১৮ দ্বারা «::৮ ১১ উদ্দেশ্য নয় কিংবা এ কুধারণাও উদ্দেশ্য নয়, যা মানুষের মনে অনিচ্ছাকৃত 
উদিত হওয়ার কারণে ক্ষমাযোগ্য ৷ কেননা যা ইচ্ছাকৃত নয়, তার জন্য মানুষকে জবাবদিহী করতে হবে না। কিন্তু যদি 
মনের মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে উদিত কুধারণা জিইয়ে রাখা হয়, তাহলে সে কুধারণা নিষিদ্ধ ও গুনাহ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৪০ 
মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে এসেছে, আল্লাহ তা“আলা মানুষের অন্তরের সেসব কুধারণা মাফ করে দিয়েছেন, 
যেগুলো শুধু খেয়াল বশতঃ আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়া উদিত হয় । কেননা এর উপর বান্দার ক্ষমতা নেই, এগুলো প্রতিহত 
করাও সম্ভব নয় । কেউ কেউ বলেন, নিষিদ্ধ ও গুনাহ এ কুধারণা, যা মনে উদিত হওয়ার পর মুখেও তা প্রকাশ করা 
হয়। (হাশিয়ায়ে তিরমিযী, তাকমিলাহ) 
কুধারণাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন ? 
৬-,৯-]| ৬৫51 ১৮ ০৮৪ $ কুধারণা পোষণ করা সবচেয়ে মিথ্যা কথা বলা- এটা কারণ কি? এ 
ব্যাপারে একাধিক উক্তি পাওয়া যায় । যেমন- 

(১) যখন কারও সম্পর্কে কুধারণা হয়, তখন নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, অমুক এমন । অথচ সে লোক বাস্তবে 
এমন নাও হতে পারে । তাই তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে অহেতুক বুঝানোর উদ্দেশ্যে 4) বা আতিশয্য বলা 
হয়েছে। এটা নিকৃষ্টতম মিথ্যা । 

(২) যে কুধারণা এমনিতে মনের মাঝে অতিক্রম করে, কিন্তু স্থির হয় না, তাকে ০.1 ৬--০৮ বলা হয় । নিষিদ্ধ 
কুধারণা যেহেতু এ 1 ৬১৬ এর তুলনায় আরও মারাত্মক, তাই তাকে ৬+১| ১৪1 বলা হয়েছে। 

(৩) কতক আলিম বলেন, হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য, সাধারণ কথা ৮ দ্বারা উদ্দেশ্য, অপবাদ, যে অপবাদ কুধারণার 
কারণে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর মর্মীর্থ হল, তথ্যানুসন্ধান ব্যতীত 
কোন মুসলমানকে অপবাদ দেওয়া সে মিথ্যা থেকে আরও মারাত্মক, যে মিথ্যা দ্বারা কাউকে অপবাদ দেওয়া 
হয়নি। সুতরাং এখানে দুটি প্রসঙ্গ আছে। একটি মিথ্যা অপরটি অপর মুসলমানের অনিষ্ট সাধন। (তাকমিলা) 
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৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াযযাহ কুফী রহ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে মিশতেন। এমনকি আমার এক ভাইকে (কৌতুক করে) বলতেন, ওহে আবূ 
উমায়ের! কী করেছে নুগায়ের।. 


? ৫০৯৫ প০ ১৩ এ সিন 41০ 2 পুত 
2252 1১১ 15৮56. তে (জলে ঠা 9০ 2288 ৮5 ত ৪১ ৬০ 
প০০]| 220 (54451 তেও 56৮৮৩ 
১০০. হান্নাদ রহ.... আনাস রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ.'বলেন, এ 
হাদীসটি হাসান ও সহীহ) বর্ণনাকারী আরুত তায়্যাহ রহ. -এর নাম হল, ইয়াধীদ ইবনে হুমাইদ যুবাঈ। 
শি ৩ 20455 ০5 ৮০০০ ৩225 05 3050 এত ৬ ক এল 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৪১ 
১০১. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ দুওয়ারী রহ..... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, লোকেরা বলল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন ? তিনি বললেন, আমি সত্য ব্যতীত কিছু বলি না। ইমাম 
তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ (515 এ অর্থ, আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন। 


৮০৯ 
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১০২. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ... আনাস ইবনে মালেক রাষি, থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে “ইয়া যাল উযুনাইন”- “হে দু'কান ওয়ালা” বলে ডাকতেন । মাহমুদ রহ. বলেন, আবূ উসামা রহ. 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌতুক করে এ কথা বলতেন। 
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১০৩. কুতায়বা রহ.... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর কাছে আরোহনযোগ্য একটি বাহন চাইলেন । তিনি তাকে বললেন, তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চার 
উপর আরোহন করাব। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উটনী ছাড়া অন্য কিছু কি উট জন্ম দেয়? 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
সহজ তাহসককীক ও তাশবীহ 

€ ৬] ৩৮ 91 হযরত আনাস রাযি. -এর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল কাবাশাহ। সে ছিল হযরত আনাস রাযি.-এর 
বৈপিতৃয় ভাই । পিতার নাম ছিল, আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহ্‌্ল আল-আনসারী রাযি. । তবে এ ব্যাপারে 
মতভেদ আছে যে, আবু উমাইর কিএক্জার প্রথম.থেকেই কুনিয়্যাত ছিল নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সর্বপ্রথম এ কুনিয়্যাতে ডেকেছেন বিশুদ্ধ মতে কুনিয়্যাতটি তার পূর্ব থেকেই ছিল। যেমন, মুসলিম 
শরীফের বর্ণনাতে এসেছে, ১১:৫৯ 44050 31৩৩ এর দ্বারা বুঝা যায়, কাবশাহ্‌্র ডাকনাম আবু উমাইর 
হিসাবে পর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ হিল! 

১৯০) ০৮৪ ৮ £ নুগাইর এক প্রকার ছোট পাখি। অনেকটা চড়ুই পাখির মত ছোট। ঠোট লাল । কেউ কেউ 
বলেছেন, নুগাইর ছোট চড়ুই পাখিকে বলে । যার মাথা লাল । কারও কারও অভিমত হল, এটিকে মদীনাবাসী 
বুলবুল পাখি বলে । খোসায়েলে নববী) 
হাদীসটির ব্যাখ্যা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামমাঝে মাঝে উম্মে সুলাইম রাযি.-এর ঘরে 

তাশরীফ নিতেন। তার এক ছেলের ডাকনাম ছিল আবু উমাইর। সে একটি পাখি পালত। একদিন পাখিটি মারা 

গেল। ফলে সে চিস্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল । এক সময় বিচলিত অবস্থায় সে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামপাখিটির মৃত্যুর খবর জানতেন। তাই তিনি কৌতুকচ্ছলে তাকে বললেন, কি হে আবু উমাইর! কি হল 
তোমার নুগাইর? রাসূলুল্লাহ সান্রান্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামজানা সত্তেও নিছক তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এমন 
কৌতুক করেছেন, যে কৌতুক ছিল ভাষার নতুনতৃ । অর্থাৎ “নুগাইর' শব্দটির সাথে অন্তমিল রক্ষা করে তাকে “আবু 
উমাইর' উপনামে ডাক দিলেন । (তাকমিলাহ, খাসায়েলে নববী) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৪২ 
প্রশ্ন হয়, যেমনিভাবে হাসি-কৌতুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, অনুরূপভাবে এ 
থেকে নিষেধাজ্ঞাও তো প্রমাণিত । যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। এক হাদীসে 
এসেছে- ৯৮০০ 3১ এ ১০১31 সুতরাং উক্ত উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে করা হবে? 
ইমাম নববী রহ. এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেছেন, অধিক হাসি-কৌতুক করলে অন্তর 
শক্ত হয়ে যায় । আল্লাহর যিকির-ফিকির ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, লঙ্জা-শরম চলে যায়, 
গাল্তীর্য হাস পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাই অধিক হাসি-কৌতুক থেকে বারণ করা 
হয়েছে। পক্ষান্তরে যে হাসি-কৌতুকের মধ্যে এসব ক্ষতিকর দিক নেই এবং সেই হাসি-কৌতুক যদি অপর 
মুসলমান ভাইকে আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যে হয়, তাহলে সেটা মুসতাহাব । 
আরেকটি প্রশ্ন হয়, পশু-পাখি খাচায় আবদ্ধ করে রাখা এবং পশু-পাখি নিয়ে খেলাধুলা করা তো তাদেরকে কষ্ট 
দেওয়ার নামান্তর । আর হাদীস শরীফে পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে। অথচ এ হাদীসে দেখা 
যায়, পশুপাখিকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল । অতএব এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে হবে? 
এর উত্তরে বলা হয়, পশু-পাখিকে কেবল আবদ্ধ করে রাখা এবং আদর-যত্বের সাথে লালন-পালন করে পোষ 
মানানো এক জিনিস । আর কষ্ট দেওয়া ভিন্ন জিনিস। এ জন্যই উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, পশু-পাখি আবদ্ধ করে 
রাখা এ ব্যক্তির জন্য জায়িয, যে ব্যক্তি এদেরকে কষ্ট দেয় না বরং আন্তরিকতার সাথে যত্বসহ লালন-পালন করে । 
হাসি-কৌতুক সম্পর্কে বিধিবিধান 

০ শরী'আতের সীমানা লংঘন করে হাসি-ঠাট্টা করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়, গান্ীর্য হাস পায়, আল্লাহর যিকির ও 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, লজ্জা-শরম ও পরহ্যগারী চলে যায়। 

9 কোন শোকাতুর বা বিপদগস্থকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার মন খুশি করার জন্য হাসি-ফুর্তির কথা বলা জায়িয বরং 
উত্তম। এমনিভাবে দীনের কাজ ও ইবাদতের জন্য মনকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে এবং মানসিক অবসাদ দূর 
করার জন্য হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা করা হলে তাও ডত্তম। 

গু হাসি-ঠা্টা ও কৌতুক করার সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে । কে) মিথ্যা যেন না হয়। (খ) কারও মনে 
বা ইজ্জতে যেন আঘাত না লাগে । (গ) অতিরঞ্জিত যেন না হয়। (ঘ) সারাক্ষণ যেন এতে লেগে থাকা না হয়। 
এ শর্তগুলো না পাওয়া গেলে সে হাসি-ঠান্টা শরী'আতের সীমানা লংঘন করেছে বলে আখ্যায়িত করা হবে । 

(শরী'আত ও তরীকত) 
ফায়দা ও মাসআলা 
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, অনেক আলেম এ হাদীস থেকে শতাধিক ফায়দা ও 
মাসআলা বের করেছেন। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হল, 

০ সীমার ভেতরে থেকে হাসি-ফুর্তি করা জায়িয বরং সুন্নাত। 

০ অল্পবয়সের ছেলেকেও “উপনাম' দেওয়া যায়। এটা মিথ্যা হবে না বরং শুভকামনার স্নিগ্ধা প্রকাশ পাবে । 

৩ মদীনার হারাম শরীফে শিকার করা জায়িয। 

০ ইসমে তাসগীর দ্বারা নাম রাখা জায়িয। 

শিশুদেরকে খুশি করার জন্য চড়ুই পাখি ইত্যাদি উপহার দেওয়া জায়ি। তবে শর্ত হল, শিশুটি পাখিকে কষ্ট দিবে 
না- এ নিশ্চয়তা থাকতে হবে। 

০ শিশুদের সাথে হাসি-কৌতুক করা জায়িয় । (নববী, হাশিয়ায়ে তিরমিযী) 

৮০1১5 এ] 1511 ০১১০ 1৯৩৩ £ আপনি আমাদের সঙ্গে মজাক করেন ? সাহাবায়ে কিরাম কেমন 


যেন এটাকে অযৌক্তিক মনে করেছেন । তবে স্পষ্ট কথা হল, তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৪৩ 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসি-কৌতুক করতে নিষেধ করেছেন, তাছাড়া এটা বড়তৃ ও গান্তীর্যতার পরিপন্থীও বটে। 
তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, আমার হাসি-কৌতুক এ ধরনের কোন কিছু 
নয়। তিনি হাসি-কৌতুকেও কখনও ভুল ও উদ্ভট কথা বলতেন না। তাছাড়া তার জন্য একটু হাসি-কৌতুকের 
প্রয়োজনও ছিল৷ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গাল্তীর্য ও সন্ত্রূর্ণ ছিলেন বিধায় একটু 
হাসি কৌতুক যদি না করতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তার কাছে ঘেরাও মুশকিল ছিল৷ এতে দ্বীনের 
মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে তাদের সংকোচবোধ হত, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

দ্বীনের স্বার্থেই হাসি-কৌতুক করতেন । যেন সাহাবায়ে কিরাম নির্ধিধায় যে কোন বিষয় জানতে পারে। 
(খাসায়েলে নববী) 
১৮১৭1 15৮ £ কান তো সকলেরই দুটি থাকে । তা সত্ত্বেও তাকে দু' কান বিশিষ্ট বলেছেন, কোন স্বতন্ত্র 
বিশেষত্ের কারণে । যেমন, তার কান হয়ত বড় ছিল বা শ্রবণশক্তি ভালো ছিল, দূর থেকেও কথা বুঝে ফেলত । 
এটি সবচেয়ে নিকটতম কারণ । (খোসায়েলে নববী) 
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১০৪. উকবা ইবনে মুকাররাম আম্মী বসরী রহ.... আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করে.... আর মিথ্যা তো বাতিলই হয়ে 
থাকে, তার জন্য জান্নাতের পার্থ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে । হক থাকা সত্তেও যে ব্যক্তি বিবাদ-বিসম্বাদ 
পরিত্যাগ করে, তার জন্য জান্নাতের মাঝে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে । আর যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করে, 
তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান । সালমা ইবনে ওয়ারদান - আনাস রাযি. সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে 
আমাদের কিছু জানা নেই। 
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১০৫. ফাযালা ইবনে ফাযল কুফী রহ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঝগড়াটে হওয়াই তোমার পাপের জন্য যথেষ্ট । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এ সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৪৪ 
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১০৬. যিয়াদ ইবনে আইয়ুব বাগদাদী রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমার দীনী ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে না । তাকে বিদ্রপ করবে না। তার সঙ্গে 
এমন ওয়াদা করবে না, যা তুমি পরে ভঙ্গ করে বসবে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
এ সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 


সহজ তাহক্কীক ও তামশব্রীহ্‌ 

*1৮| £ বতিল উদ্দেশ্যে কথায় বা কাজে বা আকীদা বিষয়ে ঝগড়া করা। যদি হকের উদ্দেশ্য ঝগড়া করা হয় 
সেটাকে ১২ বলে । মূলতঃ শব্দটি 2911 ০১ যেখন উটনীর স্তনের দুধ বের করা হয়) থেকে গৃহীত ৷ যেন 
আপনি তার কাছে যে উক্তি আছে তা গিয়ে টেনে বের করে আনলেন । 
মানুষে মানুষে বা দলে দলে মতানৈক্য-মতবিরোধ বা বিবাদ প্রায় ঘটে থাকে । সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক 

পক্ষই কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলে এবং কাগুজ্ঞান হারিয়ে বসে । ফলে যা করার তা না করে যা বর্জন করার তা 

করে বসে । এ সব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই নিঙ্নোক্ত বিষয়গুলো মানা উচিত। 

€১) প্রতিপক্ষের বক্তব্য, তাদের যুক্তি-প্রমাণ ও তাদের অবস্থানকে সত্যিকারভাবে না বুঝেই তাদের প্রতি কুধারণা করা 
অন্যায় । এরূপ না করা উচিত। 

€২) এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কথাই সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে বা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে এসে থাকে । তাই 
নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ছাড়া কোন কিছু কানে আসলে যাচাই করা ব্যতীত তা বিশ্বীস করা উচিত নয়। এমনকি তদন্ত 
ছাড়া সে ব্যাপারে মুখ খোলাও অনুচিত । অন্যথায় অনেক সময় পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়। 

€৩) প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেক-বুদ্ধি ঠিক করে বলা উচিত। 

(৪) প্রতিপক্ষের ভালকে ভাল বলার ব্যাপারে উদারতা থাকা উচিত। তাদের ভালকেও বাকা চোখে দেখা অনুচিত । 

(৫) অন্য যে কেউ কোন দোষ করলে সেটার জন্য প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা 
একটা জঘন্য মনোকষ্ট ও মিথ্যাচারের শামিল, বিধায় তা মহাপাপ। 

€৬) এরপ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একপক্ষের লোকজন আমভাবে অপরপক্ষের সবার ব্যাপারে সমালোচনায় মুখর হয়ে 
উঠেন এবং প্রতিপক্ষের সকলের ব্যাপারে লাগামহীন মন্তব্য শুরু করেন। আদৌ লক্ষ্য করা হয় না যে, আমি 
প্রতিপক্ষের যার ব্যাপারে যা-তা বলছি, তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, আমলে, আখলাকে অনেক উর্ধ্বে । আমি 
তার সমপর্যায়ের নই । অতএব তার ব্যাপারে আমার মুখ খোলা শোভা পায় না। তার ব্যাপারে তিনিই মুখ খুলতে 
পারেন, যিনি তার সমপর্যায়ের । (আল-ই“তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল) 

ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব না মুস্তাহাব ? 

44৮1৯৮515৯৮ ১৮5২৪ ৪ ওয়াদা পূর্ণ করা মানবতার বহিঃপ্রকাশ এবং ইসলামী আখলাক ও শিষ্টাচারের 
দাবী । ওয়াদা খেলাফ করা একটি অমানবিক ও খুবই দোষণীয় কাজ । তবে কথা হল, ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব না 
মুসতাহাব। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। 
ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং যমহুরে ফুকাহা রহ. এর অভিমত হল, ওয়াদা পূর্ণ করা মুসতাহাব এবং 

পূরণ না করা মাকরূহ ও মারাত্মক দোষণীয়। ওয়াদা খেলাফ করলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু এ ওয়াদা খেলাফ যদি 

অন্যের কষ্টের কারণ হয়, তাহলে অপরকে কষ্ট দেওয়ার গুনাহ অবশ্যই হবে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৪৫ 


অপর এক দলের দাবী হল, ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব । হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এ দলের 
অন্তর্ভুক্ত। 

কোন কোন আলেম লিখেছেন, বিনা ওযরে বা অকারণে ওয়াদা খেলাফ করা হারাম । কোন ব্যক্তি যদি ওয়াদা করার 
সময় মনে মনে এ নিয়ত করে যে, এ ওয়াদা পূর্ণ করব না, তাহলে এটা মুনাফেকী এবং মারাত্মক গুনাহ । আর যদি 
কৃত ওয়াদা পূরণ করার নিয়ত থাকা সত্বেও কোন গ্রহণযোগ্য কারণে পূরণ না করতে পারে, তাহলে এটা মুনাফেকি 
নয় বরং এতে কোন গুনাহও হবে না। হযরত ইবনু মাসউদ রাযি. এর আ“মল ছিল, তিনি ওয়াদা করার সময় 
ইনশাআল্লাহ” শব্দ জুড়ে দিতেন । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি 
০ শব্দসহ ওয়াদা করতেন। (আল-কাওকাব, হাশিয়ায়ে তিরমিযী, মাযাহেরে হক) 
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বয় রা 


(৮০ ৬: ৩১৮৪ রি 


১০৭. ইবনে আবু উমর রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করল । আমি সে সময় তীর কাছে ছিলাম । তিনি বললেন, 
'কবীলার এ লোকটি বড় খারাপ' । যা হোক! এরপর তিনি তাকে আসতে অনুমতি দিলেন এবং তার সঙ্গে নম্রতার 
সাথে কথা-বার্তা বললেন। 

লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ লোকটি সম্পর্কে তো আপনি যা বলার 
বলেছিলেন । অথচ পরে তার সঙ্গে ন্্তার সাথে কথা-বার্তা বললেন । তিনি বললেন, হে আয়েশা! লোকদের মধ্যে 
সবচে খারাপ হল সেই ব্যক্তি, যার অশ্লীল কথা থেকে আত্মরক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্‌ 

নিহায়াহ খু্থে রয়েছে ১৯4 ১১4২৮৭৮০৮৯৪ ০০০ ৮০১০ ১১৯১৩ ৮১১০০] অর্থাৎ» বলা হয়, 
মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা এবং উত্তম সঙ্গ দেওয়া । 

এ হাদীসে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, এ ব্যক্তির নাম ছিল, উ'য়াইনাহ ইবনে হিসন আল-ফাযারী । এ ব্যক্তির 
বদস্বভাব ও রুক্ষ মেযায খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সে ছিল গোত্রের নেতা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
যুগেই তার ঈমান ও আ“মলে ক্রটিক-বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছিল । শেষ পর্যস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামএর ইনতেকালের পর ঈমানচ্যুত হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর রাযি. তাকে পাকড়াও করেন। 
পরবর্তীতে সে পুনরায় তাওবা করে ঈমান গ্রহণ করে । অবশেষে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। 

হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটি ছিল ইসলামের প্রথম দিকের । এ ব্যক্তি তখন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৪৬ 
ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপাস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি 
দিলেন এবং মজলিসে উপস্থিত লোকজনকে বললেন, লোকটি তার গোত্রের মধ্যে নিকৃষ্ট । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলেছেন, উপস্থিত লোকজনকে তার ধোকা থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য । অতঃপর লোকটি 
এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে ইসলামের গ্রহণের কথা প্রকাশ করল। অবশ্য তার ইসলাম 
নির্ভেজাল এবং তার ঈমান সুদৃঢ় ছিল না। বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মন্তব্যটি ছিল, 
একটা মুজিযা ৷ উদ্দেশ্য ছিল, তার গোপনাবস্থা সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে দেওয়া। যেন মানুষ অনাগত বিষয়ে তার 
কাজ-কারবার দেখে ধোকায় না পড়ে। সুতরাং এটা গীবততুক্ত নয়। কেননা এতে দুষ্টপ্রকৃতির লোকটির কুমনোবৃত্তি 
মানুষকে অবহিত করা উদ্দেশ্য ছিল৷ যেন মানুষ ধোকা থেকে বাচতে পারে ৷ উপরু্তব লোকটি ছিল, প্রকাশ্য ফাসিক। 


আর এ ধরনের ফাসেকের গীবত জায়িয । (খোসায়েলে নববী) 
১ ৪)1 এ] 93 $ এর ছারা বুঝা গেল, মেহমানের সঙ্গে কোমল সদাচারণ ও বন্ধুতৃপূর্ণ সাক্ষাত করা জায়েয, 
যদিও মেহমান ফাসিক কিংবা কাফির হোক বরং স্বাভাবিকক্ষেত্রে এটা মুস্তাহাব । 


601 ০৮ 45৮5 ০ ২ এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। 

(১) ০৯ ছারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অর্থ হবে, আমি এ ব্যক্তির মুখের উপর মন্দ 
বলিনি এজন্য যে, যেন আমাকে এসব মানুষের দলভুক্ত না করা হয়, যারা রুঢ় কথা বলে । কেননা তাদের 
দলভুক্ত হলে মানুষ আমার কাছে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিবে এবং এতে দাওয়াতে দীনের অনেক ক্ষতি হয়ে 
যাবে। 

€২) অথবা ১. দ্বারা উদ্দেশ্য এ ব্যক্তি। তখন মর্মার্থ হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন যেন উক্ত 
বাক্যের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, এ ব্যক্তি যেহেতু দুষ্টপ্রকৃতির, তাই তার কুমনোবৃত্তি থেকে বেঁচে 
থেকেছি এবং তার মুখের উপর কিছু বলিনি । (আল-কাওকাব, খাসায়েলে নববী) 

51)1১-, এবং 2৯1, এর মধ্যে পার্থক্য 
মুদারাত এবং মুদাহানাত এর সংজ্ঞা হল- 

(০,11৮) ০৯০৭।এ০০ ১৯১01) ৩5 31০৮৭ 4 0৪০] সে উস এ ৮০1০) 

অর্থাৎ দুনিয়া অথবা দীন কিংবা উভয়ের স্বার্থে দুনিয়াকে বিসর্জন দেওয়া । (এটা জায়িয বরং ক্ষেত্রবিশেষ 

মুসতাহাব। যেমন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন দ্বীনের স্বার্থে) 
পক্ষান্তরে মুদাহানাত বলা হয়, দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনকে ছেড়ে দেওয়া । এটা হারাম । 

কাফিরের সাথে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর 

(১) ০১৯৯ অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্‌ ও ভালবাসার সম্পর্ক এ স্তরের সম্পর্ক কোন কাফিরের সাথে করা মোটেই 
জায়িয নয় বরং এ স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে কাম্য । 

(২) ৩৮৯, অর্থাৎ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্খা ও উপকার করা । এ স্তরের সম্পর্ক স্থাপন যুদ্ধরত কাফির সম্প্রদায় ছাড়া 
অন্য সব কাফিরের সাথে জায়িয । আর মুসলমানের সাথে হলে সাওয়াব ও প্রতিদান পাবে। 

(৩) ৮১০ অর্থাৎ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর তথা বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুতৃপূর্ণ ব্যবহার | এ সম্পর্কের উদ্দেশ্য 
যদি ধর্মীয় উপকার সাধন অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব 
কাফিরের সাথেই এটা জায়িয। 

(৪) ০১০২ তথা লেনদেনের স্তর । অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরি, শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন 
করা । এস্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব কাফিরের সাথে জায়িয । তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তাহলে 
জায়িয নয় । ফিকাহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফিরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন। 

(মা'আরিফুল কুরআন $ ২) 
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ফাওয়ায়েদ ও মাসায়েল £ 

উক্ত হাদীস দ্বারা নিঙ্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতীয়মান হল- 

€ক) কারও মন্দ এ উদ্দেশ্যে প্রকার যাতে মানুষ তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পায় এবং সে কোন ধরনের অনিষ্ট করার 
সুযোগ না পায়- এটা জায়েয । এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা যে প্রকাশ্যে ফাসেকীতে লিপ্ত তার সে 
গুনাহর কথা বলা জায়েয আছে। 

(খে) কারও নিকট থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার সঙ্গে বাহ্যিক ভাল ব্যবহার ও বন্ধুসূলভ আচরণ করা জায়েয 
আছে। 

€গ) মেহমানের সঙ্গে নম্র ব্যবহার জায়েয বরং মুসতাহাব। এমনকি সে কাফির অথবা ফাসিক হলেও । 

(ঘে) মন্দ লোকের সাথেও সদাচরণ ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করাই শিষ্টাচার ৷ (নববী, হাশিয়ায়ে তিরমিযী) 
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১০৮. আবূ কুরায়ব রহ.... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে মারফুরূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, তোমার বন্ধুর ভালবাসায় আতিশয্য দেখাবে না। কারণ, এক দিন হয়ত সে তোমার শক্রতে পরিণত হতে 
পারে। তোমার শক্রকে শক্রতার ক্ষেত্রে আতিশয্য প্রদর্শন করবে না। কারণ, এক দিন হয়ত সে তোমার বন্ধুতে 
পরিণত হবে । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । উক্ত সূত্রে এ ভাবে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা 
নেই । আইয়ুব রহ. থেকে ভিন্ন সনদেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। এটি হাসান ইবনে আবূ জাফর রহ. তৎসনদে আলী 
রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিও যঈফ । সহীহ হল আলী রাধি. 
থেকে মওকৃফরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি । 

সহজ তাঁহকীক ও তাঁশবীহ 

১1)] £ হামযাহ **০ এর সাথে । এখানে ১। এর অর্থ ব্যবহৃত । অর্থাৎ আমি ধারণা করছি। অর্থাৎ আমার ধারণা 

মতে আবু হুরাইরা রাযি. মারফু হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । এ ধারণাটি মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. এর । 
৮, ৮১১ এলপি অপ] 9৮৮৪1 ৮ থেকে । অর্থাৎ তাকে কম মহব্বত করবে । বন্ধুর ভালোবাসায় 

আতিশয্য দেখাবে না বরং মধ্যপস্থা অবলম্বন করবে । ৮* শব্দটি এখানে স্বল্পতার অর্থ বুঝিয়েছে। 

হাদীসের ব্যাখ্যা হল, বন্ধুর বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে সব গোপন কথা ও ভেদের বিষয় বন্ধুর নিকট বলে দেওয়া 
উচিত নয়। হতে পারে কখনও বন্ধু শক্রতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং তোমার গোপন কথা তার শক্রতার 


রি ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৪৮ 
কাজে লাগাবে । অনুরূপভাবে শক্রর শক্রতার ক্ষেত্রেও চরমপন্থা অবলম্বন করবে না । হতে পারে শক্র বন্ধ হয়ে 
যাবে, তখন তার সাথে তোমার আচরণে লঙ্জিত হতে হবে এবং চলাফেরা সংকোচবোধ হবে । 
উল্লেখ্য, হাদীসটি কেবল ইমাম তিরযিমী রহ. কর্তৃক সংকলিত । এছাড়া সিহাহ সিত্তহ্র অন্য কিতাবে নেই। 
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১০৯. আবূ হিশাম রিফাঈ রহ..... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না। আর যার অন্তরে সামান্য দানা পরিমাণ ঈমান থাকে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। 

এ বিষয়ে আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, সালামা ইবনে আকওয়া ও আবু সাঈদ রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
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১১০. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, অনু পরিমাণ অহংকারও যার অন্তরে থাকে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অনু পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকে সে জাহান্নামে দাখেল হবে না। এক ব্যক্তি 
তখন বলল, আমর যে ভাল লাগে আমার কাপড়টা সুন্দর হোক, আমার জুতাটা সুন্দর হোক। তিনি বললেন, আল্লাহ 
তো সৌন্দর্য ভালবাসেন । তবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় মনে করা হল অহংকার । 

কোন কোন আলিম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অনু পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকে সে জাহান্নামে দাখেল 
হবে না -এর অর্থ হল, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে না। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৪৯ 
টিনা 
তা [১১,4৩০ 
১১১. আবূ কুরায়ব রহ..... ইয়াস ইবনে সালামা ইবনে আকওয়া তার পিতা সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজেকে বড় বলে ভাবতে 
থাকে । শেষে তাকে জাব্বার ও অহংকারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়। পরিণামে তাদের যা ঘটে এর 
ভাগ্যেও তা ঘটে । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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১১২. আলী ইবনে ঈসা ইবনে ইয়াধীদ বাগদাদী রহ.... নাফি ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'ইম তার পিতা যুবাইর 
ইবনে মুত'ইম রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার মাঝে অহংকার আছে। অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি, 
চাদর পরিধান করি, বকরীর দুধ দোহন করি । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, যে 
ব্যক্তি এ কাজগুলো করে, তার মাঝে সামান্যতম অহংকারও নেই। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 

সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 
অহংকার কাকে বলে? 

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি যে কোন ছ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে 
করা আর অন্যকে সেক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে তাকাব্বুর বা অহংকার বলে । সুতরাং অহংকারে দু'টি অংশ। যথা- 

(১) নিজেকে বড় মনে করা! (২) অন্যকে ছোট মনে করা । অহংকার কবীরা গুনাহ। 

বলা বাহুল্য, মানুষের মনে এ রোগ সৃষ্টি হলে স্বভাবতই আত্মশ্রম্থা বৃদ্ধি পায়। নফ্‌স ফুলে উঠে এবং পদে পদে 
অহংকারের নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকে । যেমন, পথচলার সময় সকলের আগে চলতে আগ্রহ করা। সভার 
কেন্দ্রস্থলে বসতে প্রয়াসী হওয়া । অন্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখা । অন্যকে সালাম না করা এবং অপরের সালাম 
পাওয়ার আশা করা ইত্যাদি। 
অহংকারের অপকারিতা 

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, অহংকারের অনেক অপকারিতা রয়েছে। যথা- 

(১) বড়ত্ আল্লাহ তাআলার গুণ। এ গুণ কেবল তীরই শোভা পায়। মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষি। সুতরাং মানুষ 
নিজের দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা সত্তেও এ বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে লড়াই বাধাতে গেলে তা বোকামি বৈ কিছু নয়। 
(২) অনেক সময় অহংকারের কারণে সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়৷ যার কারণে দ্বীনের অনেক ক্ষতি হয়ে 
যায়। আর অহংকারী আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে । আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা খুবই 

অপছন্দনীয় । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৫০ 

(৩) অহংকার মানুষকে কোন প্রকার সদগুণ অর্জন করতে দেয় না। ফলে অহংকারী নম্রতাহারা হতে থাকে । 
অহংকারী হিংসা ও ক্রোধ দমন করতে পারে না । অহংকারী ব্যক্তি নিজের আত্মগরিমার নেশায় মত্ত থাকার কারণে 
কারও উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে চায় না। (তোবলীগে ছীন, আল-আরবাঈন) 

(8) এসব বদস্বভাবের কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং সময়-সুযোগে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা 
করে। কাজেই অহংকারকে সকল আত্তিক ব্যাধির মূল বলা হয়। 

অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় 

€১) নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে, আমি অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্ট এবং 
বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে, মুখে ও নাকের ভেতর ময়লা ভর্তি। আর মৃত্যুর পর আমার সবকিছু 
পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে ইত্যাদি | 

(২) একথা চিন্তা করা যে, এ সমস্ত গুণ একমাত্র আল্লাহর দান । আমার বুদ্ধির জোরে কিংবা বাহুবলে এগুলো অর্জিত 
হয়নি । তাই তো আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারে নি। অতএব আল্লাহর 
দয়ায় যা অর্জিত হয়েছে, তার জন্য আমার অহংকার ও বড়ত্ববোধ করা বোকামি বৈ কিছু নয় বরং এর জন্য 
আল্লাহর সামনে আমার বিনয়ী হওয়া উচিত । 

(৩) যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে, মনে না চাইলেও জোর-জবরদস্তি তার সাথে কোমল ব্যবহার করতে হবে । 

(৪) অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সাথে বেশি উঠা-বসা করা। 

(৫) মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা। 

(৬) নিজের দোষ-ক্রটি, নিন্দা, সমালোচনা শুনেও প্রতিবাদ না করা। 

(৭) ক্রোধ প্রকাশ পেলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। এমনকি ছোটদের থেকে হলেও। 

(৮) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ছোটখাট কাজ নিজেই করা, মজদুর বা চাকর-নওকর না লাগানো। 

(৯) আগে আগে সালাম দেওয়া, অপরের সালামের প্রত্যাশী না হওয়া। 

(১০) অহংকারের ধরণ ও বিবরণ জানিয়ে হক্কানী পীর ও শায়খে তরীকত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা জেনে সে অনুযায়ী 
আ'মল করা । (শরী'আত ও তরীকত, আহকামে যিন্দেগী) 

(91 ০৮১০ শীত ভা 0৮৩৬ ৩৮ বশী এন ও 

কে) ফক্ীহুন নাফ্স আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এর অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে অহংকার থেকে 
পবিত্র না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর পবিত্র করার দু'টি পদ্ধতি আছে। হয়ত 
শাস্তির মাধ্যমে পবিত্র করা হবে অথবা মাফ করে দেওয়া হবে। 

(খ) অথবা এর অর্থ হল, অহংকারী মুত্তাকীদের সাথে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; বরং শাস্তি ভোগ 
করার পর জান্নাতে যাবে । 

গে) কেউ কেউ বলেন, অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না- এর অর্থ হল, অহংকার মূলতঃ জান্নাত থেকে দূরে 
রাখার এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত স্বভাব । 

€ঘ) কতক আলিমের মতে এখানে অহংকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঈমান আনয়ন তেকে অহংকার ও কুফর | কেউ যদি 
কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় সে জান্নাতে যেতে পারবে না। 
এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা নববী রহ, বলেন, এ ব্যাখ্যাটি যৌক্তিক নয়। কেননা এ হাদীস অহংকার সম্পর্কে 

এসেছে। সুতরাং হাদীসটিকে তার প্রকৃত অর্থেই নিতে হবে প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করে অন্য অর্থ নেওয়া মোটেও 

উচিত হবে না। (নববী) 
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৯15 ৬ ১৮5 ০ ১৮০1 এ-৯০এ৭ ৪ যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে না। অর্থাৎ সে কাফির-মুশরিকদের মত সর্বদা জাহান্নামে থাকবে না । 

১৯১ ০) $ এর দ্বারা কোন সাহাবী উদ্দেশ্য ? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 

কেউ কেউ বলেছেন, সাহাবীর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আ“মর ইবনুল আস রাযি. । 

কেউ কেউ বলেছেন, রাবি'আ ইবনু আমির রাযি. ছিলেন উক্ত সাহাবী । 

ইমাম নববী উল্লেখ করেন, এ সাহাবীর নাম ছিল, মালেক ইবনে মারারাহ আর-রাহাবী রাষি। 

৮1 ৮১ ০৯৪ ০1 ভদিশশহ 2৪1 ৪ হালাল বস্তু দ্বারা সাজসজ্জা করা যেমন নতুন কাপড়, নতুন জুতো 
পরিধান করা অহংকার নয় বরং জায়িয | তবে শর্ত হল, অমুসলিমদের কোন নিদর্শন ব্যবহার করা যাবে না। 


9 % 


১.০ 111 ১০ ৮ 2৮০ এ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৬১. সম্যবহার 

০94 ১4০৯১ 06১৩৭ 5০9৮5 8525571851 2 
১০০47 1০50 4৩ পট ৩৮021 ত 9818৮598৯18 ০5 ৮42৮ ৬০৪ 
। 651 ১060 2584 ১৩০ £0190 ৩০৮ 304 ৬৮ 74501120320 
তপ্ত তাপ ৮৯০ 1১২১ ৩০০০৪ ০৭ 2০2৩০1১৮৮13 ১0৮৮৯ 13 456৩5 ৩৮ ৮৮] জেঠ 
১১৩. ইবনে আবূ উমর রহ.... আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মীযানের পাল্লায় সদ্বহারের চেয়ে অধিক ভারি আর কিছু হবে না। আল্লাহ 


তা'আলা অশ্লীল এবং কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন। এ বিষয়ে আয়েশা, আবু হুরাইরা, আনাস ও উসামা ইবনে 
শরীক রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
15401 ০ ৮৫ 51541 তি৫ 9৩০০ ৮৪ ৯৮৮৫ ৮০ 0168 ৬ ০১ ৮১০৫ ১05০ 


61/৩৫-0 ০৫ ৮৪ 35) 910৮৮] ১ ৮০৮৮৫ ৮৪ এ ৭৪2 ঞ্ 4101 027 ৫৯১০0 
52511 156 ট6 ৩০6 ৫৫৯৮ ৯০১০021৩৯৮৫ 2০5 5 পু ৮৯৪ তত 


১১৪. আবু কুরায়ব রহ.... আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সদ্বহারের চেয়ে ভারি কোন জিনিস মীযানের পাল্লায় রাখা হবে না। সদ্যবহারের অধিকারী 
ব্যক্তি সওম ও সালাতের অধিকারী ব্যক্তির দরজায় অবশ্যই পৌছে যায়৷ 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ সৃত্রে হাদীসটি গরীব। , 
2 ০, 
9০ & 222 ৬৯৪০ জি 22241 ০০২৩৯ ৫ 2৪%1 ৬০ ক ১) টিন 
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(51528195 15112751553 চি 454 
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এই 25001 5৫6 ৩ 25৫58 ০০৩1 82501 45 এ ৮৫ ৮৮০০৪ ৬০০ টি 
১১৫. আব কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ.... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন আমল দ্বারা মানুষ বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, 
আল্লাহর ভীতি এবং সদাচারের কারণে । জিজ্ঞাসা করা হল, কোন কাজের দরুণ মানুষ বেশি জাহান্নামে যাবে? তিনি 
বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে । 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব । বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস রহ. হলেন, 
ইবনে ইয়াধীদ ইবনে আবদুর রহমান আওদী। ও 
35৬: ৬:৫৫ 45901 ৩৫521 ১৫ ৩৫ সু এ এ কি ও এ এ 
5১412457218 5 45501 ৮6 28 
১১৬. আহমদ ইবনে আবদা যাববী রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে সুবারক রহ.... থেকে বর্ণিত। তিনি সদাচারিতার 
বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, তা হল হাস্যোজ্জল চেহারা, উত্তম জিনিস দান এবং কষ্ট-ক্রেশ প্রদানে বিরত থাকা । 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

১1১$51 % ৫৫ $ উম্মে দারদার নাম খাইরাহ। আবু হাদরাদ আসলামীর কন্যা । হযরত আবু দারদা রাষি. এর স্ত্রী। 

, মহিলা সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিমতি বিচক্ষণ মহিলা । ইবাদতগুযার ও শরী“আতের 
পাবন্দ। অনেক লোক তার নিকট হতে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। স্বামী আবুদ্দারদা রাযি. এর দুই বৎসর পূর্বে 
হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফত আমলে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন। 

১15)401 ০1 ৯ ৪ আবুদ্দারদা উ'য়াইমির ইবনে আমির খাযরাজী রাযি. । তিনি আবুদ্দারদা কুনিয়তে প্রসিদ্ধ । 
দারদা তার মেয়ের নাম। তিনি নিজ গোত্রের সকলের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার জীবন ছিল অতি 
উত্তম । তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ, আলিম ও প্রজ্ঞাবান। সিরিয়ায় অবস্থান করতেন । হযরত উসমান রাযি. এর 
খেলাফতের শেষ দিকে হিজরী ৩২ সালে দামিশকে ইন্তেকাল করেন। 

৬$-০/। £ হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর অর্থ করেছেন, অহেতুক ও অনর্থকভাষী। কিন্তু 
মোল্লা আলী কারী রহ. -এর মতে এর অর্থ চরিত্রহীন, অশ্লীলভাষী। শেষোক্ত অথই এখানে যথোপযুক্ত । 

3৪৮ এ 0 %৮5 £ এ জাতীয় হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যাবে না যে, আখলাকে হাসানাহ্‌র 
মর্ধাদা ঈমান এবং আরকানের চেয়ে বেশি। সাহাবায়ে কিরাম যারা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর ছাত্র । তীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করেছেন 
যে, ইসলাম ধর্মে ঈমান এবং তাওহীদের স্তর সর্বোচ্চ । তারপর হল, আরকানের স্তর । তারপরের স্তরে রয়েছে 
দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় । যেসব বিষয়ে একটির মর্যাদা অপরটির তুলনায় অধিক । আখলাকে হাসানারও নিশ্চয় অনেক 
মর্ধাদা ও ফযীলত রয়েছে। মানুষের সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভের ক্ষেত্রে এ আখলাকের 
গুরুত্ব অপরিসীম ৷ এটি ইসলামের এক গুরুত্পূর্ণ অংশ। (মা'আরিফুল হাদীস) 


আখলাক কাকে বলে ? 
মানুষের এ সকল আস্তিক প্রতিভা, যেগুলোর কারণে নেক আমল প্রকাশ পায়- সে সব প্রতিভা ও শক্তিকে বলা হয় 
“আখলাক' ৷ আখলাক হল, আমলের বুনিয়াদ ৷ যেমন আখলাক হবে, তেমন আ“মল প্রকাশ পাবে । যেমন বীরত্বের 


আখলাক থাকলে আক্রমণ ও আগ্রাসনের অবস্থা ফুঠে উঠবে । দানশীলতার প্রতিভা থাকলে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার 
গুণ প্রকাশ পাবে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৫৩ 

84575525587 
নিন্দিত ও নন্দিত হয় কারযক্ষেত্রে এসে | হাদীস শরীফে এসেছে- 04453 -:4-2218643045/41)৮৪$ 
এখানে দেওয়া এবং না দেওয়ার সঙ্গে 21 শব্দ যোগ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, দানশীলতা শর্তহীনভাবে 

প্রশংসনীয় নয় বরং যখন আল্লাহর জন্য হবে তখন হবে প্রশংসনীয়। অন্যথায় দোষণীয়। 

আখলাক দু'প্রকার | (১) আখলাকে হাসানাহ এবং (২) আখলাকে যামীমাহ। অন্তরের শক্তির ভারসাম্যতার নাম 
আখলাকে হাসানাহ। আখলাকে হাসানার কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন- ইখলাস, তাকওয়া, বিনয়, তাওয়ান্ুল, 
যুহ্দ, শোকর ইত্যাদি। 

অনুরূপভাবে অন্তরের শক্তির সীমালংঘন কিংবা সংকোচনের নাম আখলাকে যামীমাহ। এক কয়েকটি ক্ষেত্র 
রয়েছে। যেমন- বুখল, তাকাবুর, হাসাদ, বুগ্য, রিয়া ইত্যাদি । আখলাকে যামীমাহকে পরিশুদ্ধ করে স্বাভাবিক 
অবস্থায় নিয়ে আসাই হল তাসাওউফের মূলকথা । 
আখলাক কোথেকে সৃষ্টি হয়? 

হযরত থানভী রহ. বলেন, আখলাকের উৎসস্থল তিনটি । যেগুলো থেকে আখলাক সৃষ্টি হয়। (১) বিবেকের শক্তি 
(২) যৌনশক্তি৩) ক্রোধশক্তি। 

সারকথা, দুনিয়াবী কিংবা আখেরাতের উপকার অর্জন করার জন্যও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনটি 
জিনিসের প্রয়োজন। 

(১) সেই শক্তি যার মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা যায়। এর নাম বিবেকের শক্তি। 

(২) আরেকটি হল, লাভ বুঝে তা অর্জন করা । এ শক্তির নরাম যৌনশক্তি । 

(৩) আরেকটি হল, ক্ষতি বুঝে তা প্রতিহত করা । এটি হল, ক্রোধ শক্তি। 

অতঃপর এ তিনটি শক্তি থেকে বিভিন্ন কাজের প্রতি আগ্রহ অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়৷ সে কাজগুলোর তিনটি স্তর রয়েছে। 
(১) চরমপন্থা, (২) মধ্যপন্থা(৩) শিথিল পন্থা ৷ বিবেক শক্তির চরমপন্থা হল, এ পরিমাণে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা এবং 
তার উপর আস্থাশীল হওয়া যে, ভালো-মন্দ নির্নয়ের জন্য এ বুদ্ধিকেই একমাত্র মাপকাঠি মনে করে ইলমে অহীকে 
অস্বীকার করা । শিথিলপন্থা হল, একেবারে অজ্ঞতা ও মুর্খতার স্তরে নেমে যাওয়া, যার কারণে ভালো-মন্দ বুঝার শক্তি 
হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে যৌনশক্তির চরমপন্থা হল, অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে স্ত্রী ও পরনারীকে 
সমানতালে ভোগ করার প্রতি উৎসাহী হওয়া ৷ শিথিলস্তর হল, এত বেশী বৈরাগী হয়ে যাওয়া যে, নিজ স্ত্রী থেকেও 
দূরত্ব বজায় রেখে চলা । আর ক্রোধশক্তির চরমপন্থা হল, যেখানে সেখানে রেগে যাওয়া, অহংকার ও রিয়া জাতীয় 
ব্যাধি নিজের ভেতর চলে আসা । শিথিলপন্থা হল, এত বেশী নরম হয়ে যাওয়া যে, প্রয়োজনের স্থানেও ক্রোধ আসে 
না। যেমন, দ্বীনের ব্যাপারে কেউ কটাক্ষ করলেও ক্রোধ না আসা । 

এ হল, চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা | আরেকটি হল, এ তিনটি শক্তির মধ্যপস্থা। অর্থাৎ শরী“আত যেখানে অনুমতি 
দিয়েছে কিংবা নির্দেশ দিয়েছে সেখানে তিন শক্তির ব্যবহার করব । যেখানে অনুমতি দেয়নি বা নিষেধ করেছে, 
সেখানে এ তিন শক্তি ব্যবহার না করা। 

অতএব প্রতিটি শক্তির তিনটি স্তর হল, চরমপন্থা, শিথিলপন্থা ও মধ্যপন্থা। এ মোট নয়টি স্তরের ভিন্ন ভিন্ন নাম 
আছে বিবেকশক্তির চরম পন্থার নাম 41 তথা বাড়াবাড়ি । শিথিলপন্থার নাম 7৮: তথা অবহেলা । একে 
রি বেকুবিও বলে । মধ্যমপন্থাকে বলা হয়, ০২০৯ তথা প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা। যৌনশক্তির চরমপন্থাকে বলে 

১ তথা পাপ ৰা অন্যায়। শিখিলশস্থাকে বনে ১: বানিস্ক্রি়তা। মধ্যমপন্থার নাম হল, তথা পবিত্রতা 
 ক্রোধশভির চরমপন্থার নাম 4৫ £2 তথা দিশেহারা হয়ে যাওয়া । শিথিলপন্থার নাম ১: £ তথা ভীরুতা বা 
কাপুরুষতা। মধ্যপন্থার নাম ০44 তথা বীরতৃ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৫৪ 
এ হল, মোট নয়টি জিনিস ৷ যেগুলো সকল আখলাকে হাসানাহ ও আখলাকে যামীমাহকে শাশিল করে । কাম্য 
হল, শুধু মধ্যপন্থার তিনটি স্তর। অর্থাৎ ০৫ বা প্রজ্ঞা, ০45 বা পবিত্রতা, ০০4৫ বা বীরত্ব 
আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্রের মূল হল, এ তিনটি জিনিস। এ তিনটি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো মন্দ 
আখলাক । এ তিনটিকে একসাথে বলা হয়, 4444 তথা ইনসাফ ও ভারসাম্যতা ৷ এ জন্য এ উম্মতের উপাধি হল, 
(৫:/261 তথা মধ্যমপন্থী উম্মত। মূলতঃ প্রকৃত মানব সে-ই যার মধ্যে মধ্যপন্থা থাকে । যখন এ শক্তিগুলো 
মধ্যপন্থায় থাকবে, তখন একজন মানুষকে উত্তম ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বলা যাবে । (কামালাতে আশরাফিয়া) 
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১১৭. বুনদার, আহমদ ইবনে মানী* ও মুহাম্মদ ইবনে গায়লান রহ.... আবুল আহওয়াস তৎ পিতা মোলিক ইবনে 
নালা) রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমি 
গেলাম কিন্তু সে ব্যক্তি আমার মেহমানদারি করেনি, সে যদি আমার নিকট দিয়ে যায়, তবে কি আমি তার সাথে 

অনুরূপ আচরণ করে বদলা নিতে পারি? তিনি বললেন, না বরং তুমি তার মেহমানদারী করবে । 
মালেক রাযি. বলেন, আমারে তিনি অনেক পুরানো কাপড়ে দেখে বললেন, তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? আমি 


বললাম উট, ছাগল. সব ধরনের সম্পদ আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার মাঝে এর 
নিদর্শন যেন পরিলক্ষিত হয় । 


এ বিষয়ে আয়েশা, জাবির ও আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবুল আহওয়াস রহ.-এর নাম হল আওফ ইবনে 

মালিক ইবনে নাযলা জুশামী ৷ £75| অর্থ মেহমানদারী করবে । ৬৮৪) অর্থ যিয়াফত করা, মেহমানদারী করা । 
এ 
86121712754 21555 পু ১001 (৮2744 ্র্ 2৩5 ৮:2৯।০ 
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১১৮. আবু হিশাম রিফা"ঈ রহ... হুযাইফা রাধি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অন্ধ অনুকরণকারী হয়ো না যে, তোমরা বলবে, লোকেরা যদি সদ্ধবহার করে তবে 


_____ ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী ছোলী) _ ২৫৫ _ ______ 
আমরাও সদ্বহার করব । আর তারা যদি অন্যায় আচরণ করে, তবে আমরাও অন্যায় আচরণ করব । বরং তোমাদের 
হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো সদাচারণ করবেই; এমনকি তারা অসদ্যবহার করলেও তোমরা 
(তোদের সাথে) অন্যায় আচরণ করবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ সুত্র ছাড়া 
এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশ্ব্লীহ্‌ 
১৮3 ঃ ইহসানের অর্থ হল, সৌজন্যমূলক আচরণ । ৯ এর অর্থ অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া, শাস্তি না 
দেওয়া। অবশ্য তার মূল অর্থ হল, মিটিয়ে দেওয়া বা চিলুপ্ত করে দেওয়া । 
এ ১০ £ তিনি হলেন মালিক ইবনে নালা । কথিত আছে, তাকে মালিক ইবনে আওন ইবনে নাযলাহ 
আল-ভুশামীও বলা হয়। আবুল আহ্ওয়াছের পিতা । খুব অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী রাযি. ৷ 
৫৫4 98 8 এ এর উপর যবর। এর তাফসীর হল, পরবর্তা ফে'ল ১: 4/ এখানে ৬ এর উপর পেশ । 
রাগিব রহ-বলেন, ৪৫ এর মূল অর্থ হল, ঝুকে পড়া। যে ব্যক্তি মেহমান হন, তিনিও মেযবানের দিকে 
ঝুঁকে পড়েন। আল কাওকাব গন্থে রয়েছে, এখানে ৬৮5 দ্বারা উদ্দেশ্য হল, খানা খাওয়ানো ৷ আর 29045 দ্বারা 
ডি জরিনা মারে সিদিি নেহা 
হাদীসের সারনির্যাস 
উক্ত হাদীসের প্রথম অংশের সারনির্ধাস হল, মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে নয়; মন্দের বদলা ভালো দিয়ে হওয়া উচিত! 
একে বলা হয় মাকারিমে আখলাক বা উত্তম চরিত্র । 
দ্বিতীয় অংশের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পার্থিব নি'আমত দান করেন, তখন তা প্রকাশার্থে 
নিজের সাধ্য অনুপাতে ভালো পোশাক পরবে । নিয়ত করবে আন্মাহর শুকরিয়া আদায়ের । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, 
অপচয়, অপব্যয়, অহংকার ও রিয়া যেন স্পর্শ করতে না পারে। 
এ হাদীস দ্বারা আর বুঝা গেল, আল্লাহর নেয়ামত গোপন করা নিন্দনীয়। রূহানি নেয়ামত যেমন ইলম, 
জ্ঞান-গরিমার ক্ষেত্রেও এ একই কথা । 
এ হাদীস দ্বারা আরও প্রতীয়মান হল, অপব্যয় ও কৃত্রিমতা অলৌকিকতা ছাড়া যে কোন পোশাক পরিধান করা 
জায়েয । গর্ব, অর্কার, লৌকিকতা ও সুখ্যাতির নিয়তে যে কোন পোশাক পরিধান জায়েয নেই। 


সুতরাং জোড়া-তালি লাগানো কাপড় পরিধান করার উদ্দেশ্য রিয়া, সুখ্যাতি ও বুযুগ্গী দেখানো হয়, তাহলে এটাও 
নিন্দনীয় 


৮৫ ৩৫ 2001 ১56 95 5250 ড5। 8 এর উপর পেশ, * এর উপর যবর, তাসগীর | তিনি হলেন 
সী হী ভা ভা নাভ তলে ভিন উরি বিলিন রিলে 
তাকে শী'আ মতবাদের অভিযোগ অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে এটা সঠিক নয়, তিনি পঞ্চম স্তরের রাবী ছিলেন। 

81125188225 42 মূলতঃ এ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না। যে যে দিকে 
ডাকে সে দিকেই ঝুঁকে পড়ে । কেমন যেন প্রত্যেকেই বলে- এ-৫ 1 'আমি তোমার সাথে আছি'। শব্দটি 
নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। যেমন, ?:60%1/3। বলা হয় না। 
কেউ কেউ বলেন, হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ ব্যক্তি, যে বলে, মানুষ আমার সাথে 


যেমন আচরণ করবে, আমিও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করব । সদাচারণ করলে সদাচরণ করব । মন্দ আচরণ 
করলে মন্দ আচরণ করব। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _ ২৫৬ 

আল্লামা তীবী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক-নির্দেশনা হল, 
তোমরা এ ধরনের হবে না। কেননা এটা দ্বীন ও বিবেকের পরিপন্থী কাজ। ভালোর বদলা ভালো দিবে । কেউ খারাপ 
ব্যবহার করলে তার সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করবে । কেননা প্রতিশোধ হিসাবে মন্দ কাজের বদলা মন্দ কাজ দ্বারা না 
দেওয়া ইহসান” । 
1:৮5 ১15 2051 1 $ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। 
(১) কেউ যদি তোমার সঙ্গে অসদাচারণ করে তবে সীমালংঘন না করে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি তোমার আছে। 
€২) অথবা এর অর্থ হল, ঈমানদারদের উচিত সবসময় সদাচারণ করা, এ সদাচরণটা শুধু তাদের সাথেই হবে না, 

যারা ইহসান করে বরং তাদের সাথেও হতে হবে, যারা খারাপ আচরণ করে। (মাযাহিরে হক) 


1.০ ০1531 ৮6৮,৮৬৬ 2 
অনুচ্ছেদ 8 ৬৩. দীনী ভাইদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা 
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১০৮১৩ ৬ 85) 35 8642 ৩% ৫৫ 5৪:০০ 
১১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ও হুসাইন ইবনে আবু কাবশা বসরী রহ..... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় বা আল্লাহর সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে তার কোন দীনী ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে, তখন তাকে জনৈক আহবানকারী (ফিরিশতা) ডেকে বলতে 
থাকেন, “মঙগলময় তোমার জীবন, মঙ্গলময় তোমার পথ চলা, তুমি তো জান্নাতে তোমার আবাস নির্ধারণ করে নিলে! 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । বর্ণনাকারী আবূ সিনান রহ.-এর নাম হল ঈসা ইবনে 
সিনান। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ.ও সাবেত - আবু রাফি' - আবু হুরাইরা রাষি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ কিছু রিওয়ায়াত করেছেন। 
সহজ তাহক্ীক ও তাশরীহ 
৮ 05 এখানে তিনটি শব্দ অর্থাৎ ৮ এবং ৮ এবং ৫6: খবর হিসাবে আনা হয়েছে। অর্থাৎ এ 
ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়গুলো লাভ করার সুসংবাদ দিচ্ছেন। অথবা এ তিনটি শব্দ 42.24:4 হিসাবেও 
আসতে পারে। 
সাক্ষাতের সুনাত ও আদবসমূহ 
০ কারও নিকট সাক্ষাতের জন্য এমন সময় যাবে না, যখন গেলে তার ঘুম, ওযীফা কিংবা বিশেষ কোন কাজের 
ব্যঘাত ঘটবে । কারও কাছে পূর্বে না জানিয়ে (7072587০7) কিতবা নাস্তা বা খাওয়ার সময় যাবে না। গেলে খেয়ে 
যাবে এবং গিয়েই খাওয়ার কথা জানিয়ে দিবে । 
০ আগেই অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি না হলে অথবা তিনি বিশেষ কোন কাজে লিপ্ত রয়েছেন। ফলে এ মুহুর্তে 
সাক্ষাত প্রদান করতে গেলে তার কষ্ট বা ক্ষতি হবে- এন্প অবস্থা হলে চলে আসা উচিত কিংবা এমন স্থানে বসে 
তার অপেক্ষা করতে থাকবে, যেন তিনি জানতে না পারেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৫৭ 

অতঃপর স্বাধীনভাবে যখন তিনি কাজ থেকে অবসর হবেন, তখন সাক্ষাত প্রার্থনা করে এমন স্থানে অপেক্ষায় 
থাকবে না। যেন তিনি বুঝতে পারেন এবং ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাত প্রদান করতে না পেরে বা সময় দিতে না 
পেরে লজ্জিত হন। 

০ দেখা হওয়ার পর সালাম দিবে । আর মুসাফাহা ও মু'আনাকার জন্য অগ্রসর হওয়া অপর পক্ষের কাজ। সে স্বেচ্ছায় 
অগ্রসর না হলে বা কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকলে যুসাফাহা-মু"আনাকা করতে গিয়ে তাকে ব্ব্রিত করবে না। 

০ যদি তার সাথে পরিচয় নতুন হয় কিংবা এত হালকা হয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে নিজের 
পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে । একথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেন নি? 

০ দীর্ঘ কথা বলতে গেলে তার এত কথা শোনার সময় হবে কিনা তা জেনে নিতে হবে। 

০ মুরুববী ও গুরুজনদের নিকট সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে যদি তাদের সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময় থাকে 
তাহলে সেই নির্ধারিত সময়ে যাবে । 

০ সাক্ষাতের পর মজলিসের সুন্নাত, আদব ও কথা বলার সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে । যার সাথে সাক্ষাত 
প্রার্থনা করা হয় তার কর্তব্য 

০ কোন বিশেষ ওযর বা একান্ত অসুবিধা না হলে সাক্ষাত প্রদান করতে গড়িমসি করবে না। 

০ বিশেষ সাক্ষাতপ্রার্থী হলে পরিপাটি হয়ে তার সাথে সাক্ষাত প্রদান করা উত্তম । 

০7057477952 
বসে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে ৷ এতে সাক্ষাতপ্রার্থী শ্বীত হবে । 

০সাক্ষাতগরা্থী অপরিচিত হলে তার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে তার দিধা-সংকোচকে দূর করবে। 


+২-০ ০৮] ৮৬ ৮৫০৩ ০ 
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১২০. আবূ কুরাইব রহ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ । ঈমানের স্থান হল জান্নাত । অশ্লীলতা হল অবাধ্যতা ও অন্যায় আচরণের অঙ্গ অন্যায় আচরণের 
স্থান হল জাহান্নাম । 

এ বিষয়ে ইবনে উমর, আবূ উমামা ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

সহজ তাহবক্কীক ও তাশবীহ্‌ 

নিন্দাবাদ ও সমালোচনার ভয়ে কোন দোষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়তাবোধ হয়ে থাকে, তাকে বলা 
হয়, ৮০ বা লজ্জাশীলতা । এ লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত 
থাকতে উদ্দুদ্ধ করে। 

উল্লেখ্য যে, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তাবোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ সাব্যস্ত 
হবে না। যেমন- পর্দা করতে, দীড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তাবোধ হলে এটা লজ্জা নয় বরং হীনমন্যতা ৷ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৫৮ 
এমনিভাবে নিজেকে যখন তখন ছোট করে প্রকাশ করা, যেখানে সেখানে চুপ করে থাকা এবং হীনতা প্রকাশ করা 
এটাও লজ্জা বলে প্রশংসিত হওয়ার নয় বরং এটা হল, স্বভাবগত দুর্বলতা । 
যদি কেউ দৈহিক বা আত্মিক শক্তিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং পানাহারের চাহিদা ও 
আত্মিক কামনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে তাহলে তার মধ্যে লজ্জার যথার্থ বিকাশ ঘটবে । 
+২-০ 2472515912৮ ৩ 
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তা জল পাননি 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সুন্দর আচরণ, ধীরস্থিরতা এবং মধ্যপন্থা হল নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ । এ 
বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ॥ 
টা 5৫১8৫ 5841015556505282101 282 ৩ 26৫25 ৫ 
6 ০৫ 2 শি ৫৪৮095৩৩৫22 ০43 এ 
১২২. কুতায়বা রহ.... আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযি. থেকে শনুব্দণ হাদীস বর্ণিত রয়েছে । এ সনদে আসিম 
রহ.-এর নাম উল্লেখ নেই। নাসর ইবনে আলী রহ্‌. শর রিওয়ায়াতিটিলহীহা . 
টি 2125 
টাল 5562 চে১ ৭ ০৮) 91০255 ৩21 ৮৪ 
3৮৫৪ উর 5৫ ৮৩০ ০/466 €৫৮০ ৫25৪ ১৫ ১৯৩00 
১২৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাধী রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি, থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদে কায়স গোত্রের সর্দার আশাজ্জ রাযি. কে বলেছিলেন, তোমার এমন দুটি গুণ রয়েছে যে 
দুটি গুণকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন । সহিষ্কুতা এবং ধীরস্থিরতা। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি 
হাসান, সহীহ ও গরীব । এ বিষয়ে আল-আশাজ্জ “উসারী রাষি. টি 
৬3৮5৩ দত উ$ 45 ৩৫ ০০৫ 95 ৮৮৫৫2 6 2 2 শিত৪ 
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রি রিং 


১২৪. আবূ মুসআদ মাদানী রহ..... সাহল ইবনে সাদ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তান থেকে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৫৯ 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কতক হাদীসবিদ আলিম রাবী আবদুল মুহায়মিন ইবনে আব্বাস 
রাযি.-এর সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণ শক্তির দিক থেকে তাকে যঈফ বলেছেন । 

স্হজ্জ তাহ্কীক ও ভাশরীহ 

০৯০০ ০৫ 5101 242 $ আবুল্লাহ ইবনে সারজিস মুযানী রাযি. ৷ বনু মাখযূমের মিত্র ছিলেন। তাই তাকে 
মাখযৃমীও বলা হত। তিনি বসরায় বসবাস করতেন । তীর বর্ণিত হাদীস বসরাবাসীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত । তার 
নিকট থেকে আসিমুল-আহওয়াল রহ. প্রমুখ রেওয়ায়াত করেন । সারজিস নারজিসের ওজনে দুইটি সিন মধ্যে জীম 
দ্বারা উচ্চারিত। দ্রুত কাজ করা দু'প্রকার 
প্রথমতঃ কোন জিনিসের জন্য তাড়াহুড়া করা । যেমন, নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করা । এটা 
প্রশংসনীয় । 
দ্বিতীয়তঃ কোন জিনিসের মধ্যে তাড়াহুড়া করা । যেমন, তড়িঘড়ি করে নামায পড়ে ফেলা । এটা দোষণীয়। 

এ প্রসঙ্গে আল্লামা উসমানী রহ. বলেন, নেক কাজের প্রতিযোগিতা করা প্রিয় ও প্রশংসনীয় । অন্যান্য জিনিসে 
অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালান দোষণীয়। যেমন, অর্থ-সম্পদ উপার্জনে, সম্মান-প্রতিপত্তি, খ্যাতি লাভে, 
পদ-মর্যাদার লোভে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা দোষণীয়। 

অতএব নেক কাজের আকাংখা মনে জাগার সাথে সাথে চট-জলদি শুরু করে দাও । বিলম্ব করে আগামীকালের 
জন্য তা ফেলে রেখ না। 

?02953$ এর অর্থ হল, প্রতিটি কাজে সর্বাবস্থায় মধ্যবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা । চরমপন্থা ও শিথিলপপ্থা 
থেকে বেঁচে থাকে । যেমন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে না অপচয় করা না বখিলী করা বরং মধ্যপন্থা তথা উদারতা অবলম্বন করা। 
অনুরূপভাবে আকীদা, আমল, মু'আমালা, মু'আশারা তথা মানবজীবনের প্রতিটি শাখায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা । 


নে 


কুরআন মজীদে এসেছে (1: % ৫1 :402-54 এ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 


72511 ৮৮, ৮৫৮৫৪ 2 (৮ % ৪ এ হাদীসে তিনটি গুণকে নুবওয়াতের একটি অংশ বলা হয়েছে 
অথবা তিনটি মিলে নবুওয়াতের একাংশ কিংবা প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে নবুওয়াতের একাংশ হতে পারে। 
নবুওয়াতের অর্থ হওয়ার অর্থকি ? 

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, , এ 9545৩52৮০3৯ 28 52 ১০৬৮৫ 22 0৫9 অর্থাৎ 
এসব গুণ নবীদের স্বভাবের একাংশ । আর এসব স্বভাব নবীদের জন্মগত স্বভাবের একাংশ । 

আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- ঠছি। 22645 54 5422481 2৯6 

“এসব স্বভাবসহ আত্বিয়ায়ে কিরাম এসেছেন এবং মানুষকেও এগুলো অর্জনের প্রতি দাওয়াত পেশ করেছেন ।” 

কারও কারও অভিমত হল, এর হাকীকত একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূল জানেন যে, কেন এসব খাসলতকে 
নবুওয়াতের অংশ বলা হয়েছে। 
বিরোধ নিরসন 

এখানে হাদীসটির সাথে অন্য হাদীসের বাহ্যিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয় । কেননা আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে 
নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। হযরত আনাস রাধি. বর্ণিত হাদীসে পঁচাত্তর ভাগের এক ভাগ করা 
হয়েছে। অথচ এ হাদীসে বলা হয়েছে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ । 

এর উত্তর হল, মূলতঃ হাদীসসমূহে সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয় বরং আধিক্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ৷ তাছাড়া 
হতে পারে ভিন্ন কোন রহস্য রয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াষি) 
১১৫৪ ১০83 $ আব্দুল কায়েসের আশাজ্জ। ইযাফত সহকারে । কোনও কোনও সংস্করণে যবর সহকারে 
আছে। এটি গায়রে মুনসারিফ ৷ আব্দুল কায়েস হল, একটি বড় গোত্র । তারা বাহরাইনে বসবাস করত । তাদের 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৬০ 

সম্বোধন করা হয় আব্দুল কায়েস ইবনে আকসার দিকে ৷ এটি র্বী'আ ইবনে নাযার এর শাখাগোত্র ৷ এর দ্বিতীয় ভাই 
ছিল মুযার গোত্র । যাদের সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আশাজ্জের নাম হল, মুনযির 
ইবনে আ'ইয। উল্লেখ্য, তাদের গোত্রনেতার উপাধি ছিল, আশাজ্জ। 
প্রতিনিধি দল মদীনায় কিভাবে এলো ? 

আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দলের মদীনায় আসার ঘটনা হল, আব্দুল কায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলেন মুনকিষ 
ইবনে হাইয়্যান। তিনি বাণিজ্যিক কাজে বাহরাইন থেকে মদীনায় এসেছিলেন । একদিন তিনি মদীনার বাজারে ছিলেন, 
এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন । মুনকিয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে দেখে দীড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাহরাইনের খবরাখবর জিজ্ঞেস 
করলেন । তার জাতির সন্তান্ত নেতাদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন । আশাজ্জ উপাধিপ্রাপ্ত 
গোত্রনেতা মুনযির ইবনে আইযের নাম বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন । ফলে মুনকিয বিশ্ময়াভিভূত হয়ে মুসলমান 
হয়ে যান। তারপর সূরা ফাতিহা ও সূরা ইকরা শিখেন। তিনি যখন দেশে ফেরার প্রস্তুতি নেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গোত্রনেতাদের নামে চিঠি লিখে তীর হাতে দেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল পর্যন্ত নিজের 
ইসলামের কথা গোপন রাখলেন এবং চিঠিও গোপন রাখলেন । মুনকিযের স্ত্রী ছিল আশাজ্জের মেয়ে । এ সুবাদে 
মুনকিযের স্ত্রী কয়েকবার তার নামাযের কথা পিতা আশাজ্জের নিকট বর্ণনা করেন । আশাজ্জ এসব শুনে একদিন 
জামাতা মুনকিষের সাথে সাক্ষাত করেন । মুনকিয পুরা ঘটনা খুলে বললেন এবং পবিত্র চিঠিও প্রদান করেন ৷ ফলে 
প্রভাবিত হয়ে আশাজ্জ ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পাঠান। এ সেই প্রতিনিধি দল, যাদের কথা আলোচ্য হাদীসে এসেছে। 
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১২৫. ইবনে আবূ উমর রহ.... আবু দারদা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। 

তিনি বলেছেন, যাকে নম্রতার অংশ দেওয়া হয়েছে, তাকে কল্যাণের অংশ প্রদান করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ন্মতার 

অংশ থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত। এ বিষয়ে আয়শা, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ হুরাইরা 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাঁহক্ীক ও তাশর্ীহ্‌ 

কোমল আচরণ ও শ্নেহ-মমতা উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক । হৃদয়ের যে কমনীয়তা, মাধুর্য, আবেগ, 

অনুরাগ এবং অনুগ্রহ, ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে ন্নেহ-মমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে প্রেম-ভালবাসা বলে 

ব্যক্ত করা হয় । আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি সেটাকে নিবেদন করা হলে তা ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত 

হয়ে থাকে । তদ্রপ এ সব অনুভূতি যখন মনের গঞ্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনীন মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে নিবেদিত হয় তখন 

তাকে বলা হয় সার্বজনীন ভাতৃত্ব। আর শুধু মুসলমানদের প্রতি নিবেদিত হলে সেটাকে বলা হয় ইসলামী ভাতৃত্ব। 

আলোচ্য হাদীসে এরই প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৬১ 
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১২৬. আবু কুরাইব রহ.... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম 
মুআযকে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন, মজলুমের (বদ) দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে । কেননা এ বদদু'আ ও 
আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই। এ বিষয়ে আনাস, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবু সাঈদ রাযি. 
থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। রাবী আবু মা'বাদ রহ. এর নাম হল নাফিয। 

সহজ তাহকীক ও তাশবীহ্‌ 

1052 48 ? এর উপর পেশ। মু'আয ইবনে জাবাল ইবনে আ'মর ইবনে আওস আনসারী, খাযরাজী 

রাযি. । কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ । মদীনার আনসারদের যে ৭০ (সত্তর) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বিতীয় বাই'আতে আকাবায় 
উপস্থিত ছিলেন, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ছিলেন তাদের অন্যতম । তিনি বদর ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ৯ম হিজরীতে কাষী ও মু'আল্লিম পদে নিযুক্ত করে 
ইয়ামান দেশে পাঠান । হযরত উমর রাধি. তার খেলাফত আমলে হযরত আবু উবায়দাহ রাযি. এর পরে তীকে 
সিরিয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। ১৮ হিজরী সালে সিরিয়ায় আমওয়াসের প্রেগ রোগে ৩৮ বছর বয়সে ইনতিকাল 
করেন। হযরত মু'আয রাযি. ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন । তার নিকট হতে হযরত উমর রাধি., ইবনে 
উমর রাযি. ও ইবনে আব্বাস রাযি. -সহ বহুলোক হাদীস রেওয়ায়াত করেন । মযলুম ব্যক্তির বদ দু'আ আল্লাহ 
তা'আলা দ্রুত কবুল করেন । কেননা মযলুম অন্তর সাধারণতঃ দুর্বল ও ভঙ্গুর হৃদয়ের হয়ে থাকে । মযলুম কাফির 
05758 87 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৬২ 

১২৭. কুতায়বা রহ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
-এর দশ বছর খেদমত করেছি । তিনি কখনও আমাকে “উফ” পর্যন্ত বলেননি । কোন কিছু করে ফেললে, সে 
সম্পর্কে কখনও বলেননি- কেন তুমি তা করলে ? কোন কাজ না করলেও কখনও বলেননি, কেন তা করলে না? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ । রেশম বা খায বা অন্য যাই হোক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের তালু অপেক্ষা কোমল কিছু আমি কখনও স্পর্শ করিনি । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাম অপেক্ষা সুঘাণযুক্ত কোন মিশৃক আম্বর বা আতরের গন্ধ কখনও আমি নেইনি। 

এ বিষয়ে আয়েশা ও বারা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে! 

জি ব্রা বলেন, 77 
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১২৮. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ...... আবূ আবদুল্লাহ জাদালী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা 
রাযি.-কেরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি বললেন, তিনি 
অশ্লীল বা কটুভাষী ছিলেন না। ভাল করেও অশ্লীল কথা তিনি বলেননি । তিনি বাজারে চিৎকার করতেন না। অন্যায় 
আচরণের মাধ্যমে অন্যায়ের বদলা নিতেন না বরং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন এবং তা উপেক্ষা করতেন। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । রাবী আবূ আবদুল্লাহ জাদালী রহ.-এর নাম আবদ 
ইবনে আবদ। আবদুর রহমান ইবনে আবদ বলেও কথিত আছে। 

সহজ তাহকীক ও তামলীহ 
হযরত আনাস রাষি. রাসূল এই এর কত বছর খেদমত করেছেন ? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। তখন হযরত আনাস 
রাযি.-এর বয়স এ বর্ণনা মতে আট অথবা দশ বছর ছিল। হযরত আনাস রাযি.-এর মা ছিল উম্মে সালীম । বিয়ে 
হয়েছে আবু তালহার সাথে । আনাস রাযি. ছিলেন উম্মে সালীমের আগের ঘরের সন্তান। একদিন আবু তালহা রাযি. 
উম্মে সালীমের সন্তান আনাস রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসলেন । 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস হুশিয়ার ছেলে । আপনার খেদমত করবে৷ সেই থেকে হযরত আনাস রাযি. 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত করেছেন । এক বর্ণনা মতে নয় বছর। আর উপরিউক্ত হাদীস 
মতে দশ বছর । মূলতঃ উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই । কারণ, নয় বছরের বর্ণনাতে বাড়তি অর্ধ্ব বছর বাদ 
দেওয়া হয়েছে। আর দশ বছরের বর্ণনায় অর্ধ্ব বছরকে এক বছর ধরা হয়েছে। কেননা খেদমত ছিল মূলতঃ সাড়ে নয় 
বছর। 
র্্ ০623, 4৮$04 8 * এর উপর পেশ, এ এর নিচে যের, তানবীনসহ অথবা তানবীন ছাড়া । কিংবা এর উপর 

যবর, তানবীনসহ বা তানবীন ছাড়া । অনেক লোগাত পাওয়া যায়৷ ইমাম নববী রহ. বলেছেন, কাষী ইয়ায রহ. 

এর মতে 91 এর মধ্যে ১০টি লোগাত আছে। কামূস -এর বর্ণনা মতে এর মধ্যে ৪০টি লোগাত আছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জিনিস সম্পর্কে উফ পর্যন্ত না বলা, এটা তার পরিপূর্ণ চরিত্র ও 


৯ মল হাহ রহ ভিলা হোন? ---০ 
নেহায়েত বিনয়ের কারণে ছিল। এটা ছিল তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিতেন। 
কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের এতটুকু ইজ্জত কেউ নষ্ট করলে এর প্রতিশোধ অবশ্যই নিতেন । 

6৫ 4০:2%/ £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হস্ত মুবারক অত্যন্ত নরম ছিল । তবে জিহাদের 
ময়দানে অত্যন্ত শক্ত হয়ে যেত । এটা ছিল তার মুঁষিজা। 

(৫2৬ এএ:৫%%$ এটা কোন অতিশয়োক্তি কিংবা অতি ভক্তির কথা নয় বরং এটাই ছিল বাস্তব। তার ঘাম 
মুবারকও ছিল আতরের চেয়ে অধিক খোশবুদার । প্রশ্ন হয়, তাহলে তিনি খোশবু ব্যবহার করতেন কেন? এর 
উত্তর হল, যেহেতু খোশবু ব্যবহার করা ছিল সকল নবীর সুন্নাত । আর তিনিও একজন নবী হিসাবে এ সুন্নাত 
অব্যাহত রেখেছেন । (আল-কাওকাব, খাসায়েলে নববী) 

হাদীসে মুসালসাল বিল মুসাফাহ 
আনাস রাযি. বর্ণিত হাদীসটি হাদীসে মুসলসাল-এর অন্তর্ভূক্ত । হাদীসটির শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করে হাদীসটিকে 

7-.2-215৫-:4-44 বলা হয়। কেননা বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রাি. একদিন অত্যন্ত আবেগ ও মহববতের 
সাথে হাদীসে উল্লেখিত মুসাফাহার বিষয়টি বলছিলেন তার সামনে শাগরিদ উপস্থিত । সে হাদীসটি শোনার পর বলে 
উঠল, আমিও এ হাতে মোসাফাহা করতে চাই, যে হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাতের সাথে 
মোসাফাহা করেছে । তারপর থেকে এ সিলসিলা আজ চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত চলছে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. তার 
'মুসালসালাত' নামক কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন | 


/ ৬৫০০৮ 


(৫৯£52%/-৫৯ ৫৫42 £ অনেক মানুষ স্কভাবগতভাবে অশ্লীল ও অহেতুক কথা বলে। আবার কেউ 


পা 


কেউ আড্ডা জমানোর লক্ষ্যে উদ্ভট মনগড়া অশ্লীল কথা বলে । হযরত আয়েশা রাষি. উভয় প্রকার অশ্লীলতাকে 


নিষেধ করলেন। 
৮৫৮৯০ 4/ £ প্রয়োজনে বাজারে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে হৈ চৈ করা কিংবা 
আড্ডায় মেতে উঠা নিজের মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্রে পরিপন্থী । (খাসায়েলে নববী) 


৮৫? টা ৪ ৮1৮1৫ টি | 
২.০ ১৫৮01 ১৯ ৮৮৬ টি 
অনুচ্ছেদ $ ৬৯. উত্তম ওয়াদা পালন 

10 25০6 ৮৫ এ 5602 ৩৫৯ ৩৫ 9৮8 25224 ৩৮৪] 7৮৫৯ 8৫2 
৮০ ৮০ সস ৩6 চিঠি 0০৯ ৬ ৮6 ৬৪ ৩৮৯ ৩ ০৪ 511 ৯ 55 এর 
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১২৯. আবু হিশাম রিফাঈ রহ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর অর্ধাঙ্গিনীদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাযি. -এর মত আর কারও প্রতি আমার এত ঈর্ষা গোয়রত) হয়নি। 
অথচ তাকে আমি পাইনি । আর এর কারণ ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা খুবই আলোচনা 
করতেন। তিনি কোন বকরী যবাহ করলে খাদীজা রাযি.-এর বান্ধবীদের তালাশ করে তাদেরকে তা হাদিয়া পাঠাতেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৬৪ 
সহজ তাহক্ীক ও তাম্পজ্লীত্‌ 
(4:4/31 6144 ৮৫ $ হযরত আয়েশা রাযি.-এর আত্ম-মর্যাদাোবোধ জেগে উঠা কোন দোষণীয় নয় । কেননা এটা 
নারীদের স্কভাবগত। তবে এক্ষেত্রে সীমালংঘন করা অবশ্যই নিন্দনীয় । কেউ কেউ উক্ত বাক্যের মর্মার্থে বলেন, 
আয়েশা রাযি, বলেন, আমার আত্মমর্যাদাোবোধ এ জন্য জেগে উঠত যে, আমি যদি খাদীজার যুগ পেতাম! যদি তার 


মত সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম! 
11575581526 575৮ 
অনচ্ছেদ ৪ ৭০. মহান কর 
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১৩০. আহমদ ইবনে হাসান ইবনে খিরাশ বাগদাদী রহ মি জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও ব্যবহার ভাল, সে ব্যক্তি আমার নিকট তোমাদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সবচেয়ে নিকট অবস্থান করবে । আর আমার নিকট তোমাদের মধ্যে 
সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যারা আমার থেকে দূরে থাকবে । সেই ব্যক্তিরা হল, যারা ছারছারূন তথা 
অনর্থক বক বক করে, মুতাশাদ্দিকুন যারা উপহাস করে এবং মুতাফায়হাকুন যারা অহংকার প্রদর্শন করে । সাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছারছারূন এবং মুতাশাদ্দিকুন তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফায়হাকুন কি ? তিনি বললেন, 
যারা অহংকার করে ।এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিবী রহ. বলেন, ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি এ সনদে গরীব । 5/211 যে ব্যক্তি বেশি 
কথা বলে । $3-::41 যে ব্যক্তি কথাবার্তায় লোক' সমাজে অহংকার প্রদর্শন করে এবং অন্যদের উপর অশ্লীল ও 
উপহাসমূলক কথা প্রয়োগ করে । কতক রাবী এ হাদীসটিকে মুবারক ইবনে ফাযালা - মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির - 
জাবির রাধি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আবদ রাব্বিহী ইবনে সাঈদ 
রহ.-এর নাম উল্লেখ নেই । এটি অধিকতর সহীহ । 

সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ 

১১৫1 ৮1৮০৪ এটি %১.৫০ এর বহুবচন । কামূস গ্রন্থে এসেছে, 7১... এর অর্থ হল, মর্যাদা লাভ করা। 

20220822018 বনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বেশি কথা বলাও একটি বদ অভ্যাস এর দ্বারাও মানুষ শত শত 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ২৬৫ 

গুনাহে লিপ্ত হয় । যেমন- মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়ত্ব বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেওয়া, কারও সাথে 

অহেতুক তর্ক জুড়ে দেওয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীতে কম 

কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদে থাকা যায় । 

৫37 £:2/1$ এখানে উদ্দেশ্য, অসতর্কভাবে অনর্থক কথা বলা। কেউ কেউ বলেন, ঠাষ্টা-মশকারি করা । 
০20 এঅ্থ মুখের এক পার্শ্ব । 

62521 এটি ৫4 থেকে উৎসারিত । অর্থ হল, ত ভর্তি বা পূর্ণ হয়ে যাওয়া । এটি পূর্বের শব্দের 
ব্যখ্যা যারা বাছ-বিচার ছাড়াই বেশি কথা বলে এবং দুর্লভ ভাষা-সাহিত্য দিয়ে নিজের বড়তব ও মর্যাদাকে প্রকাশ 
করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যায় ০ /:৫-21 শব্দে দিয়েছেন । 

এ রোগের চিকিৎসা 

এ রোগের চিকিৎসা নিম্নবূপ- 

০ কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে নেওয়া । সাওয়াবের বা প্রয়োজনীয় হলে বলা আর অনুরূপ না হলে বর্জন করা । উল্লেখ্য 
যে, প্রয়োজনীয় কথা তিন প্রকার । যথাঃ (১) নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে কথা বলা । (২) গুনাহ থেকে বাচার 
উদ্দেশ্যে বলা । (৩) যা না বললে দুনিয়াবী ক্ষতি হয়! 

০ নফ্‌স ভেতর থেকে কথা বলার জন্য খুব বেশি তাগাদা করলে তাকে এ বলে বুঝানো যে, এখন চুপ থাকতে যে 
কষ্ট তার থেকে অধিক কষ্ট হবে দোযখের আযাবে। একান্ত না বলে থাকতে না পারলে অল্প বলে ঘুপ হয়ে যাবে। 
এভাবে কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে । 


17০ ফি ১:18 ৮৮৫৮৫ ০৮ 
'অনুচ্ছেদ £ ৭১. লা“নত এবং গালি-গালাজ করা প্রসঙ্গে 


4501 03 4৩ 43 5521656১৫৫8 65585 এও 2 
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১৩১. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার রহ..... ইবনে উমর রাঘি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন লা'নতকারী হয় না। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । কতক রাবী উক্ত সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
মুমিনদের জন্য লা'নতকারী হওয়া পছন্দনীয় নয়। 


সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্‌ 
৮৫01 2110 লা'নত অর্থ দূরীভূত করা । কাফিরদের ক্ষেত্রে লা'নত হল, আল্লাহর রহমত থেকে দূর 
করা । আর ফাসিকের ক্ষেত্রে লা'নত হল, এঁ সকল খাছ রহমত থেকে দূরীভূত করা, যেসব রহমত আল্লাহ তাআলা 
তার অনুগত বান্দাদের উপর বর্ষণ করেন ।কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর 
বদদু'আ করবে । আর আল্লাহর লা'নত ইত্যাদি বাক্যে বদদু'আ করা তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ এবং গুনাহ। কারও জন্য 
অভিশম্পাত করা । যেমন- তোর উপর আন্মাহর লা'নত, তোর উপর আল্লাহর গযব ইত্যাদি বলা নাজায়িয। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৬৬ 
22 
অনুরূপভাবে কাউকে তিরস্কার করা, দোষারোপ করাও নাজায়িয ৷ এখানে % মুবালাগার সীগাহ আনা হয়েছে। 
কারণ, অল্প-সল্প লা'নত থেকে বেঁচে থাকাটা বিরল । ইবনুল মালিক বলেন, আতিশয্য বুঝানোর শব্দ ব্যবহারের 
মাধ্যমে এ দিকে ইর্গত করা হয়েছে যে, অনিচ্ছাকৃত এক দু'বার লানতবাক্য প্রকাশ পেলে গুনাহ হবে না। 
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১৩২. আবূ কুরাইব রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন । আমার জন্য যেন তা বেশী না হয়ে যায়। 

আমি যেন তা আত্মস্থ করতে পারি। তিনি বলেন, রাগ করবে না। লোকটি তার প্রশ্নের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। 

প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রাগ করবে না। এ বিষয়ে আবু সাঈদ এবং সুলায়মান 

ইবনে সুরাদ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ সূত্রে গরীব। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ 
রহ.-এর নাম উসমান ইবনে আসিম আসাদী। 
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১৩৩. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ দূরী প্রমুখ রহ... সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস জুহানী তার পিতা (মু'আয 
ইবনে আনাস) জুহানী রাষি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োগের 
ক্ষমতা থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তা“আলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল মানুষের 
সমক্ষে ডাকবেন এবং যে কোন হুরকে সে চায় তাকে গ্রহণের ইখতিয়ার দিবেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ 
হাদীসটি হাসান গরীব । 


সহজ তাহককীক ও তাম্পত্রীহ্‌ 
৮:৪0 ই € এর উপর যবর, ০০ এর উপর যবর ৷ এটি সন্তোষের বিপরীত । অর্থাৎ ক্রোধ । কেউ কেউ বলেন, 
গযবের অর্থ হল, কষ্টদায়ক জিনিস বা বিষয় প্রতিহত করার জন্য অথবা কোন পীড়াদায়ক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অন্তরে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হওয়া! 
প্রশ্নকারী লোকটির মাঝে গোস্বার অভ্যাস বেশি ছিল। এজন্য সে যতবারই বলেছে, আমাকে কিছু শেখান, 
ততবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছেন, গোস্বা কর না। এটা ছিলরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চিকিৎসা পদ্ধতি । রোগীর রোগ নির্ণয় করে তিনি চিকিৎসা ককুতেন। তাছাড়া গোস্বার একটা 
কুপ্রভাব মানুষের বাইরে ও ভেতরে সমভাবে প্রকাশ পায়। মানুষ এ গোস্বার কারণে সহজেহ শয়ত'নের জালে আটকা 
পড়ে৷ এর কারণে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার প্রকাশ পায় । অনেক ক্ষেত্রে গোস্বা মানুষকে কুফরের দিকে টেনে নেয় । 
তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত উপদেশ বারবার করেছেন । (ুজাহেরে হক) 


গোস্বার হাকীকত ও প্রকারভেদ 

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয়, গোস্বা। গোস্বা মানুষের স্বভাবজাত 
বিষয় । এর জন্য মানুষ দায়ী নয় । তবে গোস্বা চরিতার্থ না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। তাই এর জন্য সে দায়বদ্ধ । 

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, গোস্বা বা ক্রোধের মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হয় বীরত্ব । আল্লাহর নিকট বীরত্ব পছন্দনীয় । 
গোস্বা অতিরিক্ত হওয়াও দৃষণীয় । কম হওয়াও দৃষণীয়। গোস্বার আধিক্যতাকে দুঃসাহস এবং স্বল্পতাকে কাপুরুষতা 
বলে । বলাবাহুল্য, এ দুটি অবস্থাই নিন্দনীয় । গোস্বার মধ্যবর্তী অবস্থায় নম্রতা, দয়া, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, 
স্থিরতা, ক্রোধ দমনে সক্ষমতা, কাজে দূরদর্শিতা এবং গান্তীর্যের উদয় হয়ে থাকে । গোস্বার আধিক্যে অদূরদর্শিতা, 
অস্থিরতা, ক্রোধান্তা, অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গোস্বার স্বল্পতার কারণে কাপুরুষতা, ভীরুতা, 
আত্মসম্মান, জ্ঞানহীনতা এবং নীচুতার যাবতীয় নিদর্শন প্রকাশ পায়। 
গোস্বা দমনের পন্থা 
০ গোস্বা আসলেই 24 45:81 52105 ০ঠপিড়ে নেওয়া এবং 48:01 4015 $/%3 44035 ২ পড়া। 
০ যার উপর গোস্বা করা হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা নিজে অন্যত্র সরে পড়া । 

9 তারপর এ চিন্তা করা যে, আমার নিকট সে যতটুকু অপরাধী, আমি আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বেশি অপরাধী। 
আমি যেভাবে চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, তেমনি আমারও উচিত তাকে ক্ষমা করা। 

9 এতেও গোস্বা না থামলে দাড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে । 

9 তাতেও রাগ না গেলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে বা অযু কিংবা গোসল করে নিবে । 

০ এচিন্তা করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। অতএব আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে? 

০ স্বভাবগত যিনি বেশি রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল, যার উপর রাগ করা হয়, জনসমুক্ষে তার হাত পা ধরে 
ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তার জুতা সোজা করে দিবে । দু'একবার এরূপ করলেই রাগের ইশ ফিরে আসবে! 

(শরী“আত ও তরীকত, আহকামে যিন্দেগী) 

611. 3511 বি রী ঠ2১ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা কেয়ামতের দিবসে সমস্ত মাখলুকের সামনে তার 
রা ভার বে রা উর রর উরি কিনবে হো দির হানি বডি 
মাঝে এত বড় গুণ আছে। 

81412028 গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী এত মর্যাদা দান করা হবে কেন? কারণ গোস্বা মূলতঃ নফ্‌সে 
আম্মারার একটা লম্ক-ঝক্ষের নাম । আর যে গোক্কা দমন করল, সে যেন নফসে আম্মারাকে পিষে ফেলল । বলা 
বাহুল্য, গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী যদি এ মহান মর্যাদার অধিকারী হয়, তাহলে এ ব্যক্তির মযাদা কোথায় হবে যে ব্যক্তি গোস্বা 
নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি গোস্বাকৃত ব্যক্তির সাথে সদাচারণ করেছে। -তুহফাহ অবলম্বনে 
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রত ই নজির 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন যুবক যদি বয়সের কারণে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে 
অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধ বয়সে তার জন্য এমন লোক নিয়োগ করে দিবেন, যারা তাকে সম্মান প্রদর্শন 
করবে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ শায়খ অর্থাৎ ইয়াধীদ ইবনে বয়ান রহ.-এর সূত্র ছাড়া 
এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সনদে অপর একজন আবু রিজাল আনসারী রহ. নামক রাবী রয়েছেন। 

সহজ তাহব্কীক ও তাশল্লীহ্‌ 

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. এ প্রসঙ্গে মূলনীতি স্বরূপ বলেন, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি হল, 
বড়রা কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করা৷ যদিও তা ভদ্রতা পরিপন্থী হয় এবং জদ্রতার দাবি মতে তা 
পালনযোগ্য নাও হয় । কারণ, ভদ্রতার চেয়েও নির্দেশ পালনের বিষয়টি গুরুত্পূর্ণ । যেমন, একজন বুযুর্গ বিশেষ কোন 
আসনে বসে আছেন । হয়ত তিনি খাটে উপবিষ্ট । এক লোক বুযুর্গের চেয়ে ছোট । সে বুযুর্গের কাছে আসল । বুযুর্গ 
তাকে বলল, ভাই! তুমি এখানে চলে আস, আমার কাছে বস। তখন বুযুর্গের কথা মত তার কাছে বসতে হবে । 
যদিও তার মত বুযুর্ণের সঙ্গে একই আসনে বসা আদব পরিপন্থী । এমন নির্দেশ পালন করা যদিও ভদ্রতার অনুকূলে 
নয়, তবুও মানতে হবে । কেননা এটা বড়র নির্দেশ । বড়র নির্দেশ পালন করাই হল, বড়র প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন 

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস রাষি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতের বরকতে 
ছ্বীন-দুনিয়ার অনেক বড় পুরস্কার ও সাওয়াব লাভ করেছেন। তিনি প্রায় একশ' তিন বছর অত্যন্ত পবিত্র ও সাচ্ছন্দ্যময় 
জীবন যাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন, আবার প্রচুর সন্তান-সন্ত্ুতিও তিনি 
লাভ করেছেন । 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৬৯ 


১৩৫. কুতাইবা রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী ব্যক্তিছয় ব্যতীত যারা 
শিরক করে নিই । তাদের সকলকেই মাফ করে দেওয়া হয়। পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারীদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়, পরস্পর 
সমঝোতা স্থাপন না করা পর্যন্ত এদের দু'জনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দাও । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ 


হাদীসটি হাসান ও সহীহ । কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, পরস্পর সমঝোতা স্থাপন না করা পর্যস্ত এদের ব্যাপারটি 
বা 


১421 অির্থ, পরস্পরে সম্পর্ক কর্তনকারীছয়। এটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বরণ হাদীসটির মা তিনি বলেন, কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তার (কোন মুসলিম) ভাইকে তিন দিনের 
অধিক পরিত্যাগ করে রাখা । 

সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ্‌ 

7541 41552 ৫5% ৪ শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লিখেছেন, দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে 
নি 25512 5 
আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, সঠিক কথা হল, হাদীসকে তার যাহেরী অর্থেই নেওয়া উচিত । অতএব হাদীসের অর্থ 
57755 58-55 

(£:5/££27% £ আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, এখানে মাগফিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য, সগীরা গুনাহ ক্ষমা 
ই কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। 

2৯৫1 এ ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্রকারীর সগীরা গুনাহও মাফ হয় না। কেউ কেউ বলেছেন, 

রর তরজি 8 
-তাকমিলাহ 
০45৮554 ০৪৮ 5:4৯19587 ৪ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বলেন, তাদের ব্যাপারটি বিলম্বিত 
কর। তারপর যখন তারা সমঝোতা ও মীমাংসা করে আসবে, তখন তাদের এ গুনাহ এবং অন্যান্য সগীরা গুনাহ মাফ 
করে দিবেন। -তাকমিলাহ 
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2 টিভির ভি দো রী হব 
১৩৬. আনসারী রহ...... আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত । আনসারের কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কিছু সাহায্য দিলেন। এরপর তারা আবার 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৭০ 
সাহায্য চাইলে তিনি তাদের তা দিলেন। অনন্তর বললেন, অ আমার কাছে যে অর্থ সম্পদ আছে তোমাদের না দিয়ে 
আমি তা কখনও পুঞ্জিভূত করে রাখি না। যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায়, আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেন। যে 
ব্যক্তি যোঞ্চা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন । যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের তাওফীক চায় আল্লাহ 
তাকে সবরের তাওফীক দিয়ে দেন। ধৈর্য ধারনের চেয়ে ভাল এবং বিপুল কোন সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয়নি । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মালিক রহ. সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এতে 
হযরত আনাছ থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে £-:4£4$। ৬4 তার বরাতে এও বর্ণিত আছে যে, (2424৮$48 
মর্ম একই ৷ অর্থাৎ তিনি বলেছেন, তোমাদের না দিয়ে আমি তা সেম্পদ) জমা করে রাখি না। 
সহজ তাহককটীক ও তাশব্ীহ 
১০5595105 £% ৪ এখানে বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় $445 42 ৬ ৬১ অতিরিক্ত আছে। 
দীন উদবোজ করািছে আনে কাছে হাউ লা পাতা উরঃজরেছুরির প্রতি বে রাজি জলের কাছেহত 
পাতে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষি করেন না। ফলে তার আত্মমর্যাদাবোধ টিকে থাকে । অল্পেতুষ্টির 
গুণ সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারে | আর যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষিত হয় না, অন্যের কাছে হাত 
পাতে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্তরের ধনী বানিয়ে দেন। আর যে আল্লাহর নিকট সবরের তাওফীক প্রার্থনা করে, 
আল্লাহ তাকে সবর করার তাওকীফ দান করেন । আর আল্লাহর দানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দান হল, “সবর । 
সবরের অর্থ ও তাৎপর্য | 
ইমাম গাযালী রহ. বলেন, সবরের অর্থ ভোগ-বিলাস কামনা বর্জন পূর্বক আল্লাহর আদেশের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
থাকা। তিনি বলেন, মানবজাতি ছাড়া অন্য কারও মধ্যে সবর পাওয়া যেতে পারে না। কারণ, একমাত্র মানবদেহেই 
পরস্পর বিরুদ্ধবাদী দুই দল সৈন্য বিদ্যমান । 
এক. খোদাই লস্কর । বিবেক-বুদ্ধি, ফেরেশতা এবং শরী“আতের সৈন্যদল । এরা চায় মানুষকে শরী“আত নির্ধারিত 
সুপথে পরিচালিত করতে । 
দুই. শয়তানি লস্কর । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু এ দলের সেনানায়ক ৷ এদের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তির বেড়ি 
পায়ে পরিয়ে নিজেদের আয়ত্তে রেখে দোযখগামী করা এবং শরী“'আতের আলোর পথে চলতে না দেওয়া । মানুষ 
যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে তাকে নিয়ে দু'দলের ঘোর সংগ্রাম শুরু হয়। ভাগ্যবান মানুষকে প্রথমোক্ত 
সৈন্যদল সাহায্য করতঃ জয়যুক্ত করে । আর তারই সবরের মর্যাদা লাভ হয়েছে বলে বুঝতে হবে । এমন লোককে 
'সাবের' বা ধৈর্যশীল বলা হয়। 
€১) ইবাদতের মধ্যে সবর 
অর্থাৎ ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দির সাথে রাখা এবং রিয়াকারী ইত্যাদি পরিত্যাগ করে সহীহ 
তরীকায় ইখলাসের সাথে তা আদায় করা। 
(২) গুনাহ হতে সবর 
মনকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা ৷ একটু কষ্ট হলেও গুনাহ কোনভাবেই করা যাবে না। 
(৩) অত্যাচারের উপর সবর 
অর্থাৎ কেউ তোমাকে কোনভাবে কষ্ট দিল, তুমি তার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম । তবু প্রতিশোদধ না নেওয়া সবরের 
উন াভি জকি 
(৪) মুসীবতের উপর সবর 
অর্থাৎ জান-মালের কোন ক্ষতি হলে বা রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে সবর করা । এ বিষয়ে সবর করার অর্থ মনঃক্ষুণ্ 
না হওয়া। সবরের বিপরীত কোন শব্দ উচ্চারণ না করা এবং এমন কোন কাজ না করা যাতে অধৈর্ধ্য প্রকাশ পায়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৭১ 
(৫) সচ্ছল অবস্থায় সবর 
অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতির প্রতি মন আকৃষ্ট না হওয়া । এরূপ ধারণা হওয়া যে, আল্লাহ আমাকে যা দান 
করেছেন, তা তার আমানত । যতদিন আল্লাহ এ দান আমার কাছে থাকবে ততদিন তার শোকর আদায় করা 
আমার কর্তব্য । আর আল্লাহ আমার থেকে এগুলো নিয়ে গেলে দুঃখিত হওয়া অনুচিত । সচ্ছলাবস্থায় সবর না 
থাকলে মানুষের আত্তিক পতন ঘটে । মানুষ দুনিয়া, নফস ও শয়তানের গোলাম হয়ে যায়। 
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১৩৭. হান্নাদ রহ...... আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মন্দ লোক হবে দু" মুখো মানুষ । এই বিষয়ে আম্মার ও আনাস 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 
কিছু লোকের অভ্যাস হল, বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে উভয় পক্ষের কাছে যায় এবং অপরপক্ষের নিন্দাবাদ করে । 
এভাবে উভয় পক্ষকে সত্তুষ্ট রাখতে চায় । আবার কেউ কেউ মুখেমুখে অন্তরঙ্গতা দেখায় আর পেছনে গেলে 
বিরুদ্ধাচরণ করে । এমন লোককে আরবীতে ৬:৮৫: ১৫ (দ্বিমুখী লোক) বলা হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ কাজ এক 
প্রকার মুনাফেকির। তাই এ দু'মুখী ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 
11 22201 ৪৮৬০ ০৮ 
অনুচ্ছেদ £ ৭৭. চোগলখোর 
594০ ৬ 2৫5 6৪ 0৮2)৩ ঠ% ৮ ৮256 ০24 ৮১০১৯ 
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১৩৮. ইবনে আবু উমর রহ..... হাম্মাদ ইবনে হারিস রাষি. থেকে বর্ণিত । হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর পাশ 
দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাকে বলা হল, এ ব্যক্তি প্রশাসকদের নিকট লোকদের কথা লাগায় ৷ হুযাইফা রাযি. 
বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “কাত্তাত' জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 
রাবী সুফিয়ান রহ. বলেন, কাত্তাত অর্থ চোগলখোর । 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছানী) - ২৭২ 
সহজ তাহকীক ও তাশর্ীহ্‌ 

'নামীমাহ' বা চোগলখুরি অর্থ, কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেওয়া, যা সে তার 
কাছে গোপন করতে বা গোপন রাখতে চায় এবং তার শ্ররতিগোচর হওয়াকে সে অপছন্দ করে । এটা কোন দোষের 
কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখুরির সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে । তাহলে তখন একই সঙ্গে দুই পাপ হবে। 
আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে 'বুহতান' বা মিথ্যা অপবাদের গুনাহও হবে । চোগলখুরি করা কবীরা 
গুনাহ। যা মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বে সম্পর্কে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । বাংলাতে 
একে কুটনামীও বলা হয় । আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এর অর্থ হল, 
চোগলখোরির অভ্যাস এমন জঘন্য গুনাহ যে,এটি জান্নাতে প্রবেশের পথে অন্তরায় হতে সক্ষম ৷ বাধাহীনভাবে সে 
জান্নাতে যেতে পারবে না। হ্যা, আল্লাহ যদি মাফ করে দেন তখন ভিন্ন কথা । মা “আরিফুল হাদীস 
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অনুচ্ছেদ ৪ ৭৮. স্বল্পভাষী হওয়া 
ডিএ রর পা 9: র্র কেপে 
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১৩৯. আহমদ ইবনে মানী” রহ...... আবূ উমামা রাষি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, লজ্জাশীলতা এবং রুদ্ধবাক হওয়া ঈমানের দু'টি শাখা । অশ্রীলতা লেজ্জাহীনতা) ও বাচাল হওয়া 
মুনাফেকীর দু'টি শাখা । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ৷ আবূ গাসসান মুহাম্মদ ইবনে 
মুতাররিফ রহ. সুত্রেই কেবল হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ৫৮ অর্থ স্বল্পবাক, 
রুদ্ধবাক । 21424 অর্থ, অশ্লীল কথাবার্তা | 2:21 বেশি কথা বলা, বাচাল হওয়া । যেমন এই যে, (আজকাল কার) 
বক্তারা বক্তৃতা দেয় আর কথাকে এত দীর্ঘ এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ হয়ে উঠে যে, আল্লাহ. তাতে 
সন্তুষ্ট থাকেন না। 
সহজ তাহকীক ও তাশন্বরীহ 
মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে- রা 4৮5 (৫৫৫০ অর্থ, অক্ষম হল বা নিখুঁতভাবে করতে ব্যর্থ হল। 
3৮:40 ৫৮০ এ অর্থ,ত রকিনাভিটিকো রিবা রর 
মোল্লা আলী বারী রহ. বলেন, 
3 23710555016 625 5112 টি 6১ 552420840০5 5451 451 
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অর্থাৎ ৬»)| এর অর্থ কথায় অক্ষমতা । আর এখানে উদ্দেশ্য হল, গদ্য ও পদ্যের যে অংশে গুনাহ রয়েছে, সে 
অংশ থেকে নীরব থাকা । শব্দটি এখানে “বাকরুদ্ধ' বা “তোতলামি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৭৩ 
ইমাম তিরযিমী রহ. এর ব্যাখ্যা মতে বুঝা যায়, 1 অর্থ, গদ্য কিংবা পদ্যে কম কথা বলা যেন অনর্থক কথা ও 
গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। 

21215 অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা । শব্দটি 2.1 এর বিপরীত শব্দ! 

2৮21 ৪ এখানে 2৬0 ছারা উদ্দেশ্য প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বাগ্মীতা । কেননা অতিরিক্ত বাকপটুতা কিংবা 
অনবরত কথা বলা জিহ্বার অনেক গুনাহকে শামিল করে । এ জাতীয় অভ্যাস মানুষকে নিফাকের দিকে ঠেলে 
দেয়। বিধায় নেফাকের অংশ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে কম কথা বলা এবং লজ্জাশীলতা ঈমান থেকে উৎকলিত 
দু'টি প্রশংসনীয় অভ্যাস । তাই এগুলোকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। 
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অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯. কিছু কিছু বয়ান যাদুময় 
১৪১৫৫/১ 91585$ি৮) ৮ উলি ৬ ডিন এ ৩৩ পর ৩০০ 
ঞ 5101 625 05201 843 ৪555 301 ৩০ ০০5 84 81020512 
234415%3 1৮ ০৫ ০5 81058 
6৮০৫০ ৬৫৮ 9৯৮53019120) ৮০3 84518585405 শু ৬ 
১৪০. কুতাইবা রহ....... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর যুগে দুই 
ব্যক্তির আগমন হয়। তারা ভাষণ দেয় । তাদের বাগ্মিতায় লোকজন খুবই আশ্চার্যািত হয় । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বললেন, কিছু কিছু বয়ান যাদুময় হয়ে থাকে । এ বিষয়ে আম্মার, ইবনে 
মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
সহজ ভাহবকীক ও তাশব্রীহ্‌ 
5৮৮ ০0৫1০০৫31৮৮ ১৮৫৪। ১ 318 এখানে / শব্দটি বর্ণনাকারীর সংশয়ের কারণে এসেছে। 
হাদীসের শানে ওরূদ 
ঘটনাটি নবম হিজরীর । বনু তামীমের একটি প্রতিনিধিদল আরবের পূর্ব এলাকা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হল। এ দলে দু'জন বাগী লোক ছিল। যারা ছিল বাকপটুতায় অত্যন্ত দক্ষ । 
তাদের এক ব্যক্তির নাম হাছীন ইবনে বদর, আর উপাধি যিবিরকান। অপর ব্যক্তির নাম আ“মর ইবনে উহাইম। তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পরম্পর বাগ্মিতায় লিপ্ত হল। যিবিরকান নিজের অত্যন্ত সুন্দর 
উপস্থাপন ও ভাষার যাদু দিয়ে নিজের বড়তৃ, মহত এবং শ্রেষ্ঠতু তুলে ধরল । আ“মর তার কথা শুনে নিজের ঝাপি 
মেলে ধরল। ভাষার অগ্নিবানে যিবিরব্বানকে জর্জরিত করে দিল যিবিরকানের বক্তৃতামালা আ'মরের বক্তৃতার কাছে 
নুইয়ে পড়ল । যিবিরকানও হার মানল না । সে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে উদ্দেশ্য করে 
বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'মর যা বলছে তা হৃদয়ের কথা নয়। আসলে সেও 
আমার শ্রেষ্ঠতু সম্পর্কে জানে এবং ভালভাবেই জানে । কিন্তু হিংসা তার সত্য উচ্চারণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে 
আছে। যিবিরকানের এ মন্তব্য শুনে আমর আরও কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ জানায় । 
ইহয়াউল উলুম গ্রন্থে রয়েছে, আ“মর একদিন যিবিরকৃানের প্রশংসা করে । পরের দিন তার নিন্দা করে । এ শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাও কি সম্ভব? আ“মর তখন উত্তর দিল, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমি প্রথম দিন যেমনিভাবে সতা বলেছি, পরের দিনও তেমনিভাবে সত্য উচ্চারণ করেছি। প্রথমদিন সে আমার 
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সাথে সদাচারণ করেছে, তাই আমার স্মৃতি থেকে তার ভাল গুণগুলো তুলে ধরেছি। আর দ্বিতীয় দিন সে আমার 
সাথে অসদাচরণ করেছে, ফলে স্মৃতি মন্থন করে তার দোষগুলো তুলে ধরেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, 1৮৮4 ৩০৮০। ০৮ 01 (তুহফাহ, বযলুল মাযহৃদ) 

1». ০৮১৮] ০৮ 01 £ অর্থাৎ যেমনিভাবে যাদু মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । নিমিষে মানুষের 
অবস্থা পাল্টে দেয় এবং বাতিলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে, তদ্রুপ কিছু কিছু বয়ানেও থাকে প্রচণ্ড মোহিনী শক্তি। 
মানুষের গভীরে ভাষার যাদু তাড়াতাড়ি প্রভাব সৃষ্টি করে । মানুষ তন্ময় হয়ে পড়ে এবং বক্তার বক্তৃতার দোলে দুলতে 
থাকে। 

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষার লৌকিকতার উপর নিন্দাবাদ 
করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, পাপ্ডিত্য প্রদর্শন না করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলাই ভাল । এতে তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া না হলেও মানুষ আমলের প্রতি আকৃষ্ট হবে। 

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, মূলতঃ এখানে বক্তৃতার সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। 
ওয়ায ও বক্তৃতার ভাষা আকর্ষণীয় হওয়া উচিত- এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। 

কারও কারও অভিমত হল, আসলে এ হাদীসে সুন্দর বক্তৃতার প্রশংসা করা হয়েছে । আবার নিন্দাবাদও করা 
হয়েছে। ওয়ায-বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদির ভাষা সুন্দর হওয়া বড় কথা নয়। বড় কথা হল, যে কথাগুলো বলা হয়, 
সেগুলো কতটুকু সত্য । আর সত্য কথা সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে বলা অবশ্যই প্রশংসনীয় ৷ যেমন, এক হাদীসে 
কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে_ ০৮৮৪ “স-৮৮৪১ ৩ এস ৮ ৯১ ৮৯০৭। বৈযলুল মযহদ, 
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১৪১. কুতাইবা রহ..... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
সদকার কারণে সম্পদ হাস পায় না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারীর সম্মানই বদ্ধি করে থাকনে, আল্লাহর জন্য 
যদি কেউ বিনয় প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। 

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ইবনে আব্বাস, আবূ কাবশা আনমারী - তার নাম উমর ইবনে সাঈদ 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

সহজ তাহকীক ও ভাশবীহ্‌ 

বিনয় -নত্রতা 

৮০1৯5 ৪ অর্থ নিজেকে ছোট মনে করা (2৯১২ ১-১। 45 ০ উ 01) বাংলা ভাষায় একে বলা হয়, 
বিনয়। বিনয় একটি গুরুতত্পূর্ণ বিষয় । বিনয়শূন্যতা মানুষকে ফেরাউন এবং নমরূদের স্তরে নিয়ে যায । বিনয় অন্তরের 
একটি অবস্থার নাম । অন্তর বিনয়ী না হলে অহংকারী হবে । সে অন্তর অপরকে তুচ্ছ ভাববে । অহঙ্কার করবে । আর 
অহংকার সকল আত্মিক ব্যধির মূল । 

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আমি বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানকে আমার চেয়েও 
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উত্তম মনে করি । আর সম্ভাবনাময় হিসাবে প্রত্যেক কাফিরকে আমার চেয়েও উত্তম মনে করি । কারণ, মুসলমান তো 
একজন মুসলমান এবং ঈমানদার ব্যক্তি । আর কাফিরকেও হয়ত আল্লাহ তাআলা একসময় ঈমানের তাওফীক দিবেন 
এবং সে আমার চেয়েও মর্যাদাবান হয়ে যাবে । এজন্য তাদেরকে আমি উত্ম মনে করি৷ কাজেই আল্লামা তাকী 
উসমানী বলেন, এক হল, নিজেকে ছোট মনে করা । অপরটি হল, নিজেকে ছোট দাবি করা । নিজেকে ছোট দাবি 
করার নাম বিনয় নয়। যেমন, কেউ নিজের নামের সঙ্গে নগন্য” “অধম” “গুনাহগার' প্রভৃতি শব্দ জুড়ে দিল । মনে 
করল, আমার বিনয় প্রকাশ হয়ে গেল। তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটাও বিনয় নয়। বিনয় তো তখনই হবে, যখন অন্তর 
থেকে নিজেকে ছোট মনে করবে । শুধু নিজের মুখের নয় বরং হৃদয়ের ভাষাতে বলবে, আমার কোন ব্যক্তিত্ ও 
কৃতিত্ব নেই। 
বিনয় কিভাবে অর্জন করবে? 
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দু'টি কাজ করবে। 


(১) নিজের ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব ও কর্তৃত্রে উপর আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করবে । আল্লাহর দয়ার কথা অধিক 
স্মরণ করবে। 


(২) অধিকহারে ইসতিগফার কর । ভুল-্রান্তি ও অহংকার প্রকাশ পেলে বেশিবেশি আল্লাহর দরবারে তওবা কর। 
০ টিপ ৬১৮১৮ ০ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৮১. যুলম 
চির 5৫200 ১৫ ৩৫ 2550 ও 66055124285 
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১৪২. আব্বাস আম্বরী রহ....... ইবনে উমর রাষি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেছেন, যুলম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে । এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, আবু 
হুরাইরা ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এ হাদীসটি 
হাসান, সহীহ ও গরীব । 
সহজ তাহ্কীক ও তাশর্রীহ্‌ 
2051 $ ইমাম রাগিব রহ. বলেন, ইল নচভিির তরজত া 
অথবা কোন জিনিসে অনর্থক-হাস-বৃদ্ধি করা অথবা স্থান-কাল থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা। (তুহফা) 


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যালিমের চারিদিকে থাকবে অন্ধকার আর অন্ধকার । সে নূর থেকে 
বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা নূর পাবে। যেমন, কুরআন মজীদে এসেছে - 


॥ ৮০০৮১ 


50716718 

কেউ কেউ বলেন, ০4 দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আখেরাতের সমূহ বালা-মুসিবত | যেসব মুসিবত কেয়ামত 
দিবসেও যালিমদের উপর আসবে । কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে ০০ শব্দের অর্থ, মুসিবত ও আযাব 
নেওয়া হয়েছে। যেমন, এক আয়াতে এসেছে ১:54 পা ৩০ ০৮ ৮৫4৪ “বলে দিন! জল ও 
স্থলের মুসিবত থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিবে?” 
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১৪৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ...... নি ীরিেকেনাতি ভিন নহি 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি । যদি তা পছন্দ হত তবে খেতেন নতুবা বর্জন 
করতেন । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বর্ণনাকারী আবূ হাধিম হলেন আশজাঈ কৃফী । 
তীর নাম হল সালমান । তিনি ছিলেন, আযযা আশজাঈ এর আযাদকৃত দাস। 
সহজ তাহকীক ও ভাশন্রীহ্‌ ূ 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। যদি তার পছন্দ 
হত, খেয়ে নিতেন। আর পছন্দ না হলে রেখে দিতেন, খেতেন না। কিন্তু খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। কারণ, 
যে কোন খাবারই হোক, তা আমার পছন্দ হোক বা না হোক, এটা তো আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক । আর আল্লাহর দেওয়া 


রিযিকের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য ৷ তাছাড়া এ খাবার হয়ত আমার পছন্দ নয়, কিন্তু অন্য লোকের তো প্রিয় হতে 
পারে। 


উপকারীতা 

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, আলোচ্য হাদীসকে সামনে রেখে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, যে কোন খাবার কারও 
নিকট মনঃপৃত না হলে সে যেন তার দোষ বর্ণনা শা করে । আর মনঃপৃত হলে যেন এ খাবারের প্রশংসা করে। এ 
প্রশংসা দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে, আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা । এতে রান্নাকারীর মনও খুশি হবে। যে 
রান্নাকারীর প্রশংসা কিংবা খাবারের প্রশংসা করতে পারল না, সে প্রশংসার ক্ষেত্রে কৃপণ । 


1০ 04524 ৮৮০ ৮৮4৮৩ ৫ 
অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩- মুমিনকে সম্মান করা 
১০5৫2 5 যা 5৩৫ 4 3003 বর্গ 2 ৮৮ ৫421255 
255435559 গ & 5101 0:20 55 03 2৫ 9৪ ৬ £ ৩৫ 560589 ৮ 
০০৮১-:201১255 34৮5 2 2 
55549520016504220 চা 8 (৫৫ 65 545742515৯4 
৮14৯1 15 44452551256485 ৩৫ ০৪৪০০০০৫৫5৫ ০/185 
৬2১51 এ ৮0 এ 254152৮8403 4০:55 44551 0 40 2 


৫.১ প। ৫4০৫৭ ০০:৫ ০০ 
0৮4৬ ১৬এ ৬১ ৪5 ১916 0৫৭ ০৬৮ ৩ 45546 3 ৬৮ ৫ 
রা ঠ 9:12 ২ 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৭৭ 

১৪৪. ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম ও জারূদ ইবনে মুআয রহ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে ডাকলেন, হে এ সম্প্রদায়, 
যারা মুখে ঈমান এনেছে কিন্তু হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি! শোন, তোমরা মুমিনদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা 
দিবে না, তাদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়াবে না । কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খুঁজে বেড়াবে, 
আল্লাহ তার গোপন দোষ ফাস করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দিবেন, তাকে তিনি লাঞ্কিত করে 
ছাড়বেন, যদিও সে তার হাওদার অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে। 

রাবী বলেন, ইবনে উমর রাযি. একবার বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে তাকালেন এবং বললেন, কত মর্যাদা তোমার, 
কত বিরাট তোমার সম্মান! কিন্তু আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা তোমার চেয়েও বড়। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । হুসাইন ইবনে ওয়াকিদের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে 
আমাদের কিছু জানা নেই। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম সমরকন্দী রহ. ও হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ রহ. থেকে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন৷ আবু বারযা আল-আসলামী রাযি.-এর বরাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 


অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 
(৮4 4১-১০০ ৪ এখানে মুমিন এবং মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়কে সঙ্বোধন করা হয়েছে। আর সামনের বাক্য 
অর্থাৎ ৮1 ৮৭] ১:53 ০৮ ০৪4 ৫ দ্বারা ফাসিকদেরকেও শামিল করে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাখ্যাই অধিক 
বিশুদ্ধ। কেননা আরেকটু সামনে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
7৮211525802 শি 

এতে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্বোধন সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে ছিল। 
মুমিন-মুনাফিক এবং কাফির সকলেই এ সন্বোধনের অন্তর্ভূক্ত । যদি সম্বোধনটি শুধু মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হত, 
তাহলে মুমিন এবং মুনাফিকের মধ্যে যেহেতু ভাতৃত্বের সম্পর্ক নেই, তাই এটি যুক্তিযুক্ত হত না। আর তখন £-১1 
ট/::| বলা হত না। অতএব তীবী রহ. এর বক্তব্য- +-44/4-51 ৫৫ /+-১ ও ছ্বারা উদ্দেশ্য শুধু মুনাফিক- 
এটা সঠিক নয়। কেননা এটা উদ্দেশ্য পরিপন্থী । 

১৯1 ৮1 3৮০31০৪2৮০4 $ এ বাক্য বারা এদিকেও ইংগিত রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না 
ঈমানের নূর অন্তরকে আলোকিত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার মারিফত লাভ হবে না এবং তার 
হকসমূহও আদায় হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মারিফত লাভ করে, তার হকসমূহ আদায় করে, সে কখনও 
অন্যকে কষ্ট দেয় না। এমনকি কারও দোষও খুঁজে বেড়ায় না। 

₹£51$212-75534 £ অর্থাৎ কারও দোষ সন্ধান কর না কিংবা যে দোষ সম্পর্কে তুমি জান, সে দোষ 
অন্যের নিকট প্রকাশ কর না। 

মাসআলা £ মুসলমানের দোষ প্রকাশ করা গুনাহ। গোপনে কিংবা ন্দ্রার ভান করে কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ । 
তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা অন্য মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে অনিষ্টকারীর গোপন 
ষড়যন্ত্র ও দূরভীসন্ধি অনুসন্ধান ও ফাস করা জায়িয । (তাকমিলাহ, মা'আরিফুল কুরআন) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৭৮ 
11০ 5১0৫6] ৮৮ 2৬৬ ৩৫ 
অনুচ্ছেদ ৮৪. অভিজ্ঞতা 
85277 ৩৩৫ 055 ৫৫ এ ৩4 ১৮০৪ ৮৪ ভর ৫4201 এ ৩ 152 
সি বত 5৫ 
নর ০ 


১৪৫. কুতাইবা রহ...... চিনা রর 5৮1 হ্রে 
বলেছেন, পদশ্বলিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সহিষ্ণু হয় না । আর অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ প্রজ্ঞাবান হয় না। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ৷ এ সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 

সহজ তাহককীক ও তাশল্লীহ্‌ 

ক্রোধ বা গোস্বা দমন করার গুণটি যখন স্বভাবের পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন সে গুণটিকে বলা হয় 
হিল্ম বা সহনশীলতা ৷ যেমন- রাগের মুহূর্তে উত্তেজনাকে বলপূর্বক দমন করে রাখলে সেটা হবে রাগ দমন আর 
সর্বক্ষণ এরূপু করতে করতে যখন রাগ দমনটা তার স্বভাবে পরিণত হবে তখন সেটা সহনশীলতা বলে গণ্য হবে। 
7০ 3 4 2223 ঃ সহনশীলতার গুণ সে ব্যক্তির মাঝে পূর্ণাঙ্গরূপে থাকে যার মধ্যে পদশ্থলন ও ভুল-ত্রুটি 
পাওয়া যায়। কেননা সে আপন দোষ-ক্রুটি সম্পর্কে সাবধান হওয়ার পর অপরের ক্ষমার মুখাপেক্ষী হয়৷ এরূপ লোক 
ভালো করে জানে, কারও দোষ গোপন করা এবং কারও দোষ ক্ষমা করে দেওয়া কতটা প্রয়োজনীয় বিষয় । তাই সে 
অন্যদের ব্যাপ্যুরে সহনশীল ও শুভাকাংহী হয়। 
2478 22১, ৫5৮১ £ হাকীম শব্দটি হিকমত থেকে এসেছে । হিকমত এর অর্থ হল বিজ্ঞ হওয়া, প্রাজ্ঞ হওয়া । 
ভীতির অর্থহর অভিজ্ঞতা পরীক্ষামূলক ব্যবহার বা প্রয়োগ । কোন জিনিসের অভিজ্ঞতা ছাড়া সে জিনিস সম্পর্কে 
্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। তাই বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাবান সেই, যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আর /-: শব্দ দ্বারা 
উদ্দেশ্য যদি চিকিৎসক হয় তাহলে অর্থ স্পষ্ট । 


+-০ 416 ৮ ৮ / ৮54-211 ৮৮০৬ ৬ 
অনুচ্ছেদ $ ৮৫. যা দেওয়া হয়নি তা পেয়েছে বলে দেখানো 


এ জি 22 ০৫৪৬০ ৫42৮০, 8 
৫০৫6 36$০164806 55218 3৮: 4455৫ 47 ১05 2 26442 ০৮৫৩ 


টির মেরে ০৫৩৫ ৮এ 821 - 14220 244 
(হট এ 246 488৫ 2৫ 468 ৫ 2854564440646 ৬৫ 22৪ 3১ £1/ 
১৪৬. আলী ইবনে হুজর রহ....... জাবির রাধি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। 

তিনি বলেছেন, কাউকে কিছু হাদিয়া দেওয়া হলে সে যদি সঙ্গতি পায় তবে সে যেন এর বদলা দিয়ে দেয় । আর যদি 
সঙ্গতি না পায় তবে যেন সে তার প্রশংসা করে । কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল সে শুকরিয়া আদায় করল । আর যে 
তা গোপন রাখল, সে নাশুকরী করল । যা দেওয়া হয়নি এমন বিষয় যে দেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ করে, সে মিথ্যার 
দু'টি পোশাক পরিধানকারীর মত । এ বিষয়ে আসমা বিনতে আবূ বকর ও আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । /£4 4242৫ ৩ বাক্যটির মর্ম হল, যে অনুগহ গোপন 
করল সে এ নেয়ামতের কুফরী করল। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) _ ২৭৯ 
সহজ তাহবকীক ও তাশব্রীহ 
(৮-4:40 ৪ আল্লামা নববী রহ.বলেন- 
০১৫04254010 2844439 ০৫৫ 845 98256 চিল ০2522172857111 
(62245? 42555645548 52512589506254 26248 
অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম বলেছেন, £5444 অর্থ হল, যা নিজের কাছে নেই তা নিয়ে গর্ব করা তথা নিজের কাছে 
আছে বলে মানুষের কাছে প্রকাশ করা এঁবং জালভাবে সঙ্জিত হওয়া। প্রত্যেক এর স্বভাব, যা নিজের কাছে নেই, তাও 
এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। 
202 ৫৮ ৮-৫ $ অর্থাৎ হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া না দিতে পারলেও কমপক্ষে প্রদানকারীর শুকরিয়া প্রকাশ করা 
উচিত এবং দু'আ করা উচিত। 21) 4.4 অথবা (৫-:3:311 $/- ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দু'আ করা যেতে পারে। 
5? 055,৮০5 ৮৪ & এ বাক্যটি 5:10 £55201এর ব্যাখ্যা । 
মিদ্যারদিটি রর পর্ারুকার -এর ব্যাখ্যা 
১ 5 রি এখানে £444 05254 কে মিথ্যার দু'টি বস্ত্র পরিধানকারী বলা হয়েছে। এর 
ব্যায় মুহাদদিসগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 
(১) কেউ কেউ বলেছেন - ১:৮৮: ০৫ র্‌ 5245444৮৫৮3 ০১৫ 
অর্থাৎ যে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছে, যা তার মধ্যে নেই। তাহলে সে যেন দু'টি মিথ্যা কথা বলেছে 
অথবা দু'টি মিথ্যা বস্তু প্রকাশ করেছে। 
টি 
০৪410906044 


28900758015 65667546156 2151 

পর্টি £45205620| 

অর্থাৎ যে এমন স্বভাবও প্রভাব প্রকাশ করল, যা তার মধ্যে অনুপস্থিত সে এ নিঃস্ব ব্যক্তির মত, যে নিজেকে ধনী 

হিসাবে প্রকাশ করার জন্য একটি পোশাকের নিচে আরেকটি পোশাক পরেছে। তার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন 
ধোকাবশতঃ তার সাথে লেন-দেন করে। 

(৩) এখানে 32324 কে দ্বিবচন এনে এ দিকে ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, €₹£:4 থেকে দু'টি নিকৃষ্ট অবস্থা 
প্রকাশ পার্ম। 

এক. যে সাজে সে নিজেকে প্রকাশ করেছে, সেটা তার মধ্যে না থাকা । 

দুই. মিথ্যাকে প্রকাশ করা । 

(৪) খাত্তাবী রহ. বলেন, আরবে এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল, নিজেকে ধনী সম্মানিত লোকদের মত প্রকাশ করত । এ 
উদ্দেশ্যে সে দু'টি দামি পোশাক পরত । মতলব ছিল, মানুষ যেন তার বেশভূষা দেখে ধোকা খায় এবং মিথ্যা 
সাক্ষী, লেনদেন ইত্যাদিতে তার কথাকে বিশ্বাস করে। যেহেতু তার পোশাকঘয় মিথ্যার 'কারণ' হয়েছে, তাই 
বলা হয়েছে 2১445 । অতএব 4৮445456552 ও এই ব্যক্তির মত। 

(৫) ইবনে মুনীর্ৰ রহ. বলেন, 2//444 সাধারণতঃ দুই পোশাকধারীকে বোঝায়। মূলতঃ উদ্দেশ্য এক পোশাকধারী। 
যেমন, কারও কারও অভ্যাস আস্তিনের ভেতর আরেকটি আস্তিন রাখা, যেন মানুষ ডাবল পোশাক মনে করে। এ 
ব্যক্তি যেমনিভাবে একপ্রকার মিথ্যাবাদী, অনুরূপভাবে 4৮:4045552 ও একপ্রকার মিথ্যাবাদী । 

(৬) হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, হতে পারে )% 4453 দ্বারা উদ্দেশ্য যা তার মধ্যে রয়েছে 
সেটাকে গোপন করা আর যা তার মধ্যে নেই সেটাকে ফুটিয়ে তোলা । কেননা জাহেল যখন আলেমের পোশাকে 
নিজেকে প্রকাশ করবে, তখন এখানে দু'টি মিথ্যাচার থাকে । 


: 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৮০ 
এক. নিজের জিহালাত গোপন করা । 
দুই. ইল্ম প্রকাশ করা । সুতরাং £//54,£5-4 ব্যক্তিও এই ব্যক্তির ন্যায়। 
(৭) কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় হাদীসটির একটি শানে ওরূদ উল্লেখ করেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কথাটি এ মহিলাকে বলেছিলেন, যে মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- 
(281 755146৯368410748642 52515605605 446055 ত28 81112 

“হে জীনাহর রাুল; আসার একজন সতীন আছে যা লি 
যা আমার স্বামী আমাকে দেয়নি, তাহলে কি কোন গুনাহ হবে? 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি এমন করবে সে যেন মিথ্যার দু'টি কাপড় 
পরিধান করল । অর্থাৎ সে দুটি মিথ্যা প্রকাশ করল । 


এক. 4৯৫১ 47৫ স্থামী আমাকে এগুলো দিয়েছে । 

দুই. ৮৪ ৫৯৫৮ ৫ ই ্ামী আমাকে আমার সতীনের চেয়ে অধিক ভালবাসে" ৷ সুতরাং এ 
মহিলাটি যেমনিভাবে দুই মিথ্যায় মিথ্যাবাদী, অনুরূপভাবে 44107৫22571 ও দুই মিথ্যায় মিথ্যাবাদী! 
(তাকমিলাহ, তুহফাহ, আল-কাওকাব, বল) 

5550০৮55501 শর্ট ০০ 
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রর 0801০ ৫ 
8752 151 কাদির $ ভ2 82২ 228 
71500 25 ৩১412 নি 2015 2255 এ ৩০ 
দিলা হানি ছিলি ভিকার রি বি 
উলামা হন্নে রায়ে রাহি থরে রি? ভিন বরের ারুর্রাহি সারাহ আনাই হিওযা সারার বলেছেন, কাউকে 
কোন অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, %2৮ 411 9175 “আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিন” তবে 
সে অশেষ প্রশংসা করল। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, জায়্যিদ ও গরীব । এ সূত্র ছাড়া উসামা 
ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই । আবৃ হুরাইরা রাি. সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মদ রহ.-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, কিন্তু তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন৷ 
সহজ তাহক্টীক ও তাশব্রীহ 
অর্থাৎ কেউ কোন দয়া বা উপকার করলে উপকারীর উপকারের বদলা না দিতে পেরে যদি ৩৫ 211 015 বলে 
দেয়, তাহলে সে উপকারীর পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। কেননা এ ব্যক্তি উপকারের বদলে উপকার না করতে পারা 


একপ্রকার তার ক্রটি । আর সে এ ক্রটি ও অক্ষমতা স্বীকার করে বদলার দায়িতৃটা প্রকৃত উপকারী আল্লাহর উপর 
ছেড়ে দিয়েছে। আর আল্লাহর দান তো অবশ্যই সসীম নয়। 


৯1525415012 
০: এ] 52০০ 54911 মিন 


চিকিৎসা অধ্যায় 
সহজ তাহক্বীক ও ভাশল্ীহ্‌ 
আম্বিয়ায়ে কিরাম উম্মতের জন্য আত্মার চিকিৎসক । দৈহিক চিকিৎসা করা আখ্বিয়ায়ে কিরামের কাজ নয়; উদ্দেশ্যও 
নয়। অবশ্য আখেরী নবী মুহাম্মদুররাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রোগ-ব্যধির ব্যাপারে কিছু কিছু 
ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। যেগুলোকে হাদীস বিশারদগণ ৮-৮]1 ৩14 / শিরোনামে উল্লেখ করেছেন৷ এটা মুহাম্মদী 
শরী'আতের পূর্াঙ্গতার প্রমাণ । 
$৮শব্দটি , ১.6) ৮:৫০ প্রসিদ্ধ। আল্লামা সুমুতী রহ. বলেন, “ বর্ণে তিন হরকতই দেওয়া যাবে। অর্থ- 
চিকিৎসা করা, ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। যাদু করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই যাদু আক্রান্ত মানুষকে 4,১৮৫ 
বলাহয়। 
জমহুরে উম্মত চিকিৎসাকে জায়িয মনে করেন। 
কেউ কেউ মুসতাহাবও বলেন। হযরত জাবির রাধি. বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে- 
(4-% 55) 8101 93৮ 425: 2 1১5১ %153215 5০৬ 
অনুরূপভাবে মুসনাদে আহম-এ এসেছে_ 
20৯1/5144 06646652644 0085 40 955 89৫ 
কোনও কোনও কষ্টর সূফী চিকিৎসাকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্‌র তাকদীর । এর 
মোকাবেলায় চিকিৎসা না করা উচিত । কিন্তু মূলতঃ তাদের এ মন্তব্য হাদীসের আলোকে শুদ্ধ নয়। কেননা চিকিৎসাও 
তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকদীরে রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে 
বলেছেন- /141 ১4 ০ ৫৮ অনুরূপভাবে ক্ষুৎপিপাসা অনুভব হওয়া তাকদীরের অন্তর্ভক্ত। তাই বলে কি পানাহার 
করা তাকদীর পরিপন্থী হবে? এমন হলে তো সবকিছুই ছেড়ে দিতে হবে । 
শরী'আতে নববীতে চিকিৎসার অবস্থান 
কোনও কোনও আলেমের অভিমত হল, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে, এগুলো শরী“আতের অংশ 
নয়। এগুলোর উপর ঈমান আনা কিংবা অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। যেমন, এঁতিহাসিক ইবনু খালদুন তীর 
মুকাদ্দামাহ-তে লিখেছেন, দৈহিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আতে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো অহী নয় 
বরং অভিজ্ঞতা ও স্বভাবসিদ্ধ বিষয় । অতএব চিকিৎসার ব্যাপারে যেসব হাদীস রয়েছে, সেসব হাদীসকে শরী'আতের 
অংশ বলা উচিত হবে না। হ্যা, কেউ যদি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে নিয়তকে বিশুদ্ধ করে সেগুলো ব্যবহার করে, তাহলে 
সে নিঃসন্দেহে বিরাট উপকার পাবে । এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এগুলোকে শরী'আত বা ঈমানের অংশ বলা 
সমীচীন নয়। 
তবে সঠিক কথা হল, কিছু কিছু নববী চিকিৎসার উৎস হল, ইলমে অহী। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সেগুলো অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন । যেমন, অমুক রোগের চিকিৎসা অমুক জিনিসে রয়েছে। আবার 
কিছু কিছু নববী চিকিৎসার ভিত্তি হল, অভিজ্ঞতা । তাছাড়া চিকিৎসার ব্যাপারে যেসব হাদীস রয়েছে, সেগুলো তো 
তাবলীগে রেসালাতের মধ্য থেকে নয় এবং শরী'আতের এমন কোন অধ্যায়ও নয় যে, সকলের জন্য, সকল স্থানে, 
সকল পরিবেশে মানা অপরিহার্ষ। 
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কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রোগ-ব্যাধির চিকিকৎসা তিব্বে-নববীর মাধ্যমে করতে 
চায়, তার জন্য প্রথম শর্ত হল, বিশুদ্ধ নিয়ত, ইখলাস ও ভক্তি এবং সঠিক আকীদা-বিশ্বাস। এ শর্ত মেনে 
তিবিব-নববী দ্বারা চিকিৎসা করালে নিঃসন্দেহে চমৎকার ফল পাবে । যেমন, পবিত্র কুরআন আত্মিক ব্যাধিসমূহ 
নিরাময়ের জন্য সর্বোত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র ৷ তাই যে ব্যক্তি ইখলাস ও জযবা নিয়ে পূর্ণ কুরআন মজীদ শিক্ষা 
করে এবং কুরআনি শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আ“মল করে, সে নিশ্চিতভাবে যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্তি 
পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদকে উক্ত পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে চায় না, তার জন্য কুরআন কোন 
সুফল বয়ে আনে না। (তাকমিলাহ, মুযাহেরে হক) 
তাওয়াকুলপ্রসঙ্গ 

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছই্‌ হতে পারে না -এ বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ । যেহেতু তীর ইচ্ছা ব্যতীত কোন 
কিছু হতে পারে না, তাই শরী“আতের নিয়মমাফিক যে কোন চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর সফলতার জন্য মনে মনে 
আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে । এরূপ ভরসা বা নির্ভরশীলতাকে বলা হয় “তাওয়াকুল। 
ইমাম গাযালী রহ. বলেন, তাওয়াকুল তিনটি আ“মলের সমষ্টির নাম । (১) মা'রেফত(২) আ“মল (৩) হাল (অবস্থা)। 

এ তিনটি বিষয়কে তাওয়াকুলের “কন? বলা হয়। অর্থাৎ আল্লার তা'আলা সমস্ত গুণাবলীর মালিক, সমস্ত কাজ 
তারই উপর নির্ভর করে, জগতের কোন কাজ তিনি ছাড়া হতে পারে না- এই কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে নিজে 
আমল তথা চেষ্টা-তদবীর করতঃ কাজের হাল তথা সমস্ত ফলাফল আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা । 

ইমাম গায্যালী রহ. আরও বলেন, মুর্খ লোকেরা মনে করে, তাওয়াক্ুলের অর্থ আ'মল তথা কাজকর্ম ও 
চেষ্টা-তদবীর ছেড়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা । রোগ হলে চিকিৎসা না করা । নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তা খাওয়া । মনে 
চাইলে আগুনে প্রবেশ করা প্রভৃতি সম্ভব হলেই তাওয়াকুল অর্জন হয়েছে। অজ্জদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক । এরকম 
করা ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতি পরিপন্থী । নিজে নিজেকে অনর্থক বিপদের সম্মুখীন করা শরী'আতে নিষিদ্ধ । অথচ 
শরী“আতে তাওয়াকুলের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং বুঝা যায়, উপরিউক্ত অর্থ নিশ্চয় তাওয়াকুলের নয় । 


(আল-আরবাঈন) 
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১. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ আদ-দুরী রহ......... উদ্মুল মুনযির রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তার সঙ্গে আলী রাধি.ও ছিলেন৷ আমাদের ঘরে কিছু খেজুর 

ছড়া লটকানো ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেতে লাগলেন আর আলী রাযি. ও 
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তার সঙ্গে খেতে লাগলেন । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযি. কে বললেন, হে আলী! থাম, 
থাম! তুমি তো অসুস্থজনিত দুর্বল । আলী রাযি. বসে পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতে 
থাকলেন । উন্মুল মুনযির রাযি. বলেন, আমি তাদের জন্য কিছু গাজর ও যব দিয়ে খাদ্য) বানালাম । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আলী! এ থেকে তুমি গ্রহণ করতে পার। কারণ, এটা তোমার জন্য 
অধিক উপযোগী । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান রহ. এর সূত্র ছড়া এটি সম্পর্কে 
আমাদের কিছু জানা নেই । ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান _ আইমুব ইবনে আবদুর রহমান রহ. সুর্রেও এটি বর্ণিত আছে। 
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২. মুহাম্মদ ইবনে বাশার রহ 5: উস্মুল মুনধির আনসারিয্যা রাষি, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। এরপর তিনি ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ _ ফুলায়হ 
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৩. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ......... কাতাদা ইবনে নু'মান রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাকে দুনিয়া থেকে বাচিয়ে রাখেন, যেমন 

তোমরা তোমাদের রোগীকে পানি থেকে বাচিয়ে রাখ । এ বিষয়ে সুহায়ব ও উম্মুল-মুনযির রাযি. থেকেও হাদীস 

বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ হাদীসটি মাহমুদ ইবনে লাবীদ রহ.... 
রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। 
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৪. আলী ইবনে হুজর রহ....... মাহমুদ ইবনে লাবীদ রহ. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
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এ সুত্রে কাতাদা ইবনে নু'মান রাযি. থেকে বর্ণিত উল্লেখ নেই। কাতাদা ইবনে নু'মান যাফরী রাযি, হলেন আবু 
সাঈদ খুদরী রাযি.-এর বৈপিত্রেয় ভাই । মাহমুদ ইবনে লাবীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন 
এবং তাকে দেখেছেন । তিনি তখন ছোট বাচ্চা ছিলেন। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশলীহ্‌, 
£-3$ হো বর্ণে যের) বিরত রাখা । কামুস গ্থে রয়েছে ৮] ৮০০০৮: (৮:৯০) ৮৮ রোগীকে 
ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বিরত রাখল। (৫ ১: যে রোগীর জন্য বিশেষ কোনও খাবার নিষিদ্ধ । 


আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- "2৮1৫ 5৮৮০ ৫444 " এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোগীর জন্য পানির 
পরিবর্তে মাটির মাধ্যমে পবিত্র অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। উদ্দেশ্য রোগীকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত রাখা । 


ণ ০... বৈযলুল মাযহুদ) 
454১ ৮৫444 £ এখানে £444 এটি ০4:55 অর্থাৎ 4 অর্থ বিরত থাক। (.. 
(৫৫) 455 (5৫/৫4,০) 44 দুর্বলতার সাথে রোগ থেকে সুস্থতা ফিরে এল অর্থাৎ পূর্ণ সুস্থতা ফিরে আসে নি। 
(বযলুল মাযহুদ) 
“হে আলী, থাম! থাম! তুমি তো অসুস্থজনিত দুর্বল ।” হযরত আলী রাযি. এর এ রোগ-ব্যাধির কারণ ছিল, তাপ। 
বস্তুত খেজুরের প্রকৃতি হল গরম । বিধায় তার ক্ষতি হত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
খেতে বললেন। সম্ভবত এ যুগে চোকান্দার এবং যব উভয়টি একসাথে মিলিয়ে পাকানো হত । অথবা যব দ্বারা কুটি 
আর চোকান্দর দ্বারা তরকারী হত । চোকান্দর শালগমের মত একপ্রকারের তরকারী, যা টাটকা লাল হয়ে থাকে। 
ফায়দা ৪ এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সতর্কভাবে চলা সুন্নাত । রোগের পরেও 
কয়েকদিন পর্যন্ত বেছে চলা এবং পরিবেশের প্রতি স্ববিশেষ খেয়াল রাখা সুন্নাত । যেন দ্বিতীয়বার রোগাক্রান্ত হতে না 
হয়। তাছাড়া আরেকটা জিনিস প্রতিয়মান হল, যদি আলামত দ্বারা মেজবানের অনুমতি জানা যায়, তাহলে মেজবানের 
ঘরে রক্ষিত জিনিস অনুমতি ছাড়া খেতে পারবে । এ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীড়িয়ে 
খেলেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীড়িয়ে খাবার গ্রহণের বৈধতা বুঝিয়েছেন । কেননা 
৮5877577555 
চোদি ৪6214) রব |$| তাকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে বাচিয়ে 


৮০) ০০১৮ ৮৪41 5৮1৫1 রোগীকে পানি থেকে রক্ষা করা, যখন পানি রোগীর জন্য ক্ষতিকর হয়। 
এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর প্রিয় অনেক নবী ও অলীও তো সম্পদশালী ছিলেন ? এর উত্তর হল, এটা মূলনীতি নয় যে, 
আল্লাহ তা“আলা যাকে মহব্বত করেন, তাকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখেন বরং এটা এ ব্যক্তির জন্য যার পক্ষে দুনিয়া 
ক্ষতিকর বলে আল্লাহ তা'আলা ০14 তথা অনাদি থেকে জানেন । তখন আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে দূরে রাখেন। 
সুতরাং আর প্রশ্ন সৃষ্টি হবে না। 
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€,./ 
৫. বিশর ইবনে মুআয উকাদী বাসরী রহ........ উসামা ইবনে শারীক রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, বেদুঈন 
আরবরা একবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, হ্যা হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা (গ্রহণ) করবে । আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি 
করেননি, যার কোন প্রতিষেধক তিনি রাখেননি । কিন্তু একটি রোগের কোন প্রতিষেধক নেই। তীরা বলল, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! সেটি কি? তিনি বললেন, বার্ধক্য । এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু খুযামা তার পিতা এবং 
ইবনে আব্বাস রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশবর্ীহ 
চিকিৎসার বিধান এবং মতবিরোধ 
চিকিৎসার বিধান কি ? এ ব্যাপারে উম্মতের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যথা- 
9 কোনও কোনও কক্টরপন্থী সূফী বলেন, চিকিৎসাগ্তহণ জায়েয নয় । 
০ চার ইমাম, অধিকাংশ সলফ এবং পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের অভিমত হল, চিকিৎসাগ্রহণ মুস্তাহাব । 
সুফিগণের দলীল 
(১) রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি হল, আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এবং তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং চিকিৎসা করা 
তাকদীর পরিপন্থী । বিধায় চিকিতসা না করা উচিত। 
(২) তদের দ্বিতীয় দলীল নিমোক্ত হাদীস- ্ 
(৮৮1) ) 2416/2: ৮7 ০746 রতি ৫ ১ ০০০৪ 254৫ 4 
জমহুরের দলীল 
(১) বুখারী শরীফে আবু ছরাইরা রাখ, এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 
€54 23201 445 উনি তা? 41) 100 
সির ারিভা 
20190 8715 পি 25০44 52115555044 ঞ 50015259345 20014 2০ ৩৪ 
(৩) মুসনাদে আহমদে রয়েছে_ 
1411245 1452 2/52165 রা 24051500505 20 ০ রিনি 
(8) আলোচ্য অনুচ্ছের হাদীস, যেটি মুসনাদে আহমাদ এর হাদীসের সাথে অনেকটা মিলে যায়- 
৮) 258 ৪৮৫৫3044০52 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৮৬ 
প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব 


কষ্টরপন্থী সুফীদের কিয়াসী দলীল অর্থাৎ প্রথম দলীলের জবাব হল, চিকিৎসা করা তাকদীর পরিপন্থী নয় বরং 
চিকিৎসা করাও তাকদীরে ছিল । যেমন, তিরমিযীর অন্য এক বর্ণনাতে এসেছে, আবু খুযামা বর্ণনা করেন, আবু 
টার নিত বাট 

250 16252185755514265 7255 10) 1426 443 251475559 

90১605503৫৫ ৫2 
আর তাদের দ্বিতীয় দলীলের জবাব বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে । যথা- 

€১) তাদের পেশকৃত হাদীসে এঁ সমস্ত লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলা হয়েছে, যারা হারাম চিকিৎসা 
থেকে কিংবা দুর্বোধ্য অর্থপূর্ণ তাবিজ থেকে অথবা কুফরি তাবিজ থেকে দূরে ছিল এবং অবস্থায় মারা গেল । আর 
যেসব হাদীসে চিকিৎসার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সেসব হাদীসে চিকিৎসা দ্বারা উদ্দেশ্য হালাল পদ্ধতিতে 
চিকিৎসা; কুফরি পদ্ধতিতে চিকিৎসা উদ্দেশ্য নয়। অতএব তাদের পেশকৃত হাদীস দ্বারা সব ধরনের চিকিৎসা 
নাজায়েয সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। 

(২) তাদের পেশকৃত হাদীসটি ০: তথা উত্তমতা প্রকাশের জন্য আর যেসব হাদীসে চিকিৎসার কথা আছে, 
সেগুলো দ্বারা বৈধতা সাব্যস্ত হবে। 

(৩) তাদের পেশকৃত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য আনাড়ি চিকিৎসা থেকে যারা বেঁচে থেকেছে। কেননা অজ্ঞতাপূর্ণ চিকিৎসা 
উপকারের চেয়ে ক্ষতির সন্তাবনাই বেশি । 

[)/145 5111 20-504 $ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.বলেন, এখানে ,% এসেছে ০ কিংবা 
৮৫৮৯ এর জন্য । অর্থাৎ চিকিৎসা না করে তাওয়ান্ুল করারও ইখতিয়ার আছে। এর ব্যাখ্যা হল, তাওয়ান্দুল 
তিন প্রকার। 

এক. নিম্নস্তরের তাওয়াক্কুল, যা হারাম । যেমন, কোন ব্যক্তি বিষ পান করে তাওয়াকুল করে বসে থাকল । কোন 
চিকিৎস্য করল না। তাহলে এমন তাওয়াকুল হারাম। কারণ, এ ধরনের তাওয়াকুল কুরআনের আয়াত- 1:21 
2৫142) ০৫ ৫83১: এর স্পষ্ট বিরোধী । 

দুই. উচ্চমানের তাওয়াক্ুল, যা বিশেষ ব্যক্তির জন্য উত্তম । যেমন, কোন ব্যক্তির প্রবল ধারণা যে, অমুক রোগীর জন্য 
অমুক ওষুধ সেবন করলে সে সুস্থ হয়ে যাবে । এ প্রবল ধারণা সত্তেও সে ওঁষধ সেবন না করে পরিপূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্ুুল করল। 

তিন. মধ্যস্তরের তাওয়ান্ধুল। যেমন, কারও প্রবল ধারণা নয়, তবে শুধু ধারণা যে, অমুক ওঁষধে অমুক রোগের 
চিকিৎসা রয়েছে। তাহলে সে ইচ্ছা করলে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে তাওয়ান্ুলও করতে পারে। 
উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসে যে চিকিৎসার কথা এসেছে তা জায়েয বর্ণনা করার জন্য এসেছে । 

(আল-কাওকাব, হাশিয়াতুল কাওকাব, আলমগীরী ) 
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৬. আহমাদ ইবনে মানী' রহ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ প্্ঘইএর পরিবারের কারও 
জর হলে তিনি হিসা (ময়দা, ঘি/তেল ও পানি মিশিয়ে এক প্রকার তরল খাদ্য) বানাতে নির্দেশ দেন। অনন্তর তা 
প্রস্তুত করা হয়। পরে তিনি তা থেকে কিছু করে (রোগীকে) পান করাতে পরিবারের অন্যান্যদের নির্দেশ দেন। তিনি 
বলতেন, এটি বিষণ্ন মনকে দৃঢ় এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয় থেকে কষ্ট দূর করে দেয়। যেমন, তোমাদের কেউ পানি 
দিয়ে তার চেহারা থেকে ময়লা দূর করে থাক। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। যহ্বী 
রহ. ও এ প্রসঙ্গে উরওয়া- আয়েশা রাযি. নবী কারীম সা. সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ণঁ 
রিও 40520 91,৩ 62540501 নৈশ এ 451৬ ৫৫44 237 ৩০ 
0৬142 এ 4722528 চে 26944642255 9 ০: 
&: হনাইন ইবনে জারীর'রহ:.:. আরেনা হারি:লুে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উক্ত 
মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন । আবূ ইসহাক রহ.ও ইবনে মুবারক থেকে তা বর্ণনা করেছেন। 
হা , সহজ তাহবক্কীক ও ভাশব্রীহ্‌ টি 
এ_-/১]| £ এটি 2৬1 এর 950 হওয়ার কারণে মারফু'। অর্থ জর । (০৮41 £:65? ভীষণ জ্বর আসল । 2£4/ 
| জরের ত তা। 
/৮4৯-/$ এক জাতীয় খাবার । আটা-পানি ঘি মিশ্রিত করে বানানো হয় । কখনও মিষ্টি দ্রব্যও দেওয়া হয়। যা 
ঝোল জাতীয় হয়ে থাকে। এটিকে হারীরাও বলা হয়। 


16-০ 11 14 ০০ ৫৫৮৮১০1925৫ 3 45৮ ৩৮ 
অনুচ্ছেদ 8 ৪. রোগীকে পানাহারের ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তী করবে না 


১:১5 ৮/ ৮:৮5 


35555 ৩5 52 ৬৫ 9৮ ৩৫ ০৪৪ ৬ 2 40০০2932285 0 (৮ চর এ 
4১45491554৯ 5446-5 চি শ স53240403 40 

5০115 ৮৭143264564 টি ভিন ানিনি রো 
৮. আবু কুরাইব রহ-..... হরিকে 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রোগীদেরকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা 
তাদের আহার করান এবং পান করান। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।, 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ২৮৮ 
সহজ তাহকীক ও তশল্ীহ, 

(৫০9০41৮2০42 ৪ অসুস্থ ব্যক্তি যদি পানাহারের প্রতি বেশি অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে জোরপূর্বক পানাহার 
করানোর চেষ্টা করো না। কেননা অধিক অনাগ্রহ সত্তেও পানাহার করালে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হওয়ার 
সম্তাবনা রয়েছে। রা 

৮) ৮৮০ ৮৮৫ 4001 58 £ অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা অসুস্থ ব্যক্তি এমন জিনিস ছারা সাহায্য করেন, যা 
পানাহারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার উপর ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দান করেন । যে শক্তি 
পানাহারের মধ্যমে প্রকাশ পায় । তিনি ইচ্ছা করলে পানাহার ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমেও এ শক্তি দিতে পারেন। 
অতএব শক্তি অর্জনের বিষয়টি পানাহারের ভেতর সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভরশীল । 
মাওলানা রশীদ আহমদ গস্গুহী রহ. উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন- 

(৮5০5) 5৯050415246 3852 55603208122 4421 
৫০০ ১1১51 2 ৮৪৫৮ ৬৩০ ৮০ 
অনুচ্ছেদ £ ৫. কালিজিরা জী 
39540 ০৫442 5 5 5477410 ০: 77175272 পে ০1৮০ 
৫৮3৮5 8৮০ 12201 7450154722-4545 জু 2596 ০০24০ 


০৮ |? ১ 255৮8 445 ৩$ ঠ2252611 সিন 2217518 (৮54 ২/ঠ1$০$ ৮ 
২৭ 2 ০,০24 
৯. ইবনে আবূ আমর সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ..... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা এ কালিজিরা ব্যবহার করবে । কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব 
রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। £৮11 অর্থ মৃত্যু । এ বিষয়ে বুরায়দা, ইবনে উমর ও আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশন্ীহ 
ঠাঃ ১৫ ৩ ৮৮ 25 ৫25, 81 £ এর অর্থ এটা নয় যে, যে কোন অসুস্থতার জন্য যে কোনোভাবে ব্যবহার করা 
হলে সুস্থ হয়ে যাবে বরং এর অর্থ হল, প্রত্যেক রোগের জন্য কালিজিরা তখন ওষধ হবে যখন অভিজ্ঞজন 
যেভাবে ব্যবহার করতে বলবেন, সেভাবে ব্যবহার করা হবে । কখনও তার সাথে অন্য ওষধ মিশ্রিত করে কিংবা 
কখনও অন্যভাবে ব্যবহার করে এর থেকে ফায়দা নেওয়া যাবে । তবে ব্যবহারবিধি জেনে নিতে হবে, যারা অভিজ্ঞ 
তাদের কাছ থেকেই । (আল কাওকাব) 
আল্লামা খাত্তাবী ও ইবনে আরাবী রহ. এর মতে হাদীসটি আম | তবে তার থেকে কিছু জিনিস খাছ করা হয়েছে 
অর্থাৎ কালিজরা সেসব রোগের প্রতিষেধ যেগুলো কফ ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট । কেননা কালিজিরা শুল্ক দানা। তাই 
সেসব রোগ নিরাময় করে, যেগুলো এর পপরিপন্থী। কারও কারও অভিমত হল, হাদীসটি সম্পূর্ণ আম । আল্লামা 
ইবনে আবু জামরা রহ. বলেন, লোকজন হাদীসটিকে আম থেকে খাছ করে নিয়েছে এবং হাদীসটিকে চিকিৎসক 
ও অভিজ্ঞজনদের কথার উপর নির্ভর করেছেন -এটা মূলতঃ সঠিত নয়। কেননা চিকিৎসকরা কথা বলে অভিজ্ঞতা 
ও ধারণার ভিত্তিতে । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন অহীর আলোকে । সুতরাং 


ততঃ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উক্তিই প্রাধান্য পাবে । প্রকৃতপক্ষে হাদীসে উভয় সম্ভাবনা আছে। ৫ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী (ছোানী) - ২৮৯ 
শব্দটি অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয় । আরবী ভাষায় এর বহু প্রচলন রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন, ৮৩০৫৮ 45235 এখানে 34 শব্দটি অধিকাংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসের বাহ্যিক 
অর্থও নেওয়া যেঁতে পারে । হতে পারে চিকিৎসকদের নিকট কালিজিরার সমস্ত উপকারীতা এ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। 
কালিজিরা সব রোগের ওঁষধ 
ফার্সিতে 'শোনিজ' । আরবী নাম “আল-হাব্বাতুস-সাওদা" ৷ ইংরেজী নাম (91901 ০97707) ব্লাক কিউমিন। 
বাংলায় বলা হয়, কালিজিরা । কালিজিরা সম্পর্কে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি অবিল্মরণীয় । এ হাদীস হুবহু এভাবে 
বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এসেছে। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে- 
15515221155, 7-5৯০৫০প8৮424৮৮5 4540 ৫৮275০1৬5 
৮/0-8৬% 45655 সঃ 4৮555 
“আবু সালামা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, কালিজিরা একমাত্র সাম বা 
মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ । ইবনে শিহাব রহ. বলেন, এখানে “সাম' দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে 
(মিশকাত) 
চিকিৎসক ও গবেষকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা 
বলেছেন-“কালিজিরা একটি বিস্ময়কর রোগ নিরাময়কারী বস্তু! সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় এটি 
রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় ব্যবহার হয়ে আসছে। তাই একে 'হাববাতুল বারাকাহ'-ও বলা হয় । ওষধ হিসাবে 
কালিজিরার ব্যবহার বিভিন্নভাবে করা হয়। এ্যাজমা, হাঁপানি, আর্থাইটিস ও ডায়েবেটিস রোগের চিকিৎসায় এটি 
ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সচল রাখতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে । প্রসূতি মায়ের প্রসবের ব্যথা প্রশমন, বুকের দুধ 
বৃদ্ধি, অনিয়মিত মাসিকের ব্যথা, জবর, সর্দি, কাশি, যৌনশক্তি বৃদ্ধি, প্রসাব ও ধাতু সংক্রান্ত রোগেরও প্রতিষেধক এ 
কালিজিরা ।” (কিতাবুল মুফরাদাত, খাওয়াসসুল আদবিয়া, ২৭৯) 
হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুন্রাহ সান্রান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রোগ-ন্ত্রনা খুব 
০০০০০০০০০০5 


6-০0231 0154৮১526৮০ ০৪ 
অনুচ্ছেদ $ ৬. উটের পেশাব পান করা 
2241 (121 5058167725752221527 
85711125716 £ (45162450046 2452 ৬১০০৫ ০১4০ 88055 
১৫026112215 51405 74509 
£--০ ৫552৫ ও ৩21৩ ৮৩ জে 
১০. হাসান ইবনে মুহাম্মদ যা'ফরানী রহ...... আনাস রাহি, থেকে বরণিত। রায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় 
আসে । কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হয়নি। (ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে)। তখন রাসূলুল্লাহ 
সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সদকার উট রক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এর দুধ 


এবং পেশাব পান কর। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


১ 4 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী)_ ২৯০ 
সহজ্ঞ তাহকীন ও তভাশকীহ 
এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা * ৮৮1 ৩।৯% এর ১131 01950 ৮৩ ১ ৯০০৫ এর অধীনে করা হয়েছে। 
প্রয়োজনে সেখানে দ্রব্য । রি 
০ 2 ৮ £5%$ 25 


অনুচ্ছেদ ৪ ৭. বিষ বা অন্য কিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করা 
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৩৮৫ ০%-০৫৩৪ এ 6 ৯ ৩ ভি তারা ০ 
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ির্িিদাতিত 
১১. আহমদ ইবনে মানী" রহ..... আবু হুরাইরা রাষি. থেকে মরফুরূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহান্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার 
হাতে থাকবে সেই লৌহ। জাহান্নামের আগুনে থেকে সবসময় সে তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে থাকবে। যে 
ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সে বিষ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সব সময় সে তা 
গ্লঃধকরণ করতৃত থাকবে । , 
৩০০৫ এ ০৮০৩৩ ০৯৯৭ ০৫ 2 ৩৫ সত ৪ 0৩৫ ৩ ৫৮০ ০০ 
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১২. মাহমৃদ ইবনে গায়লান রহ........ আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহান্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে, সেই লৌহ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে 
থেকে সবসময়ের জন্য সে তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে, সেই বিব 
তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সব সময়ের জন্য সে তা গলঃধকরণ করতে থাকবে । যে ব্যক্তি 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৯১ 


পে ৬,০০5 5১ ৮০153 ঢ0| ০6 85128 এ ৩6 ৫5 3১590158193) 
2০১44412425 35056925847 5401 ৪5 ৫৮8 ১৯55) 450 
১৩. মুহাম্মদ ইবনে আ'লা রহ...... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
শু'বা - আ'মাশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এটি প্রথমোক্ত হাদীসটি থেকে অধিক সহীহ এ 
হাদীসটি একাধিক ব্যক্তি আ"মাশ - আবু সালিহ - আবৃ হুরাইরা রাযি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে আজলান রহ. সাঈদ মাকবুরী - আবূ হুরাইরা রাষি, সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে জাহান্নামের আগুনে তাকে 
আযাব দেওয়া হবে। এতে (4 1৫4--152৬ সেব সময়ের জন্য সে তাতে অবস্থান করবে) এ কথার উল্লেখ 
নেই। আবু যিনাদ রহ. এটিকে আ'রাজ _ আবূ হুরাইরা রাযি..-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসূত্রে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অধিকতর সহীহ। কেননা বহু রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি 


(আমলের ত্রুটির কারণে) জাহান্নামে আযাব প্রদান করা হবে বটে কিন্তু পরে তাকে তা থেকে বের করে নিয়ে আসা 
হবে। তাদের সেখানে সদা সর্বদার জন্য রাখা হবে বলে কোন উল্লেখ নেই । 
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১৪. সুয়াইদ বিন নছর....হযরত আবু হুরাইরা রাষি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবীস ওষধ 
খেতে নিয়েধ করেছেন । 


, সহজ তাহকীক ও তাশবীহ 

(4: 147৮5 141 (24৯ ১0 ৪ $ বিষ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বয়ং নিজেকে হত্যা করাকে বলা হয় 
আত্মহত্যা ৷ আত্মহত্যার হুকুম কি? এ ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। 

9 মুতাধিলা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের মতে আত্মহত্যাকারী চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। 

০ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে যে কোন কালিমাধারী মুসলমান চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে 

না। চাই সে মুসলমান আত্মহত্যা করুক কিংবা অন্য কোন কবীরা গুণাহ করুক । তবে বেহেশতে যাওয়ার পূর্বে 

গুনাহর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। 

বিপক্ষের দলীল 

মুতাধিলা এবং খারেজী সম্প্রদায় দলীল হিসাবে পেশ করে আলোচ্য পরিচ্ছেদের উল্লেখিত হাদীসকে এবং সেসব 
হাদীসকে যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, কবীরা গুণাহকারী চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে । 

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দলীল রী রা 

১. কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত. 2৫5 44018600০৫5) 2 95520124200 3 

২. নিম্নোক্ত হাদীস এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস, যেসব হাদীস ছারা প্রতীয়মান হয় যে, কবীরা গুনাহকারী 
চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না বরং একদিন না হয় একদিন জান্নাতে যাবে । হাদীসটি নিম্নরূপ। 

তি 22401052034 153 

বিপক্ষের দলীলের জবাব 

মুতাযিলা এবং খারেজী সম্প্রদায়ের প্রদত্ত দলীলের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৯২ 
মৃত্যু পর্যস্ত। ৮৮৫ ১:- এর সীমা বরযখ ও হাশর পর্যন্ত। সুতরাং এখানে ১৫: এর অর্থ হবে, আযাবের নিদিষ্ট 
সীমা পর্যন্ত । (আল-কাওকাব) 
(২) হাদীসে বর্ণিত৫45-1400 কথাটি সে সব ব্যক্তির ক্ষেত্র প্রযোজ্য, যারা কৰীরা গুনাহকে হালাল মনে করে। 
(৩) ১১1 এর অর্থ, চিরকাল নয় বরং দীর্ঘদিন । 
(৪) এটি সতর্কতাস্বরূপ কিংবা ধমকিস্বরূপ বলা হয়েছে। 
(৫) এমন কর্মসম্পাদনকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকার উপযোগী 1-আওহীদের বিশ্বাসী হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের 
উপর রহমতের বিশেষ নজর দিবেন । বিধায় তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকফে না। 
(৬) সবচেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়েছেন ইমাম তিরমিযী রহ. যা রেওয়ায়েতের শেষে বর্ণিত হয়েছে । কাজেই সেদিকেই 
প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ। 
বিষের প্রকারভেদ এবং আহকাম 
বিষ চার প্রকার £ 
(১) কম- বেশি উভয়ই প্রাণনাশক। এটি সম্পূর্ণ হারাম । উষধ হিসাবেও সেবন করা যাবে না। কেননা কুরআন মজীদে 
এসেছে- 4120 ০0114556151 4 | 
(২) যার আধিক্য প্রাণনাশক, ্বল্পমাত্রা প্রাণনাশক নয়। তাহলে হুকুম হল, বেশিমাত্রা হারাম ৷ আর স্বল্পমাত্রায় যদি 
প্রাণনাশের সম্তাবনা না থাকে, তাহলে প্রয়োজনের মুহূর্তে হালাল । 
(৩) যার মধ্যে প্রাণনাশের সম্তাবনার দিক প্রবল । তবে প্রাণনাশ না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তাহলে এটাও হারাম । 
(৪) যাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ, তবে কখনো প্রাণনাশও করে। তাহলে এমন বিষ ওষধ হিসাবে গ্রহণ করা 
যাবে । এছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। তুহফাতুল আহওয়াষী) 
16০ ০5:26 5215801 78৯৫ ৮৮0 2৭ 
অনুচ্ছেদ $ ৮. নেশা জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা মাকরূহ 
39455 5806 ভে 02 ৪৪ ভি ৬৪ ও ৩ ০৩ ০০ ৫ 
(4৯0 ০৪ 8562৩০৮9০৮৮ ৫2 26246 জু ৪50 524 
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১৫. মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ...... আলকামা ইবনে ওয়াইল এর পিতা ওয়াইল রাযি, থেকে বর্ণিত। তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলেন৷ তখন সুওয়াইদ ইবনে তারিক (বর্ণনান্তরে 
তারিক ইবনে সুওয়াইদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন । তিনি 
তাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। 
সুওয়াইদ রাযি. বললেন, আমরা তো এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, এ উুঁধধ নয় বরং এটা একটি রোগ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ২৯৩ 
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১৬. মাহমুদ রহ...... শু“বা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । মাহমুদ বলেন, রাবী নাযর তারিক ইবনে 
সুওয়াইদ বলে উল্লেখ করেছেন । আর শাবাব রহ. উল্লেখ করেছেন সুওয়াইদ ইবনে তারিক রূপে । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


সহজ তাঁহকটীক ও ভাশন্বরীহ্‌, 

১১৮৮ 45৮5 ৪ তাহযীবুত-তাহযীব গ্রন্থে আছে, তারিক ইবনে সুওয়াইদ রাযি. । তাকে সুওয়াইদ ইবনে 
তারিক আল-হমরামীও বলা হয় আবার জী বলা হয় ভিনি একজন সাহাবী 

রা উড 51535. শি ৮41 ঃ হারামবস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে কিনা -এ ব্যাপারে 
বিস্তারিত আলোচনা আইয়াম্মায়ে কিরামের মতভেদসহ পেছনে করে এসেছি। ইমাম নববী রহ. মদের ব্যাপারে বলেন, 
আলোচ্য হাদীসটিতে একথা স্পষ্ট যে, মদ উঁষধধ নয় । সুতরাং মদ যখন ওঁষধ নয় এবং এর মধ্যে আরোগ্যতা নেই, 
বিধায় বিনা কারণে মদ পান করা হারাম ৷ তবে কারও গলার ভেতর যদি এমনভাবে খাবার আটকে যায় যে, মদ পান 
ছাড়া তা নিচে নামবে না এবং এ মুহুর্তে মদ না হলে তার প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে, তাহলে তখন মদ পান করা 
জায়েয । কেননা তখন মদের মাধ্যমে প্রাণ বেঁচে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত । চিকিৎসার বিষয়টি এর বিপরীত । কেননা 
মদের মাধ্যমে চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চয়তা নেই । অতএব ওঁষধ হিসাবে মদ ব্যবহার 
করা জায়েয হবে না। আর প্রাণ বাচানোর তাগিদে হলে এ পরিমাণ পান করা যাবে, যতটুকুতে প্রাণ বাচে। কেননা 
উসূলে ফিকৃহের নীতি হল- (5/৭ ০০455014913) ০6500 5825 55255420625 ৩১৫০৪) 
প্রয়োজন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । 


+০-০ ১৮৮ 11771515458 

অনুচ্ছেদ ঃ ৯. নাক দিয়ে উধ দেওয়া ইত্যাদি 
4 ৩০4০5 ৩৪ ১8০6৩ 2 0 ৩ 8:5 ৩৩-550 4 5 455৯5 ৬ 
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১৭. মুহাম্মদ ইবনে মাদদুওয়াহ রহ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হল নাক দিয়ে ষধ দেওয়া, মুখ দিয়ে উষধ দেওয়, রক্ত 
মোক্ষন এবং জুলাপ ব্যবহার জাতীয় ওষধ। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, 
তখন সাহাবীগণ তীকে মুখ দিয়ে ওষধ খাওয়ান । তাদের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, এদেরকেও মুখ দিয়ে ওষধ 
০9775 আব্বাস রাযি. 77 িিিরাচর্রু। 


5৮ ৫75 ০১ ৩৫০৮৫ 
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১৮৫-৫ ৩ ১৬৪ 
১৮. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ....... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হল, মুখ দিয়ে উষধ প্রয়োগ করা, নাক দিয়ে উষধ প্রয়োগ 
করা, রক্ত মোক্ষন এবং জুলাপ ব্যবহার জাতীয় ওষধ আর যে সব বস্তু দিয়ে তোমরা সুরমা ব্যবহার কর, সেগুলোর 
মধ্যে উত্তম হল, “ইছমিদ' | কেননা ইছমিদ সুরমা চোখের জ্যোতি তীক্ষ করে এবং পাপড়ির চুল উদগম করে । 
ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একটি সুরমাদানী ছিল । নিদ্রা যাওয়ার 
সময় প্রতিটি চক্ষুতে তা থেকে তিনি তিনবার করে সুরমা লাগাতেন ৷ আব্বাস ইবনে মানসূর রহ.-এর এ হাদীসটি 
হাসান ও গরীব । 
সহজ তাহকীক ও তাশক্লীহ 

(৮৪০) ৮4 ১৭ ৮54) ৮৮5 ৪ অর্থ নাকে প্রবেশ করানোর উ্ধ। যেমন, বলা হয়, 421. 
21301 উধ নাকে প্রবেশ করাল। আরও বলা হয় 2৮474০৮৮৯6০ ০৯) 2৮ তার নাকে উ্ধ 
প্রবেশ করাল । হাফেয ইবনু হাযার বলেনঃ 44 বা ৬৯ এর পদ্ধতি হল, রোগী নিজের পিঠের উপর শোয়া । 
তারপর 'তার দুই কাধের মাবখানে কোন কিছু রাখা, যাতে সে কিছুটা উঁচু হয় এবং মাথা নিচু হয়ে বায় । অতঃপর 
তার নাকে ফৌটা ফৌটা ওঁষধ দেওয়া, যেন মস্তিষ্ক পর্যন্ত উষধ পৌঁছে যায় এবং হাচি আসে । এভাবে সে যেন 
পর 

(১০ দে ডৈ:৪7) 45 রোগীর মুখের কোন এক পার্থ দিয়ে যে উধ সেবন করানো হয়। (১) 4) টি 
অর্থ, াদূদ'কর বা সুখে ওষধ দেওয়া । 244 শিদা লাগানো £ ৮:01 উদ যা বৈলেনিথবা পাদ 
করলে পেটপরিস্কার হয় এটি দাস্ত আনয়নকারী উধধ। যেহেতু এ উঁধ খেলে বা পান করলে বাথরূমে যেতে 
হয়, তাই তাকে (-১-4 বলে। 

(৯১5) ০০৪ ৪ মৃত্যুশয্যায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন সাহাবায়ে 
কেরাম তার পবিত্র মুখে ওঁষধ দিয়ে লাদৃদ করেছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইংগিতে 
লাদৃদ করতে বারণ করেছিলেন । কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, এ রোগের কারণে তিনি বারণ করছেন। 
যেমন, অধিকাংশ রোগী এরকম করেই থাকে । তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বেইশ 
অবস্থায় ছিলেন, তখনও সাহাবায়ে কেরাম লাদৃদ করলেন । তারপর ফযল তার ইশ আসলো । তিনি সাহাবাদেরকে 
নির্দেশ দিলেন, তোমরাও 'লাদৃদ' কর। তারপর সাহাবায়ে কেরামও নিজেরা 'লাদুদ' করলেন । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম“ লাদৃদ' থেকে বারণ করেছিলেন, যেহেতু তিনি জানতেন, এ 
ব্যাধিতেই তার মৃত্যু হবে । অতএব 'লাদৃদ' দ্বারা কোন কাজ হবে না। তবে বিশুদ্ধ মতে লাদূদ থেকে তার বারণ 
করার কারণ ছিল, 'লাদুদ' তার রোগ উপযোগী ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম মনে করেছেন, তার পার্খশদেশে ব্যথার 
রোগ হয়েছিল, যেই রোগের জন্য 'লাদৃদ" উপযোগী ছিল । অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো 
এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “লাদুদ' করতে বললেন কেন ? 

(১) কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা কিসাস এবং প্রতিশোধ নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। যেমন, আল্লাহ বলেছেন- 
১4:05 ৩১০1০ ৯১৮৮13৭১৩৫৪ ৬১৮৪৪ ৩৫ তবে এ উত্তর সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না বরং তিনি মাফ করে দিতেন । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ২৯৫ 
(২) কারও কারও অভিমত হল, এ নির্দেশটি ছিল, তার পূর্ণ স্নেহের বহিঃপ্রকাশ । কেননা হতে পারে উপস্থিত 
সাহাবাগণ এ কাজের জন্য আখেরাতে পাকড়াও হবেন । তাই দুনিয়াতেই তাদেরকে নিক্কৃতি দিয়ে দিলেন। 
(৩) বিশুদ্ধ মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে আদব ও শিষ্টাচার 
শিক্ষা দিয়েছেন । যেন সাহাবায়ে কেরাম আর এমন না করেন। 

প্রশ্ন হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি. কে উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করলেন না 
কেন ? এর উত্তর যেহেতু হযরত আব্বাস রাষি. তখন ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। যেমন, বুখারী ও মুসলিমের 
বর্ণনাতে এসেছে, স্রযরত আয়েশা রাযি. বলেন, 444444043৮6 ৮০৩-এ এ জন্য তাকে 'লাদৃদ' করা হয়নি। 
কেউ কেউ বলেন, হযরত আব্বাস রাযি. রোযাদার ছিলেন । বিধায় তাকে নির্দেশভুক্ত করা হয়নি । কারও কারও মতে, 
আব্বাস রাষি. যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা ছিলেন । আর চাচা পিতৃতুল্য বিধায় সম্মানার্থে 
তাকে উক্ত নির্দেশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। (আল-কাওকাব, তুহফাহ, তাকমিলাহ) 

-৯ ই হামযা ও মীমে যের। এক জাতীয় সুরমার নাম । যা লালচে কালো রং বিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রাচ্য 
এর জন্ম । কোনও কোনও আকাবির এর দ্বারা ইস্পাহানী সুরমা উদ্দেশ্য নেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য এ সুরমা, যা সুস্থ চোখের জ্যেতি বাড়ায় । আর অসুস্থ চোখে ব্যথা সৃষ্টি করে। শব্দটির আলিপকে পেশ 
দিয়েও কেউ কেউ পড়েছেন। 

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের আলোকে লিখেন, সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত । বিশেষ করে 
'ইসমিদ' সুরমা উত্তম । ঘুমানোর পূর্বে সুরমা অধিক ফলপ্রসূ । 

সুরমা কয় শলাকা দিতে হবে ? 

. কেউ কেউ বলেন, উভয় চোখে তিনবার তিনবার দিবে ৷ কারও কারও অভিমত হল, ডান চোখে তিনবার এবং 
বাম চোখে দু”বার। হাফেয ইবনু হাযার এবং মোল্লা আলী কৃারী রহ. প্রথম পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যদিও 
অবস্থাভেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহার করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। 
তবে প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা অধিক। তাই উত্তম এটিই। (খোসায়েলে নববী) 
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১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার রহ........ ইমরান ইবনে হুসাইন রাষি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন । ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, কিন্তু আমরা রোগ-বালাইয়ে 
নিপতিত হয়ে দাগ দিয়েছি । তবে আমাদের কোন ফল হয়নি এবং আমরা তাতে সফলতাও লাভ করিনি । ইমাম 
তিরমিযী রহ, বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
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২০. আব্দুল কুদ্দুস ইবনে মুহাম্মদ রহ...... ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে 
দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে । এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস রাযি, 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

সহজ তাহব্কীক ও তভাশল্রীহ্‌ 

৬৫) মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে, 6১. (৮৫ .০০) ৮ ৬১৫ তপ্ত লোহা ইত্যাদি দ্বারা দাগ দেওয়া 
হল। (১53 ৬১:%। দগ্ধ হল। গরম লোহায় দাগানো হল। সেঁকা হল। (৫১ ১৫_:1 অমুককে সেঁকা দিতে 
বলল। লোকটিকে সেঁকা দেওয়ার সময় হল। £:৫4/ সেঁকা দেওয়ার স্থান। %1/:/ সেঁকা দেওয়ার লোহা, ইন্ত্রি। 


দাগ লাগানো এবং নিষেধ সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন 


কোনও কোনও হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কোন কোন সাহাবা যেমন 
সাঁদ ইবনে মু'আয, আস'আদ ইবনে যারারাহ রাযি. প্রমুখ দাগ দিয়েছেন । অথচ আলোচ্য হাদীসে কাজটি সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। 

(১) হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, ৮৫-/| ৮৫ 44 এর বর্ণনা মানসূখ হয়ে গেছে। উক্ত 
নিষেধাজ্ঞা ছিল ইসলামের প্রথম দিকে । যখন মানুষের অন্ধবিশ্বাস ছিল যে, চিকিৎসা শুধু দাগ দেওয়া বা সেঁকা 
দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে। দাগ দেওয়াকে তারা সুস্থতার জন্য উসীলা মনে করার পরিবর্তে সুস্থতাদানকারী মনে 
করত । তারপর যখন মানুষের অন্তরে ইসলামী আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন পুনরায় 
দাগ-চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। | 

(২) নিষেধ করা হয়েছে পরামর্শ হিসাবে । কেননা এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে অনিষ্টতার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা 
শরীরে সেঁকার দাগ রয়ে যাওয়ার সম্তাবনা থাকে, তাই নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের বিধান হিসাবে এ 
'নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করা হয়নি। 

(৩) নিষেধাজ্ঞা আরোপের বর্ণনা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মানুষের কাছে এছাড়াও অন্য উষধ থাকবে । 

(৪) %১৯১$%:৫ তথা অতিরিক্ত দাগ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে দাগ দেওয়া জায়িষ। 

€৫) নিষেধাজ্ঞার হাদীস হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর সঙ্গে বিশেষিত। কেননা এ চিকিৎসা তার জন্য 
সমীচীন ছিল না। 

(৬) হযরত মাওলানা মুফতী শফী রহ. বলতেন, শরী “আতের দৃষ্টিতে দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা পছন্দনীয় 
নয়। কেননা দাগ লাগানোর দ্বারা রোগী নিশ্চিত ব্যথা-যন্ত্রনা পাবে । তাছাড়া রোগ নিরাময়ের বিষয়টিও নিশ্চিত 
নয়। তবে সম্তাগতভাবে এ চিকিৎসা জায়েয আছে- এতে কোন সন্দেহ নেই । অবশ্য এটা উত্তম নয় । যেসব 
রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে দাগলাগানোর চিকিৎসার অনুমতি 
দিয়েছেন, সেগুলো সব বৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ হতে পারে অন্যান্য চিকিৎসায় কাজ না হওয়ার কারণে শুধু 
অপারগতার ক্ষেত্রে চিতিসার এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। 
মোটকথা, দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা ভালো । বর্তমান যুগে অপরেশন দাগের 
মাধ্যমে চিকিৎসার পর্যায়ভুক্ত । সুতরাং একান্ত প্রয়োজন না হলে তা না করা উচিত। 

(দরসে তিরমিহী ১, আল-কাওকাব খণ্ড ৩,) 


মাসআলা ঃ আমাদের বর্তমান যুগে অপারেশনের হুকুম দাগ-চিকিৎসার হুকুমের অনুরূপ । সুতরাং বিনা 
প্রয়োজনে এ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। (দরসে তিরমিযী, আল-কাওকাব) 
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৩৮৮ ০ $45৮148 ১৩ ্ ৩০ ০১৮০ ঞ$$, সুতি 91550 4৮০৮৪ 
২, হমাইদ ইবনে খাসআাদা রূহ টা আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
“শাওকা” রোগে আসআদ ইবনে যুরারা রাযি.-এর দাগ লাগিয়েছিলেন। এ বিষয়ে উবাই ও জাবির রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
সহজ তভাহ্কীক ও তাশবীহ্‌ 
নিক আন সিএ এলেছে- 


2৫5০ 


উর সানা অর্থ বুড়ো আঙ্গুলে 
যন্ত্রণাদায়ক ফৌড়াবিশেষ। 
১৫ $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে দাগ দিয়েছেন অথবা কাউকে দাগাতে বলেছেন, 
এটা স্পষ্ট হয়নি যে, উল্লেখিত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হযরত আসআদ রাযি. ০০০55 
দেওয়া হয়েছিল । 
সেঁকা দেওয়া দাগানোর ব্যাপারে চার ধরনের বর্ণনা 
১. কোন কোন হাদীস দ্বারা জায়েয প্রমাণিত হয় । যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। 
২. কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, দাগ লাগানো নিম্নে প্রমাণিত হয়। 
৩. কোন কোন হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাগানো পছন্দ করতেন না।, 
৪. কোন কোন হাদীসে দাগানোর ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়েছে। 
বিরোধ অবসান 
উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যেসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাগানোর কথা বলা 
হয়েছে, সেগুলো মূলতঃ দাগানোর বৈধতা প্রমাণ করে । আর যেসব হাদীসে অপছন্দনীয়তার কথা বুঝা যায়, সেগুলো 
বৈধতার পরিপন্থী নয়। কেননা অপছন্দনীয়তা অবৈধতা বুঝায় না। বহু জিনিস আছে এরকম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করতেন না, কিন্তু অন্যদেরকে নিষেধও করতেন না অনুপভাবে যেসব হাদীসে না 
দাগানোর প্রশংসা এসেছে, সেগুলোও অবৈধতা বুঝায় না। কেননা প্রশংসার উদ্দেশ্যে ছিল, শুধু একথা প্রকাশ করা 
যে, না দাগানো উত্তম | অবৈধতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয় । আর যেসব হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দাগানো থেকে নিষেধ 
করা হয়েছে, সে নিষিদ্ধতা মূলতঃ তখনকার জন্য যখন রোগের চিকিৎসার জন্য দাগানো ছাড়া অন্য পদ্ধতি করার 
সুযোগ থাকে । দাগানোর মূলতঃ প্রয়োজন না থাকে । 
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এ জাল ইরনে সুরার রহ না আনাস রাঘি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের রগে এবং কীধে রক্তমোক্ষণ করাতেন। আর তিনি মাসের সতের, উনিশ 
এবং একুশ তারিখ রক্ত মোক্ষণ করাতেন | এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস ও মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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২৩. আহমদ ইবনে বুদাইল ইবনে কুরাইশ ইয়াসী কুফী রহ......... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মিরাজ-এর ঘটনা বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি তখন 
ফিরিশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই গেছেন, সে দলই তাকে বলেছে, আপনি আপনার উম্মতকে রক্তমোক্ষণের 
নির্দেশ দিবেন । 
হাযিভি বলেন, ইবনে মাসউদ রাি.-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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২৪. আবদ ইবনে হুমাইদ রহ তিনি ইকরিমা রহ. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি.-এর তিনজন 
রক্ত মোক্ষণকারী গোলাম ছিল । দুজন তো তার ও তার পরিবারের আয়ের জন্য মজুরীর বিনিময়ে কাজ করত আর 
একজন তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনের রক্তমোক্ষণ করত। 

ইকরিমা বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রক্ত 
মোক্ষণ অভিজ্ঞ গোলাম কতইনা ভাল । সে (দূষিত) রক্ত বিদুরীত করে, (উপার্জন করে) পিঠের বোঝা লাঘব করে 
এবং চোখের ময়লা দূর করে । ইবনে আব্বাস রাযি. আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 
মি'রাজে গমন করেন তখন ফিরিশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই তিনি গিয়েছেন, সে দলই তাকে বলেছেন, আপনি 
অবশ্যই রক্ত মোক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তিনি বলেন- সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে রক্ত মোক্ষণ 
উত্তম । তোমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে উত্তম হল, নাক দিয়ে ওঁঘধ দেওয়া, মুখ দিয়ে ওষধ দেওয়া, রক্ত মোক্ষণ 
এবং জুলাপ ব্যবহার করা । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আব্বাস রাযি. ও তার সঙ্গীগণ মুখ দিয়ে উষধ প্রদান করে । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কে আমার মুখ দিয়ে উষধ দিয়েছে? সকলেই চুপ করে রইলেন। 
তিনি বললেন যে, তার চাচা আব্বাস ব্যতীত এ ঘরে যারা আছে, সবাইকে মুখ দিয়ে ওষধ প্রদান করা হবে। এ 
বিষয়ে আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আব্বাস ইবনে মানসূর রহ.-এর রিওয়ায়াত ছাড়া 
এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 

সহজ তাহককীক ও তাঁম্রীহ 
৮৮৮২৮ ৪ শব্দটি (৮৮ থেকে। (4:51 অর্থ সিঙ্গা লাগানো, রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা ্ুহণ করা, রক্তমোক্ষণ 
চিকিৎসা গ্রহণ করা। 
১৫৭ £ ঘাড়ের ধমনীদ্বয়কে ১৬০: বিলা হয় । যেখানে সাধারণতঃ শিঙ্গা বা রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা প্রয়োগ 
করা হয়। 
৯৫/। ৪ এর বহুবচন ৫51৫ অর্থ ঘাড় সংলগ্ন পিঠের উপরের অংশ, কীধ। 


আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবেশ কয়েকবার এ চিকিৎসা পদ্ধতি 
গ্রহণ করেছেন। যার কারণ ছিল, ইয়াহুদীরা খায়বরে তাকে প্রাণনাশক বিষ পান করিয়ে দিয়েছিল । উদ্দেশ্য ছিল, 
রাসূলুল্লাহ সান্থান্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দিয়ে তাদের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করা । যদিও তাদের 
বিষমিশ্রিত গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরোপুরি ভক্ষণ করেন নি। কিন্তু যতটুকু খেয়েছেন, 
তারই প্রতিক্রিয়াতে মাঝে মাঝে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন । 

যে দিকটায় তিনি ব্যথা অনুভব করতেন, সে দিকটায় শিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজন হত । আর যেহেতু বিষের 
প্রতিক্রিয়া রক্তের সঙ্গে মিশে যায় বিধায় পুরো শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে । এজন্য ব্যথাটা এক সময় এক জায়গায় দেখা 
দিত। যেখানে দেখা দিত, সেখানে তিনি শিঙ্গা দিতেন। এ কারণে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম অবস্থায়ও শিঙ্গা দিয়েছেন। 


£ 


61155, (৮৮৮ 0৮৫$ ই আল্লামা সাহারানপুরী রহ. বযলুল মাযহৃদে ফতহুল ওদূদ-এর বরাতে উল্লেখ 
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করেছেন, উল্লেখিত তারিখগুলোতে শিঙ্গা লাগানোর পেছনে হেকমত ছিল, মাসের শুরুতে রক্ত চলাচল তীব্র 

থাকে । আর মাসের শেষে এসে ঝিমিয়ে পড়ে । পক্ষান্তরে মাসের মাঝামাঝি সময়ে রক্ত স্বাভাবিক থাকে ৷ আর 
তাই মাসের মধ্য তারিখগুলো এ চিকিৎসার জন্য অধিক উপযোগী । 

45412 $ এখানে উম্মত" ছারা উদ্দেশ্য, তৎকালীন আরববাসী অথবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

এর সম্প্রদায়ের লোকজন কিংবা উম্মতের সকল সদস্যই উদ্দেশ্য হতে পারে । যার জন্য উল্লেখিত রক্তমোক্ষণ 
চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরী । আল্লামা তাবারী রহ. সহীহ সনদসহ ইবনে সীরীন রহ. থেকে নকল করে বলেন, 
চল্লিশোর্ধ মানুষের জন্য উক্ত চিকিৎসা উপযোগী নয়। 

শিঙ্গার এ গুরুহ ও ফযীলতের কারণ হল, রক্ত খারাপ হয়ে গেলে অনেক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। এ ধরনের 
রোগের চূড়ান্ত চিকিৎসা হল, এঁ খারাপ রক্ত বের করে ফেলা ৷ রক্ত বের করার অন্য পদ্ধতির তুলনায় শিঙ্গা অধিক 
পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, হিজায একটি উষ্ণ অঞ্চল । আর উষ্ণ অঞ্চলের মানুষের জন্য শিঙ্গা লাগানো অধিক 
উপযোগী | কেননা মৌসুমের তাপদাহ ও শৈতপ্রবাহের কারণে মানুষের মেজায ও স্বভাবেও পার্থক্য চলে আসে। 
গরম এলাকায় গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা দেখা দেয় দেহের বাহ্যিক অংশে ৷ আর অভ্যন্তরাংশে থাকে ঠাণ্ডার প্রভাব । তাই 
গরমকালে উষ্ণতা দেয় দেহের বাহ্যিক অংশে । আর অভ্যন্তরাংশে থাকে ঠান্ডার প্রভাব । তাই গরমকালে অধিক ঘাম 
আসে । আর অভ্যান্তরীণ অবস্থা ঠাপ্ত থাকার কারণে হজম সহজে হয় না। এভাবে রোগ-ব্যাধী সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে 
শীতপ্রধান দেশগুলোতে মানুষের দৈহিক উষ্ততা শীতের কারণে দেহের অভ্যন্তরে চলে যায় । যার ফলে হজমশক্তি 
বৃদ্ধি পায়। পেশাবে বাস্প বের হয়। রোগ-ব্যাধি কম হয়। শিঙ্গায় যেহেতু শরীরের উপরাংশ থেকে রক্ত বের হয় আর 
হেজাযে দেহের উপরাংশে উষ্ণতা অধিক থাকে । তাই শিঙ্গা সেখানকার লোকদের জন্য অধিক উপযোগী ও সঙ্গত। 
র ণ (মোজাহেরে হক) 
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20122 ৫০০15 ঞ্চ ১3136 2৫4 বাগ 


£ 
০ পু গু ০2 


241৯ ৩ 38505 46৮8855045505 এ ৬৪০৩ ৭০০৮৮ 1১. 


৮৮০৮৫৩42014 4/০40 ব্ি ৪6 2698 

২৫. আহমদ ইবনে মানী রহ...... আলী ইবনে উবায়দু্লাহ তার পিতা সালমা উম্মু রাফি" রাযি. থেকে বর্ণিত। 
সালমা রাষি. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমত করতেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যখনই তরবারী বা কাটা ইত্যাদি ছারা আহত হয়েছেন, আমাকে তাতে মেহদী লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । ফাইদ রহ.-এর সূত্রেই আমরা এটি সম্পর্কে জানি। কোনও 
কোনও রাবী ফাইদ থেকে এটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী তার পিতামহী সালমা রাযি. 
বর্ণিত....... । সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী উল্লেখ করাই অধিক সহীহ । 

সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ্‌ 

+33% ৫ $ তিনি হলেন হযরত আবু রাফি” রাযি এর স্ত্রী উন্মে রাফি" সালামা। তিনি সাহাবী । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩০১ 
2৮৮50155215 2401 ৮179 5101 ৮2৮, 218৪ £ ও এর উপর যবর, আবার পেশও দেওয়া যায়। 
তলোয়ার বা ছুরি ইত্যাদির আঘাত । £:4+4$ ৪ ০ এর উপর যবর। পাথর বা কাটার আঘাত । (তুহফাহ) 
মেহদীর ক্রিয়া শীতল বিধায় এর আর্দ্রতা জখমের জ্বালা-পোড়া কমিয়ে দেয় । 


+০-০ 227) 2৯1৮৫ 45255 ৪ 

অনুচ্ছেদ £ ১৪. ঝাড়-ফুঁক অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে 
১14585 ৩5 উঠ ৮৮5 ৩৪ ৫882 5 ৩ ৮১৫ এ ৩ 84 
৩১ ৬4৫ ৭ 5৮7 ৩ (৪ 580 55250 4 চ্গ ৩6 22$ 01৮2820 


চা 6:০৫ 


শি 
৮১৮৭০ 8:০৮ ৫2১০ 168 ১৮৮ ০০145 হি 3৫5১৮ 31655 $55271 

২৬. ইবুনদার রহ........আফ্ফান ইবনে মুগীরা ইবনে শু“বা তার পিতা মুগীরা ইবনে শু“বা রাযি. থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, যে ব্যক্তি দাগ নেয় বা ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে, সে 
তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

সহজ তাহবকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে দু'ধরনের হাদীস ও বিরোধ নিরসন 

ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে দু'ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। এক ধরনের হাদীস ছারা বুঝা যায়, ঝাড়-ফুঁক সম্পূর্ণ নিষেধ। 
আবার কিছু হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ঝাড়-ফুঁক করা ইসলামে অবৈধ নয় বরং জায়িয ৷ উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সাম 
স্য বিধান করা হয় এভাবে যে, নিষেধের হাদীস এসেছে, জাহিলিয়্যাত যুগের ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে । কেননা 
জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষ ঝাড়-ফুঁক শিরকী বাক্য বলা হত এবং তাদের ধারণা ছিল, এসব ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে 
বিপদ-আপদও রোগ-ব্যাধি, কুনজর প্রভৃতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে জায়িষের হাদীস এসেছে, শিরক ও 
কুফরিমুক্ত শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে । 

আল্লামা জালালুদ্দীন সুযৃতী রহ. বলেছেন, তিনটি শর্তে উলামায়ে কিরাম ঝাড়-ফুঁক জায়িয বলেন । (১) আল্লাহর 
কালাম, তার নাম এবং গুণাবলীর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে । (২) আরবী ভাষায় হতে হবে এবং সুবোধ্য 
উচ্চারণে হতে হবে। মন্ত্রের মত দুর্বোধ্য উচ্চারণে হলে চলবে না। €৩) বিশ্বাস থাকতে হবে, ঝাড়-ফুঁক কিছুই 
7575555 ইসলামের দৃষ্টিতে ঝাড়-ফুঁক হল, দু'আ এবং রোগযুক্তির প্রার্থনা । 

১5:81 4 ০৮ 6১ £% ৪ ঝাড়-ফুঁক কিংবা দাগ-চিকিৎসা প্রকৃতপক্ষে মূল তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয়। 
টিটিজ বিভিিরি হত 


০০ এ] চি টি ৬৮৯ ৫৮৮ ২১৮৪ 
অনুচ্ছেদ £ ১৫. ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি 
৮০04৫ ৮৪ ৪4৩০৪? 0৯ ৩2৮ 5৪985 20১50 সি ১৯ 
85771557 56851757111 ৮০ ০৮৭ ৩: 4১2 
02604557652 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩০২ 


২৭. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ খুযাঈ রহ....... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামজ্বর, বদ নজর এবং কার বংকলের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। 


৫ ৫ ৬৫ 255-4৮5:8:5 


০০:৯৩ কি ৩৪954209৪5৩ ০৮৯ ০ ০১০০৪ ৩ ১৯৯০ 0 

22417257752 চি 451 4555 014730 ৩৫৮০ ৩৪ ৬০৯৭ ৮০01 ৮০ 

55075855228 2225৮876555 154 82508 

৮20 ০৪ ৮৪১৯ এও চৈ ৩: 2০৫৯৪ ৮ ৩ 31৮5 5505) 2৯১ উকিল ডিস 

২৮. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ........ আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জ্বর এবং কারাংলারের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, সুআবিয়া ইবনে হিশাম সুফিয়ান রহ. সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির তুলনায় আমার 


মতে এ রিওয়ায়াতটি অধিক সহীহ । এ বিষয়ে বুরায়দতা, ইমারান ইবনে হুসাইন, জাবির, আয়েশা, তালক ইবনে 
আলী, আমর ইবনে হাযম রাযি. আবু খিযামা তৎ পিতার বরাতে হাদীস বর্ণিত আছে। 


1525 81552 019৮5 ০৪ পু ড6 2৫2৪ ০০ ৬:25 ৩: এ 2 6 
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৫৮০ ৯ 


রি এ 
২৯. ইবনে আবু উমর রহ........ ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, বদ নযর অথবা জ্বর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক নেই । শু“বা রহ. এ হাদীসটিকে শা“বী - বুরায়দা 

রাষি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 

সহজ তাহব্কীক ও তভাশব্ীহ্‌ 
৮০০1 ০৮৪ (৪) 2৫ বহুবচন ৩ ও ০৫ অর্থ হল, হুল বা দংশনকারী প্রাণীদের বিষ। কোন 
ব্যক্তিকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে, তার জন্য উত্তম চিকিৎসা হল, শরী“আতসম্মত ঝাড়-ফুঁক । উলামায়ে 
কিরাম বলেন, এ হাদীসের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। 

৮৪০০ £ বদনজর একটি বাস্তবতা । কেউ কেউ এটাকে বলেন, বিষনজর | যেমনিভাবে সাপ-বিচ্ছুর হুল 
রা অনুরূপভাবে কিছু মানুষের চোখেও বিষ রাখা হয়েছে। এ চোখ যেখানে পড়বে, টা 
ংস করে ছাড়বে । তাই এর প্রতিকারের জন্য ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ শরী'আতের গপ্তির ভেতরে হলে শুধু 

জায়িযই নয় বরং এ উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন। 

25 ঃ অর্থ, পিপিলিকা। পার্খ্বদেশের ক্ষত বা ঘাসমূহ। এখানে দ্বিতীয় অর্থটই উদ্দেশ্য । খুঁজ-পাঁচড়া দেখতে 

অনেকটা পিপিলিকার মত কিংবা পিপিলিকার মত খুঁজলি-পাচড়াও কুটকুট করে কামড়ায় বিধায় একেও দু: বলা 
হয়। 


চা 


্ এ ৩৪ ৮, বু. £: 3 £ এখানে ঝাড়-ফুঁক এ তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং 
ঝাড়-ফুঁক এ দু'টির ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ -একথা বলাই উদ্দেশ্য । 


ফয়ধুল হাদী শরহে-ভিরমিযী ছোনী) - ৩০৩ 
০ ৩১৮০, ৫5 ১৮৯ ০৮৪৬৪ ডি 
এ ১৬. 77577 
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৩০. হিশাম ইবনে ইউনুস কুফী রহ..... আবু সাঈদ রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআওওয়াযাতাইন নাধিল না হওয়া পর্যন্ত জিন্নাত এবং বদ নজর থেকে পানাহ চাইতেন । পরে 
সুরাদয় নাযিল হওয়ার পর এ দুটিকেই গ্রহণ করেন এবং তাছাড়া অন্য সব ছেড়ে দেন। এ বিষয়ে আনাস রাযি. থেকে 
হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 

সহজ তাহবকীক ও তাশব্রীহ 

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহ. এ সূরাদয় সম্পর্কে বলেন, এ সূরাদ্ধয়ের উপকার ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের 
জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যাধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সুরাদ্য়ের 
কার্যকারিতা অনেক । বলতে গেলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয় এ সূরাদ্য় 
তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় । 

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন 
রোগে আক্রান্ত হলে এ সূরাদ্ধয় পাঠ করে হাতে ফু দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তার 
রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এ সূরাদয় পাঠ করে তার হাতে ফুঁক দিতাম । অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে 
বুলিয়ে নিতেন । আমার হাত তার পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না, তাই আমি এরূপ করতাম । (ইবনে কাসীর) 
১67572 ০০১ $ হযরত রশীদ আহমদ গঙগহী রহ. বলেন- 

(১:49 2240] 3৫8 ০৯১০৫ ০20 4০ এ 5, 64 
অর্থাৎ বেশির ভাগ সময় অন্য তায়াওউয ছেড়ে এ দুটি পড়তেন। 


95550172518 
অনুচ্ছেদ £ ১৭. বদ নযরের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক করা 


৮/5/ 5 551০27225৮2 ৮৪ 7722147 4০4০ পু প্র 255 
টিনিটা রা 77 


টিভি চির িিি ডি] ঠা রো 
7 91 


সিভি ৯ 5 ৩৫৫ ৩ 
&:2৮0। ০৫ ৩৪ ০৪ ০4০, ভি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _- ৩০৪ 

৩১. ইবনে আবী উমর রহ........ উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী রাযি. থেকে বর্ণিত । আসমা বিনতে উমাইস 
রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফরের সন্তানদের খুব তাড়াতাড়ি নজর লাগে । আমি কি তাদের ঝাড়-ফুঁক করাতে 
পারি? তিনি বললেন, হ্যা । কোন জিনিস যতি তাকদীরকে অতিক্রম করার মত হত তবে বদ নযর তা অবশ্যই 
অতিক্রম করতে পারত ৷ এ বিষয়ে ইমরান ইবনে হুসাইন ও বুরাইদা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আইয়ুব_ আমর ইবনে দীনার উরওয়া ইবনে 
আমির- উবাইদা ইবনে রিফা“আ- আসমা বিনতে উমাইস রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামথেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। . ণঁ , 

54554501452 5৫ 913৮0 485 ও 0৬ ৮ ৫2 ৫ 435 (8৪ 

৩২. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ. এটিকে আবদুর রায্যাক..... মামার আইয়ুব রহ. থেকে আমাদের বর্ণনা 

করেছেন। 
তন শটে এ, ৫ 


টি ১৮ এরই অংশবিশেষ 


/ 22: 8 ১%১৮ ০ নর রাত নে ত 2০5 
টি ভোগা ০৪০০০৪9৮০। এ রা জেদ টা 
০0114 রি 9] ১%/ ৫ 


(44048506954 ১৮৮৪ $56525541813-86 ৫৫৫8: 


32০১০ 80 (৯15 41৩ 
৩৩. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । বলতেন, আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ যাত ও 
সিফাতের ওসীলায় আমি তোমারদের উভয়ের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক শয়তান, প্রাণনাশক বিষ, এবং 
প্রত্যেক ধরনের আপতিত বদনযর থেকে । ইবরাহীম আ.ও (তার পুত্রদ্বয়) ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য অনুরূপ 
আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। রি 
2১2৫৪ র্ ১৩০৫০ 5 2 5 4 5 ০ 4 ৮211 2245 
১ 85১০৫520502 -4১ 7 ৩] ৮০৭৮ 
০ 


পে ৮. 


62৮ ৫০৮ ৩১১৮ 17৯ এ 
৩৪. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ......... মানসূর রহ. সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
নিত জানিনা ও তাশর্রীহ্‌ 
৮০০ ২ শব্দটি (424 এড: ৮৫550 2 ঃ অর্থাৎ সুন্দর হওয়ার কারণে নজর অতি তাড়াতাড়ি 
প্রভাব ফেলত । 


408 ০১৮4৫ £ কেউ কেউ বলেন, কালিমাতুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মজীদ। কারও কারও অভিমত হল, 
আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী । আল্লামা জাযারী রহ. বলেন, £01 ১০৫ এর সিফাত 7502)1আনার কারণ 
হল, আল্লাহ তা'আলার কালাম মানুষের র কালামের মত দোষ-ক্রটিযুক্ত নয় বরং তার কালাম পরিপূর্ণ তথা যাবতীয় 


1০ এও» 1 


4 


হারা ভি নিব ছোলা) 35৫ 
৭০ 14 1754 2 ৮৮ 912 ৬১০৫ 
অনুচ্ছেদ $ ১৯. বদনযর সত্য এবং এজন্য গোসল করা 


তে ৪০ রিও ভি 28487 টিন £ 5 2 চি, 4৫ এ ০5 


(৮: 91 ৫: তি টিটি ১55238454৮৮ ০০০ 
8০01200০505 4048 ৬ 01727 

৩৫. আবূ হাফস আমর ইবনে আলী রহ....... হাইয়া ইবনে হাবিস তামীমী তার পিতা হাবিস তামীমী রাঘি. থেকে 
বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, হাম বলতে কিছু নাই। বদ নযর সত্য । 


6 


ভিরুির্ (৩৬৮০৭ ৯০ ৬ ৪ ৩ ৩১০৭ ৯ তা ও 2 ৯৮ 
145 4465 £ 0691 71025 3 ০ ১৫1৫ 2৭ ৫ এ ১%। 


2 রি জি ৫৬৪ গর ৫৮4-৮8৫৫4৮248061 
১৪১১৫ ৫2 ০৫৪ ৬6 উ৩ত5 ৪6648 ৪425 ০৪ 5 ০ ও 


9০৮ ০৮৫৫ 


১5 /৩/8454 ৩ রা 5 ক 8) 96122 95 চু ৪ ৫ ০ 


স্ তশর্ণ 


244 ৮55 555444 

৩৬. আহমদ ইবনে হাসান ইবনে খিরাশ আল-বাগদাদী রহ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন জিনিস যদি তাকদীরকে পরাভূত করতে পারত তবে 
অবশ্যই বদ নযর তা পরাভূত করত। এ বিষয়ে যদি কেউ তোমাদের গোসল করাতে চায় তবে তোমরা গোসল 
করতে রাযী হয়ে যেও। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । হাইয়্যা ইবনে হাবিস বর্ণিত রিওয়ায়াতটি 
গরীব। ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাছীর- হাইয়া ইবনে হাবিস - তার পিতা হাবিস - আবু হুরাইরা রাষি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে শায়বান রহ.ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলী ইবনে মুবারক এবং হারব 
ইবনে শাদ্দাদ এতে আবু হুরাইরা রাষি.-এর উল্লেখ করেননি । 

সহজ তাহবকীক ও তাশবর্ীহ্‌ 

1৮441 ৮৮ ৮5 3 $ কেউ কেউ বলেন, এখানে £ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পেঁচা। প্রাচীন আরবদের আকীদা ছিল, 

এটি যখন কোন ঘরের উপর বসে সে ঘর ওজাড় হয়ে যায়, অথবা এ ঘরের কোন লোক মারা যায়। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর মাধ্যমে এ আদীকা বাতিল সাব্যস্ত করলেন এবং অশুভ লক্ষণ -এর অন্ধ 

বিশ্বসকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। 
বদনজর £ 

হাদীসের বর্ণনানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, নজর লাগার বিষয়টি সত্য । জান-মাল ইত্যাদির প্রতি ববনজর লেগে 
তার ক্ষতি সাধন হতে পারে । আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে । এমনকি সন্তানের প্রতিও 
পিতা-মাতার বদনজর লাগতে পারে । অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, জিন-ভূতেরও বদনজর লাগতে পারে। 
আমাদের দেশে কোথাও কোথাও একে বলা হয় “বাতাস লাগা? । 

বদনজর সত্য -এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সর্বস্বীকৃত অভিমত। কিন্তু মু'তাযিলারা বদনজরকে 


2:৫2 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী (ছানী) - ৩০৬ 

অস্বীকার করে । তবে তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভ্রান্ত । তাদের ভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য উপরিউক্ত হাদীসই যথেষ্ট । 
4801 90০ (এ ৩৮৫০ £ অর্থাৎ এ বিশ্বজগতে ছোট-বড় প্রতিটি জিনিসের কেন্দ্র হল, আল্লাহ্‌ তাআলার 

তাকদীর ৷ কোন জিনিসই তাকদীরের বৃত্ত থেকে মুক্ত হতে পারে না। যদি মেনে নেই, তাকদীরের বৃত্ত অতিক্রম 

করার মতও জিনিস আছে, তাহলে সেটা হত, বদনজর । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বদনজর কুপ্রভাব ভালভাবে বর্ণনা 

করা। 
বদনজরের অযূর পদ্ধতি 
1৮4৫ 2:1৮: £:1161 £ আরবদের অভ্যাস ছিল, কারও উপর কারও বদনজর লেগে গেলে যার 

উপর লেগেছে তার হাত, মুখ, পা এবং নিঙ্নাঙ্গ ধুয়ে সেই পানি যার উপর নজর লেগেছে তার উপর ঢেলে দেওয়া 

হত । এর মাধ্যমে সবচেয়ে নিম্ন ফায়দা এই হত যে, নজরাক্রাত্ত ব্যক্তির সন্দেহ দূর হয়ে যেত। আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এটি নিষেধ করেননি । 

ইমাম নববী রহ. লিখেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যার নজর লেগেছে, তার গোসল করার পদ্ধতি হল, একটি 
পাত্রে করে তার সামনে পানি আনা হবে । পাত্রটিকে যমীনের উপর রাখা যাবে না। তারপর সে পাত্রটি থেকে এক 
কোশ পানি নিয়ে কুলি করবে। কুলির পানি পাত্রের মধ্যে ফেলবে । অতঃপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত 
করবে । তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম কনুই এবং বাম হাতে পানি নিয়ে ডান কনুই ধোবে । হাতের তালু এবং 
কনুইয়ের মধ্যখানের স্থান ধৌত করা যাবে না। তারপর ডান পা ধৌত করবে। তারপর বাম পা ধৌত করবে। 
তারপর অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম ডান কজি ধোবে এবং বাম কজি ধোবে। সর্বশেষে কাপড়ের নিচে ইসতেঞ্জার জায়গা 
ধোবে। এসব অঙ্গকে এ পাত্রেই ধোবে। ধোয়া শেষ হওয়ার পর, এ পানি নজরাক্রান্ত ব্যক্তির পেছনের দিক থেকে 
মাথার উপর ঢেলে দিবে। 

বলা বাহুল্য যে, নজর দানকারীকে এরূপ ধৌত করার জন্য বাধ্য কনা খাবে কি না -এ ব্যাপারে কোন কোন 
উলামা বলেন, বাধ্য করা যাবে না। মাযরী রহ. বলেন, এটা বিধানের অন্তর্ভুক্ত । এই বিধান পালন করা ওয়াজিব । 
অতএব নজর লাগা নিশ্চিত হলে যার নজর লেগেছে তাকে এরূপ ধৌত করার জন্য বাধ্য করা যাবে । তিনি বলেন, এ 
বিধান লংঘন করা মানবতা বিরোধী বলে বিবেচিত হবে । বিশেষ করে বদনজরের কারণে যদি মৃত্যুর আশংকা সৃষ্টি 
হয়। 

আল্লামা ইবনে কাযর্যিম বলেন, কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি 55 312: 4 21)। 25৬ বলে 
কিংবা সংক্ষেপে শুধু 4101 2.5 বলে, তাহলে বদনজর লাগে না। 

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়ে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ 
প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায । 

টু চন 
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৩৭. হান্নাদ রহ.......... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। অনন্তর আমরা এক সম্প্রদায়ের নিকট অবস্থান করলাম এবং 
তাদের নিকট আতিথেয়তা প্রার্থনা করলাম । কিন্তু তারা আমাদের মেহমানদারী করল না । পরে তাদের সর্দারকে বিচ্ছু 
দংশন করে । তখন তারা আমাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের কেউ কি বিচ্ছু কাটার মন্ত্র জান? আমি বললাম, হ্যা 
আমি জানি । কিন্তু আমাদেরকে অনেক বকরী না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঝাড়ব না। তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে 
ত্রিশটি বকরী দিব। অনন্তর আমরা রাষী হয়ে গেলাম । সাতবার আলহামদু লিল্লাহ.... সূরাটি পড়ে তাকে ঝাড়লাম। 
ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং বকরীগুলোও আমাদের করায়ত্তে নিয়ে এলাম। 


আবূ সাঈদ রাযি. বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই আমরা বললাম, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ এগুলোর বিষয়ে তাড়াহুড়া 
করবে না। পরে আমরা যখন তার কাছে আসলাম তখন আমি যা করেছিলাম, সব কিছু তাকে বললাম । তিনি 
বললেন, তুমি কেমন করে জানলে যে এটিও ঝাড়-ফুঁকের বিষয়? বকরীগুলো নিয়ে নাও। আর তোমাদের সাথে 
আমাকেও একটি অংশ দিও। 


ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ রাবী আবূ নাযরা রহ.-এর নাম হল, মুনধির ইবনে 
মালিক ইবনে কাতা“আ । কুরআনের তা'লীম দিয়ে শিক্ষক পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন বলে ইমাম শাফিঈ রহ, 
অনুমতি দিয়েছেন শিক্ষক এ ক্ষেত্রে শর্তও করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন। এ হাদীসকে তিনি দলীল 
হিসেবে পেশ করেন । শু'বা, আবূ আওয়ানা প্রমুখ হাদীসটিকে আবুল মুতাওয়াকিল- আবূ সাঈদ রাযি, সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। 
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৩৮. আবু মৃসা মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ....... আবু সাঈদ রাষি. থেকে বর্ণিত । নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর সাহাবীদের এক দল এক আরব কবীলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের কোনরূপ মেহমানদারী 
বা আতিথেয়তা করল না। পরে তাদের সর্দার অসুস্থ হয়ে পড়ে । রাবী বলেন, তখন তারা আমাদের কাছে এসে বলল, 
তোমাদের কাছে কোন প্রতিষেধক আছে কি? আমরা বললাম, হ্যা আছে । কিন্তু তোমরা কোনরূপ মেহামানদারী বা 
আতিথ্য করনি । সুতরাং আমাদেরকে পারিশ্রমিক না দিলে আমরা চিকিৎসা করব না। তারা একপাল বকরী এর 
পারিশ্রমিক নির্ধারণ করল । তখন আমাদের একজন সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ল। ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। 
পরে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তার নিকট বিষয়টি উল্লেখ 
করলাম । তিনি বললেন, এ দিয়ে যে ঝাড়-ফুঁক করা বায়, তা কি করে জানলে? কিন্তু তার পক্ষ থেকে তিনি এ বিষয়ে 
কোন নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করেননি বরং বললেন, তোমরা তা ভাগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি 
ংশ রেখ। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । আ'মাশ - জাফর ইবনে ইয়াস বর্ণিত রিওয়ায়াতটি থেকে 
এটি অধিক সহীহ । একাধিক রাবী হাদীসটি আবূ বিশর জা“ফর ইবনে আবু ওয়াহশিয়া - আবুল মুতাওয়াককিল - আবু 
সাঈদ রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইবনে ইয়াস রহ.-ই হলেন জাফর ইবনে আবী ওয়াহশিয়া। 

, ভা 

5:৫৮ ৫% 5401 (82/ ৮ $ দারাকুতনীর বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু 
: সাঈদ রাষি. ছি জপ ৮7878751515778 

থেকে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ত্রিশজনকে পাঠিয়েছিলেন । আমরা রাতে 

এক সম্প্রদায়ের নিকট মেহমান হলাম | এখানে সারিয়্যায় কতজন ছিলেন, তাদের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে । আর 
দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, সারিয়্যার আমীর কে ছিলেন। 
তাবিজ-তুমার প্রসঙ্গে 

জাহিলীযুগে আরবরা গলায় ছোট দানা, পুতি, তাবিজ-তুমার ইত্যাদি ঝুলাত ৷ বিশেষতঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের 
ধারণা ছিল কুদৃষ্টি, জ্বীনের প্রভাব প্রভৃতি হৃতে এসব তাদেরকে রক্ষা করবে। ইসলাম এসে এসব কুসংস্কার বিলুপ্ত 
করেছে। মানবজাতিকে শিখিয়েছে %101 3৫. এ তথা অনিষ্ট হতে আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী -ছোনী) _ ৩০৯ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 0 সিন 22৮5 672 4% “যে ব্যক্তি তুমার ঝুলাল, সে 
সফল হবে না।' (মুসনাদে আহমদ) 

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, একবার দশজনের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর নিকট আসে । তিনি নয়জনকে বাই“আত করলেন। একজনকে বাইআত করানো হতে বিরত থাকলেন । 
লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, তার হাতে তাবিজ 
আছে। লোকটি তাবিজ ছিন্ন করে ফেলল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাই'আত করালেন এবং 
বললেন, 4452 9৮ ৬ “যে তা ঝুলাল, সে শিরক করল (আহমদ, হাকিম) 

এ জাতীয় বর্ণনার ভিত্তিতে প্রশ্ন হয়, কুরআনের আয়াত লিখে বা আল্লাহর নাম লিখে তাবিঝ ঝুলানো কি 
শরী“আতের দৃষ্টিতে জায়িয? উত্তরে বলা হবে, হ্যা জায়িয ৷ তবে শর্ত হল, এসব তাবিজ বিপদমুক্ত করবে বা আরোগ্য 
করবে বলে বিশ্বাস রাখা যাবে না । কারণ, আরোগ্য এবং বিপদ হতে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ দিতে পারেন । তবে 
তাবিজ জায়িয; ত তার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রিচি রা 
59025০87580 58550845441 ৮5953021034, নি 


£ ১৪০ 


৬১০ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাধি. তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে দু'আটি শিখিয়েছিলেন আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের 
জন্য লিখে তাদের শরীরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন । (মুসান্নাফে ইবনে শাইবা, আবু দাউদ) 


আল্লামা হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ তার ফতওয়াতে লিখেছেন, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর কালাম বা যিক্র 
পবিত্র কালি দ্বারা লিখে তারপর তা ধুয়ে পান করানো যাবে । তিনি এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রাযি. এর উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, মহিলাদের যখন প্রসব বেদনা শুরু হবে তখন নিন্নের দু'আটি লিখে রোগীর 
বাহুতে বেঁধে দিবে। 


1075621 ৫৮০ ০35/5) ০৫ 4৩৫00147850 0155 
0 ৫২৫ 1৯452 2214 
$545407121 444445 85354 

অন্য বর্ণনায় আছে, তারপর একটি পবিত্র পাত্রে তা লিখে পান করাতে হবে । হযরত ইবনে আব্বাস রাঘি.-এর এ 

বক্তব্য বর্ণনাকারী আলী ইবনে হাসান ইবনে শাকীক বলেন, তিনি আরও বলেছেন, বিষয়টি বারবার পরীক্ষা করে আমরা 

দেখেছি। এর চমৎকার ফলও পেয়েছি। প্রসবের পর সাথে সাথে তা খুলে নিতে হবে । অনন্তর তা কোন কাপরের 


টুকরায় রেখে জ্বালিয়ে দিতে হবে । -ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ৪ ১৯/৬৪ 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন- 

৮৫১০৮ 24652751544 554 এ ৬৫ টি 7355012-55348।558505 
(0৮০৮০) 01256 66£ ৫ 2০৫০ 127686754157750151/81/75421 


“হারাম তাবীজ দ্বারা উদ্দেশ্য & তাবিজ, যা জাহেলীযুগে ছিল। আর কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ও সিফাত 
এবং হাদীসে উল্লেখিত দু'আসমূহের মাধ্যমে তাবিজ ব্যবহার কিংবা ঝাড়-ফুঁক করলে কোন অসুবিধা নেই রবং 
মুস্তাহাব । 

মোটকথা, তিনটি শর্তে তাবিজ জায়িয । অর্থাৎ আয়াত অথবা দু'আ মাছুরা সম্বলিত হতে হবে । (১) অর্থ বুঝে 
আসে এমন কালাম দ্বারা হতে হবে । (২) কুরআন ও হাদীসে তাবিজের এ লেখা উল্লেখ থাকতে হবে । (৩) তাবিজ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩১০ 

কোন আরোগ্য বা উপকার করতে পারে না বরং আরোগ্য দান কিংবা উপকার প্রদান করেন আল্লাহ তা“আলা -এ 
বিশ্বাস রাখতে হবে । 
সালাফীদের দলীল ও তার উত্তর 

বর্তমানে গাইরে মুকাল্লিদরা তথা সালাফীরা যে কোনও তাবিজকে নিষেধ ও শিরক সাব্যস্ত করেন৷ তারা সাধারণ 
নিঙ্নোক্ত চারটি দলীল পেশ করে থাকে । 
১. কুরআনের যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, বালা-মুসিবত ও দুঃখ-বেদনা দূরকারী একমাত্র আল্লাহ তা“আলা ৷ যেমন, 

কুরআন মজীদে রয়েছে- 


৮ 2] 4221৮ ০ 


£ 
১৫১৮:৫2 


৮৫৪৫4459882 480855 81474433425 2001 4-244 91 
১৯51৮250৮5১ 
২. সেসকল আয়াত যেশুলোতে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি তাওয়াকুল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- 
(৮১৮1০৫) 64253200842 রত (০০0) 0৮54 2৫0 16428 512) 
৩. যেসব আয়াতে শিরকের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যেমন, ূ 
১০৮49-55 6৮ 27156553245) 28854450271 65 58 ০০960542540 
(1) 
কটা রর ন্যা যাকারিয়া রর রা 
যেখানে হারাম হওয়ার “কারণ' অনুপস্থিত এবং এগুলোকে কেবল বাহ্যিক ওসীলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
অন্যথায় সকল চিকিৎসাই নাজায়িয হয়ে যাবে । সুতরাং এ ধরনের তাবীযকে নাজায়েয বলা স্পষ্ট মুর্খতা। 
8. তারা দলীল হিসেবে সেসব হাদীসকেও পেশ করে থাকে, 75757777757 


্ 


1025 রর (৫26 5426৩ ৬) (৮5৮৮৮) এশা 92) তি ভি ১৫৫1৫ ৩ নেযাদোশিি 
(৮৮৮০ ৮০ ৩ ৯৮0) 
মূলতঃ এসব হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এসব হাদীসে শিরকী কালাম সম্বলিত তাবিজ 
উদ্দেশ্য । অথবা তাবীজকে 5244 ০5৫ বা প্রকৃত ক্রিয়াশীল মনে করলে তখন এসব হাদীসের প্রতিপাদ্য হবে। 
মাসআলা $ ৬১৯৯ তথা বর্ণীয় হিসাবের মান দ্বারা তাবিজ লেখা যাবে। কেননা এটা দুর্বোধ্য ভাষা নয়। 
(আহসানুল ফাতাওয়া ৪ ৮/২৫৫) 
তাবিজ ও ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে গ্রহণ 
সুস্থতার জন্য কিংবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাবিজ দিয়ে কিংবা ঝাড়-ফুঁক করে প্রতিদান নেওয়া 
জায়িয। এ ব্যাপারে কারও কোন মতবিরোধ নেই। পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস তার প্রমাণ । তবে বুষুর্গানে দীন 
বলেছেন, প্রতিদান না নেওয়াই উত্তম । কারণ, প্রতিদান নিলে নিজের ইজ্জতহানী হয় । যা পরবর্তীতে দ্বীনি কাজে বিঘ্ন 
সৃষ্টি করে। 
নেক কাজ করে মজুরি গ্রহণ 
গ্₹ ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম মালেক রহ.- -এর মতে 2.5) 5125:তিথা নেক কাজ করে মজুরি গ্রহণ করা 
জাযিয। 
সব ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতে নাজায়িয। 
জায়িযের পক্ষে দলীলসমূহ 
(১) ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. দলীল হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি উল্লেখ করেন। এখানে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৩১১ 
বলা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রহ. দংশিত ব্যক্তিকে সুরা ফাতিহা পড়ে চিকিৎসা করেছেন । বিনিময়ে 
মজুরি হিসাবে একপাল বকরি গ্রহণ করেছেন। 
(২) তারা হযরত সাহ্‌্ল ইবনে সাঈদ-এর মশহুর হাদীসের মাধ্যমেও দলীল পেশ করেন । যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন- ৩1:৫1 ৮৯ 44 4 ৫-৫2%) ভীদের বক্তব্য হল, এ হাদীসে কুরআন 
শিক্ষাকে বিনিময়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা মজুরিও সাব্যস্ত হবে। 


নাজায়িযের পক্ষে দলীলসমূহ 
প্রথম দলীল £ 
৮০5 82510 120 ৪5095210756 22565825888 
ঢা রীতি 0094জ 80020 69830475444 50534555 515 
০81562804০5 20064454264 2৫ ০ 127651121 
(৮০০৪১১০১১০১) 48095 ৩5 6৮ 85540৯৫ 
দ্বিতীয় দলীল ঃ 


/৫2৫৮ 1৫৫ ্ রর 6 ৮৫:৫৪ 


49 ৫6491 455 গরু 29 0৩৫55 (০75 ০1 রি 2212 57545 ৮৫9 45 
(4৯৩০ ০] ১1)) 88৫5 ৮ ৫৪৪ 


তৃতীয় দলীল ঃ 

(৯1০০ 46৫65 4804515 ক 4002 ৪৮০39 ৫9035 তি 
চতুর্থ দলীলঃ 

(4৮0৮০) ১6500 0890 2044০1 ৮৫ 55105 জু 20 712 
পঞ্চম দলীল ঃ 


রা টি 


16451051235 ৩৫2 কি দি 7৮5 ৩০০ হি ০৪০০ 66০৪৪ ৩৮ 
(--৮1 919) 
ষষ্ঠ দলীল ঃ 

কোনও কোনও হানাফী কুরআন মজীদের নিঙ্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেন- 

92554647651 0০০ 

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব 

থম হাদীস তাবিজের মভুরির সাথে সম্পৃক্ত । আর তা জায়িয। 5-০-60 4:2%51 এর সাথে তার কোন, 
সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাপারে বলা হবে 91২7 ৫ /--০-, ৮৫৫07 এর মধ্যে ০ 51 
এর জন্য নয় বরং ৮--514১1/এর জন্য৷ সুতরাং অর্থ দীড়ায়, কুরআন শিক্ষার কারণে তাকে তোমার বিয়েতে 
দিলাম। অবশ্য মহর পৃথকভাবে দিতে হবে। 
বর্তমান ফতওয়া 


এ তো গেল, হানাফিয়্যাহ এবং হানাবেলার মূল মাযহাব । কিন্তু পরবর্তী হানাফীগণ জরুরতের উপর ভিত্তি করে 
জায়িয ফাতওয়া দিয়েছেন। জরুরতের ব্যাখ্যা হল, পূর্ববর্তী যামানায় যেহেতু ইমাম, মুয়াযযিন, মু'আল্িম, মুফতি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৩১২ 
প্রমুখের বেতন বাইতুল মাল কর্তৃক দেওয়া হত, তাই তাদের জন্য মজুরি ছাড়া খেদমত করাতে কোন প্রতিবন্ধকতা 
ছিল না। তাদের পক্ষে বিনা পয়সায় ছীনী খেদমত করা সহজ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এ নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল, 
তখন ইমামতি, আযান, ফাতওয়া প্রদান এবং ছীনী শিক্ষা দানে লোকের সঙ্কট শুরু হল । ফলে পরবর্তী উলামায়ে 
আহনাফ সবদিক বিবেচনা করে, দ্বীনী খেদমত করে মজুরি গ্রহণ করাকে জায়িয আখ্যা দিয়েছেন। 
(তোকমিলাহ, দরসে তিরযিমী, শামী ৪ ১০) 


1.০ 25১91 ০৪০1 ৬৬ ০৮৮৩ ৩ ৩৫ 
অনুচ্ছেদ £ ২১. ঝাড়-ফুঁক এবং উধগথ্য ব্যবহার 
2101425515596 চ্ ৬০5454 এ ৩৪ ০০0৮ 6 ৮42:55 ৩942 


০৫% টে 


2545 56266 7,904644 56535454৩26 গি (2 0৮445 ঞ& 


£ ০০6০ রা ৮ 
২ ০৫:65, 40465 ০৯0৫ ৫5550 ৫ 


৩৯. ইবনে আবী উমর রহ....... আবূ খিযামা তার পিতা ইয়ামুর রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আমরা ঝাড়-ফুঁক করি, 
ওষধপথ্য দিয়ে চিকিৎসা করি এবং বিভিন্ন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি, এ গুলো কি আল্লাহর নির্ধারিত 
তাকদীরকে প্রতিহত করতে পারে? তিনি বললেন, এগুলোও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত । এ হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ। 
টি 32 3242 0০৪60 ৮5 8৫ 3৯০19 
05০৮ ৬৮94১০ দরিড ৪ ৫৮৩৮ ০৫৯৫৬ 


৩] (১ 25£40243 550 ০ 17১ টিটি রেরারেরা 
৪০. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রহ.......... ইবনে আবু খিযামা তার পিতা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবনে উয়াইনা রহ. বরাতে উভয় রিওয়ায়াতই বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী 
আবূ খিযামা তার পিতা কথাটি উল্লেখ করেছেন আর কেউ কেউ ইবনে আবু খিযামা তৎ পিতা কথাটির উল্লেখ 
করেছেন। ইবনে উয়াইনা রহ. ব্যতীত অন্যান্য রাবী হাদীসটি যুহরী আবূ খিযামা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
এটিই অধিক সহীহ । এটি ছাড়া আবূ খিযামার কোন হাদীস রিওয়ায়াতে আছে বলে আমরা জানি না। 
সহজ তাহকীক ও তশল্লীহ্‌ 
এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ওষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত । ওষধের কারণে যা হবে, তাও 
তাকদীর অনুযায়ীই হবে । অতএব চেষ্টা-তদবীরও তাকদীরের অন্তুক্ত। 


করুণ হাদী শরহে তিরামিথী ছোলী) _ ৩১৩ 
৫ ০ 7৮%-০11/ ৮৮৫৭0 এ 2৬ ০৪ 
অনুচ্ছেদ £ ২২. মাসরুম ও আজওয়া খেজুর 


১৮৪৩৪) 5556 6 ৩ ২5 9৫ ৮ (বহন এ সত 2 ৩০ 

05727525440 5254৩ 33 58 এ ৬৪ 24 ৬০ ৩ 
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১46৮৮০এ ৬৫১৪১ 
৪১. আবূ উবায়দা ইবনে আবূ সাফার ও মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ......... “ আবূ হুরাইরা রাষি, থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজওয়া হল জান্নাতী খেজুর । এতে আছে বিষের 
প্রতিষেধক । মাসরুম হল মান্নের অন্তর্তৃস্ত । এর পানি হল চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। 
* এ বিষয়ে সাইদ ইবনে যায়েদ, আবূ সাঈদ ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে হাসান ও গরীব । সাঈদ ইবনে আমির রহ.-এর সূত্র ছাড়া 
মুহাম্মদ ইবনে আমরের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 


2১2৮ টি টা ট ৮ 


প:22 হি £ রে র্‌ নিতো 
৩ ০০সপসিতি 3 50৫ 85244 সির 65 ০৫৮45122426 242 5 2:০5 52 ৮০০ 
2222 09 22221 রি 
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১ পর 2৫ 
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৪২. আবূ কুরাইব ও মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না রহ....... সাঈদ ইবনে যায়েদ রাষি. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেছেন, মাসরুম মান্নের অন্তর্ভূক্ত । এর পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক । এ হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ । 


এ ৮৫৮4৩845৬০4৯৮ 3৫৪ এজ কি 
55011544125 12 22441 উপ ও 85৮26 82 


৫ পারত ₹৫ 


$2১14১7-23 ৫৮৫ ৫5৩৯7214270 5260/265 ৮] 

৪৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার রহ....... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। কতক সাহাবী বললেন, মাসরুম হল 
যমীনের গুটি বসন্ত স্বরূপ ৷ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাসরুম মান্নের অন্তর্ভুক্ত । এর 
পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক । আজওয়া হল জান্নাতী খেজুর । আর এতে আছে বিষ প্রতিষেধক । 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 


কল হান পরছে ভিন (হেন - ৩১৪ 





2551 405 82724 12505 21 ৮৮12৫ 25, ৩ 

১০০১৯ ১ 857৬4 [২ রি ০ রম রর ৮ 

শি ০: পু ১১ ৩০ ০৫1০১ ১ -- এ! 25258 

পু পপ শি ঠ ১ পা রর 

শি / | 12 ৫৫০ পী তি ৯.৭ দিব 58622, /41% ১৪ 22 ৫ 

4০0৫ +2০455590 এ ৮৮৮০ ৮৮৫৪০ ৮৫৮০৪ পতি 5 ০৫ 2৫499 
রি 2৫ 
০০128 ০5. 


8৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার রহ.......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি তিনটি বা পাচটি 
বা সাতটি মাসরুম নিলাম এবং এগুলো চিপে একটি বোতলে এর নির্যাস রাখলাম । পরে আমার জনৈকা দাসীর চোখে 
তা ব্যবহার করলাম। ফলে তার চোখ ভাল হয়ে গেল। 

00 8৮8 61515 ২০০৩ ১০৩৩৫ ৩৫৯ ০০১৯৩: ৯54৪ ডি ১৫৫ ০০ 
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৫ কও ০৬০০৬৩৮৭ ৩৩5১৩৫ 5 56065424615 


143 5 দিন ৩৩১5 24455752545 2 
186৮৫ 5 ১:5৫ ১:5৯ ০১ 20015 885 ১০০১ ০৪৪ 52554485527) 
8৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার রহ নিন আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কালজিরা হল মৃত্যু ছাড়া 

সব রোগের উষধ। কাতাদা রহ. বলেন, প্রতিদিন একুশটি কাল জিরার দানা নিবে । একটি কাপড়ের টুকরায় তা রেখে 

পানিতে ভিজাবে এবং প্রত্যেক দিন নাকের ছিদ্র পথ দিয়ে তা ব্যবহার করবে । প্রথম দিন নাকের ডান ছিদ্রে দুই ফৌটা 
এবং বাম ছিদ্রে এক ফোটা । দ্বিতীয় দিন বাম ছিদ্রে দুই ফৌটা এবং ডান ছিদ্রে এক ফৌটা, তৃতীয় দিন ডান ছিদ্রে দুই 
আর বাম ছিদ্রে এক ফৌটা করে ব্যবহার করবে। 

ৰ সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

50৫41£ £ আল-মুনজিদে (পৃ. ৬৯৭) রয়েছে- 
লিলি ৫ টিন 

ক 32157 
অর্থাৎ 2541এর বহুবচন %:% ৫1 উদ্ভিদবিশেষ, যা যমীনের মধ্যে হয়। রঙ লি মত । (এর 
দ্বারা সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয় । আমাদের দেশে এটাকে ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম বলা হয়। 

£/%-201 74৫ সম্পর্কে বলা হয়েছে- 

ও লে ০৫১275501০1 ০৫ ০ এ 22520 ৮46৮6 0১ $/5-411 
আরা টা কলার জান ইজারা নিত 
্ হাতে রোপনকৃত। 

5:01 ১৮, £%০1 8 0) এখানে (% তাশবীহ তথা সাদৃশ্যতা বর্ণনা করার জন্য। সুতরাং মর্মার্থ দাড়াল, 
আজওয়া জান্নাতের খেজুরের মত। আল্লামা মানাবী বলেন, আজওয়া দেখতে শুনতে বা আকারে এবং নামের দিক 
থেকে জান্নাতের খেজুরের মত । অন্যথায় স্বাদ ও মজার দিক থেকে তো জান্নাতের খেজুর আরও বেশি সুস্বাদু । 
উদ্দেশ্য হল, অন্যান্য খেজুরের তুলনায় আজওয়ার বিশেষ উ্কৃষ্টতা বর্ণনা করা। 

€২) আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন, এখানে ৩-৮ তাশবীহ্‌র জন্য নয় বরং ১০০:-৪: এর জন্য । অর্থাৎ হযরত 
88558558788 পা 
একটি । (৩) কেউ কেউ বলেন, 2:44 /£/7-£4/এর অর্থ হল, ৮-- জান্নাতের নেয়ামতরাজির একটি । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩১৫ 

০40 ৮১ 2০470 আল্লামা গঙ্গুহী রহ. বলেন,%-:4 তথা মাশরুম হল, লান্নার একটি প্রকার । অর্থাৎ 

“ যেমনিভাবে বনী-ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মান্না লাতে কোন কষ্ট করতে হত না, 
অনুরূপতাবে মাশরুমও বিনাচাষে হয় । বিধায় তার জন্য কোন কষ্ট করতে হয় না। উপরস্তু এর মধ্যে উষধি গুণও 
রয়েছে। 
কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে মান্না-সালওয়া নামক যে নেয়ামত দান করেছিলেন, তা 
বিভিন্ন পদ্ধতির ছিল। কিছু স্বয়ং যমীন থেকে উৎপন্ন হত । আর কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হত । মাশরুম সেই 
মান্নার মত বিনাচাষে যমীন থেকে উৎপন্ন হয়। বিধায় মাশরুমকে মান্নার প্রকার হিসাবে বলা হয়েছে। 

৬০ ৪942 2044401 ই অর্থাৎ যেমনিভাবে গুটিবসম্ত শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত জিনিস, যেগুলো উঠা শুরু করলে 
তাড়াতাড়ি উঠে যায় । অনুরূপভাবে মাশরুমও যমীনের মধ্যে অতিরিক্ত বস্তু । কেননা মাশরুম চাষ করতে হয় না 
বরং এমনিতেই উঠে । সাহাবায়ে কিরাম কথাটি যেন কুৎসা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য বলেছেন । তাই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করে দিলেন। 

রি (8241 অব্থ কাল জিরা কয়েকভাবে টির ববহত হয় যেমন- 
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রি 


25254122211? 0০225542014 15322154515) 5257 
টৈ। £%14 ?4-4$ 4 ঃ কালিজিরা ব্যবহারের এ পদ্ধতি হযরত কাতাদাহ রাধি. এর পরীক্ষিত পদ্ধতি । হযরত 
গঙ্গুহী রহ. বলেন, অন্যথায় ব্যবহারের পদ্ধতি কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয়। 


০ ১৯৬ ৮৫ ভে 2৩৩ ত্র 

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩. গণকের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে 
বার ডানা সো পর সপ্রিগা রা ২: 
1০৫১৫ রী ১৯৩ ০১৮5 0৯5) ৮45 ৮৮1 ৬০৬ 20152. 


১ ৫22 
নে 


৪৬. কুতাইবা ............ আবৃ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ প্রত্২কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, 
ব্যভিচারীণীর উপার্জন এবং গণকের কামাই নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান 
সহীহ। 

সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ 
৩541 ৩ ৮৫ $ ইমাম শাফেঈ রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে প্রশিক্ষিত কিংবা অপ্রশিক্ষিত যে কোন 
কুকুর বিক্রি করা জায়িঘ নেই । আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে যে কুকুর পালন করার অনুমতি শরী'আত 
দিয়েছে, সেই কুকুর বিক্রি করা জায়িয ৷ ইমাম মালিক রহ. থেকে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায় । এক মতে 
জায়িয, আরেক মতে জায়িয নেই। 

ইমাম শাফিঈ রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য 

হল, প্রথম প্রথম তো সকল কুকুরকেই মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । পরবর্তীতে কিছু কিছু প্রতিপালন 

করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর যে কুকুর প্রতিপালন করা যাবে, সে কুকুর বিক্রিও করা যাবে । এর সমর্থনে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৩১৬ 
নিঙ্নোক্ত হাদীসও পাওয়া যায়- 1১--2২4৫ 31255570 440৮ ৫৫ জজ 0 8 

০৯০ পরনের £ উদ্দেশ্য ব্যভিচারের মজুরি। একে ,$: শব্দ ছারা রূপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যথায় 
এরূপ মজুরি সকলের মতেই হারাম । 

১৯৬৫) 21514 ৪ এখানে ১1514 শব্দটি : ০18৫ এর মতে মাসদার। অর্থাৎ সুস্বাদু । উদ্দেশ্য, জ্যোতিষীর 
'পারিশ্রমিক। ১05 শব্দ ছারা বুঝানো হয়েছে, যাদুর পারিশ্রমিক বিনাকষ্ট্ে লাভ হয় । এ শব্দটি ঘুষ অর্থেও আসে । 
জ্যোতিষী ও গণকের পারিশ্রমিক হারাম । 

গণক ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা 
এদেরকে বিশ্বাস করা কবীরা গুনাহ । কারণ, ইসলাম শুধু গণক ও জ্যোতির্বিদদের ব্যাপারেই কঠোরতা অবলম্বন 

করেনি বরং যারা তাদের কাছে যাবে, তাদের কথা শুনবে এবং বিশ্বাস করবে, তাদের বিরুদ্ধেও ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 

করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন- 
(৯৪ ১০০০০1১1815) 322০5050056 288 04506 56. 
“যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসবে এবং তার কথায় বিশ্বাস করবে, সে যেন মুহাম্মদের উপর নাধিলকৃত ধর্মকে 
অস্বীকার করল । 
মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, এমন ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না । 

গণক ও জ্যোতিষী সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব 
এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাঝে মাঝে তো জ্যোতিষী ও গণকের কথা সত্যও প্রমাণিত হয় । এর উত্তর হযরত 

ইবনে আব্বাস রাযি.-এর একটি হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় । একবার রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবাকে সাথে নিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তীরা দেখলেন, একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তারকা নিক্ষিপ্ত হলে জাহিলীযুগে তোমরা কি মনে করতে ? তারা 
বলল, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন। তবে আমরা এরূপ হলে 
বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে কিংবা মৃত্যু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, কারও জন্মে বা মৃত্যুতে এরূপ হয় না। মহান আল্লাহ যখন কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, আরশ বহনে 
নিয়োজিত ফিরিশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। তারপর আরশের নিকটবর্তী আসমানের ফিরিশতা পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ 
চলতে থাকে । তারপর একদল অন্য দল হতে জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা“আলা কি সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেছেন । সে 
সময় পৃথিবীর নিকটতম আসমানে জ্বীনেরা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে । তাদেরকে তারকা নিক্ষেপ করে তাড়ানো 
হয়। জ্নেরা যা শুনে আসে, তা তারা তাদের শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করে । যতটুকু শুনেছে তা সত্য প্রমাণিত হয়। 
আর যা কিছু যোগ-বিয়োগ করেছে, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 
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অনুচ্ছেদ $ ২৪. তাবীয লটকানো মাকরূহ , 
পঠিত, 7 852012 228, 22554 ৫404 635 
প112 এ 81455545116-শ 
গু 52100. 43১55 ৫2440 0525 51227 55 55 ধিএএ 
1 065 ৫০৫ ৫4502; 
পাপ সরদার? রসি 2৯41 0-6 
১১৫১৩৩ঞ 01 ৮ ৩০:৮0: ৫৫ 5440145৩412 ০1৮4 
201 5820 1 ৬৪৫: এ 1৮ গু %) 
৪৭. মুহাম্মদ ইবনে মাদদুওয়াহ্‌ ............ ঈসা তিনি হলেন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা রহ. থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উকায়ম আবু মা“বাদ জুহানী রহ. কে দেখতে গেলাম । তিনি বিষফৌড়ায় 
আক্রান্ত ছিলেন। বললাম, কোন তাবীয ঝুলিয়ে নিলেন না ? তিনি বললেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে । নবী 
কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কিছু ঝুলায়, তবে তাকে সে দিকেই সোপর্দ করে দেওয়া 


হয়। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ইবনে আবূ লায়লা রহ. এর বরাতেই কেবল আবদুল্লাহ ইবনে উকায়মের এ 
রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে আমরা জানি। 


11255772565 75251 
- ১45 05485 ৬০ ২৪৩)। ০ টি তে 
৪৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ............ ইবনে আবু লায়লা রহ. থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে 
উকবা ইবনে আমির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহব্কীক ও তাশব্রীহ্‌ 
আল্লামা তাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ রাঘি. তাবীয বীধতে অস্বীকার করেছেন । তিনি তাবীজকে তাওয়াক্কুল 
পরিপন্থী মনে করেছেন । অবশ্য অন্যদের জন্য এটি জায়েয । (এ সম্পর্কে বিস্তারিত পেছনে দ্রষ্টব্য 1) 
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14০ *৮100 ৮০০৭] 52৮5 ৫৮০৮৮ 2 
অনুচ্ছেদ ২৫. পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করা 
89৮৬৮০৯৭54৯ $৫258455 পু ৮ 652,924 
2৮4 ১5944557066 রে (5 ঞ্ & 80০৫ ১৫০১৯ ৩2 


22125 


চি ডি 8655588, ক ডি 
১ 41254 
৪৯. হান্নাদ ............ রাফি ইবনে খাদীজ রাষি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, জবর হল জাহান্নামের আগুনের হুলকা । সুতরাং তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর | 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে আসমা বিরতে আবূ বাকর, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস যুবাইরের স্ত্রী 
এবং আয়েশা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

৩০৪৪ 917৯৯ ০৪ 94444 ৫5855 ৪৫৪০ ৩240 ৬৯ 1584১ ৮০১০ 
15155275755 45 2058. 25960 চা 
57820195585 54591058৯৮০ পি 25752 5 

(৫2701 ৬৫১৮ এ 2 ০৮৫৪ ০80০ -6০ গ্ ক 15-6086545 2 


£ 


68৫৮ ০22১০ ১55,148 ৮৮৫4 
৫০. হারূন ইবনে ইসহাক হামদানী ............ আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, জুল হল জাহান্নামের আগুনের হুলকা । সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল কর। 
৫১. হারূন ইবনে ইসহাক .......... আসমা বিনতে আবু বাকর রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আসমা রাধি. বর্ণিত এ হাদীসটিতে আরও কথা আছে। এ দু'টি হাদীসই সহীহ। 
৬.০ ৫ 
অনুচ্ছেদ ৪ ২৬. .....--১- | 
8৫:52 $4৫৯৮71! ৪৫ ৩০৫21 28622 00-572832 282 
4214৫ 0 55616 ৮451৮2585৬6 ৮৪584৮৫ লি ও 
2৫৮৮৮৯04004 21 ১6৩1 20 0 ৬ ৮৮৯৬ 5 
- 4041 2৮৮5 ৫650৮ 550 


৩ ৩৫০-৪৩৪৩ ৮০৮৫৯৮৯০০২৫ ৩৬15৯ : বি০ 4 40 


০৫087 575 8254 /4১০। ০১ ৫৯০০ 72803 2 
৫২. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার .....2, ইবনে আববাস রাযি. থেকে বর্ণিত । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
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77774757575 
4 424054415 এ 
আল্লাহর নামে ধিনি মহান; আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্ত চাপের আক্রমণ থেকে এবং 
জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ থেকে 1) 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবূ হাবীবা, এর সূত্র ছাড়া 
এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইবরাহীম হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। %.44 $৮5 এর স্থলে %.4 5/-5 ও বর্ণিত 
আছে। 
সহজ তাহবকীক ও ভাশল্লীহ 
বর জাহানামের মাগুনের ইরা 
১0201 ৫ 8৫22417 
(১) কেউ কেউ বলেন, হাদীসকে তার প্রকৃত অর্থে নেওয়া হবে। অর্থাৎ জ্বরের উত্তাপ মূলতঃ জাহান্নামের উত্তাপের 
ছাপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের কথা স্মরণ করাতে চান। 
(২) কেউ কেউ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য “তাশবীহ' দেওয়া । অর্থাৎ জুরের তাপ জাহান্নামের তাপের মত। 
(৩) কোনও কোনও আলিম বলেন, জবর এক হিসাবে গুনাহর শাস্তি ৷ এর দ্বারা মুমিনকে পার্থিব জীবনকে গুনাহর শাস্তি 
দেওয়া হয়। যেন সে আখিরাতের আযাব থেকে বেঁচে যায়। এ দিক থেকেই জবর জাহান্নামের আযাবের একটি 
, টুকরা । হযরত আয়েশা রাযি. এর নিোক্ত হাদীস এ ব্যাখ্যাকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি বলেন, 
20০45501455 059-584-4এ 252 760৮5৮84306 85০৮৫ ০৮:5৩ 
106,555 06052855 40658621455 4860460366540754: 
বরাকরানত ব্যক্তির পানি ব্যবহার 
১৮০10, ৮১:02 £ জ্রাত্রান্ত ব্যক্তির জন্য পানি ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে । যথা, পানিতে ডুব 
দেওয়া, শরীরে পানি প্রবাহিত করা, পানি ছিটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এর মধ্য থেকে বিশেষভাবে কোন এক 
পদ্ধতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিহ্নিত করেন নি। এটা অভিজ্ঞতা কিংবা ডাক্তারদের পরামর্শের 
আলোকে ঠিক করা যাবে। বর্তমান ও সনাতন চিকিৎসকরা এ ব্যাপারে একমত যে, কিছু কিছু জুরের জন্য ঠাপ্তা 
পানি খুব ফলপ্রসূ। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তো বলেছেন, যে কোন জ্রের চিকিৎসায় ঠাপ্তা পানি খুব 
উপকারী । তারা জরাক্রান্ত ব্যক্তির কপালে ভেজা পণ্টি রাখা, মাথায় পানি দেওয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মোছা, 
বুকে পানি দেওয়ার জন্য স্ববিশেষ পরামর্শ দেন। জ্‌ দূর করার জন্য এসব পদ্ধতি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। 
এজন্য হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাই সত্য। যা বর্তমানের 
চিকিৎসকরাও মনে করেন। কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ঠাণ্ডা পানি মাথায় দিলে তার জুর পড়ে যায়। 
এ হাদীসের কোনও কোনও সূত্রে হযরত ইবনে আববাস রাি. থেকে বর্ণিত আছে, ৫7/44/৮406 তাই 
কতক আলিম আ'ম রেওয়ায়াতটিকে শর্তযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। 
হাফিয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেছেন, যে হাদীসে জমজমের পানির শর্ত এসেছে, সে হাদীসের সম্বোধন 
বিশেষ করে মক্কাবাসীর জন্য । কেননা তাদের জন্য জমজমের পানি সহজলভ্য । তাছাড়া জমজমের পানি 
বরকতপূর্ণ। পক্ষান্তরে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস সবার জন্য ব্যাপক। (তাকমিলাহ £ ৪) 
আল্লামা মাযেনী রহ. বলেন, স্থান, কাল ও পরিবেশ ভেদে চিকিৎসাপদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুগের অনুকূলে জ্বরের জন্য উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেছেন। বর্তমানে তার 
পরিবর্তন হলেও কোন দোষ নেই। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩২০ 
1০ 56৮০৮11 ৬৮ 26৬ 2০ 
অনুচ্ছেদ £ ২৭. দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা 
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» ০৯০ ও 24195550579 ৮655565৮6৬5 ৯ বিলি 
22525772151 85151540054 
৫৩. আহমাদ ইবনে মানী ............, বিনতে ওয়াহব, তিনি হলেন জুদামা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমি দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়া 
থেকে নিষেধ করে দিতে চেয়েছিলাম । কিন্তু ফারেস ও রোমবাসীরা (তো) করে থাকে ৷ অথচ তারা তাদের সন্তানদের 
হত্যা করে না। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে আসমা বিনতে ইয়াধীদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি 
সহীহ। মালিক রহ. এটিকে আবুল আসওয়াদ - উরওয়া - আয়েশা - জুদামা বিনুতে ওয়াহব সূত্রে নবী কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. বলেন, 1৬০৯ অর্থ হল, দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর 
সাথে সহবাস করা। , রী 
১৫৮৫০ ৯৪৭ ৩০৫04 ও 5৯ এ, 22৮17৮425৮৫ 
এট ০০০৯০৫৫৮৪০০৩৬০৪৫৬৮৫ ৬৯৭৮৪ 
ডি557825875515 28228 ৫-2৫% 420 দি 01527 525 
12274541828 ০০০৮৪ 


এশা ৮৮৪ ০৪ ৫৮৮৯১ 22118112272 58072 618 
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৫৪. ঈসা ইবনে আহমাদ . .......... জুদামা বিনতে ওয়াহব আসাদিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, আমি মুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ করতে 
ইচ্ছা করেছিলাম । কিত্তু আমাকে বলা হল যে, ইরান ও রোমবাসীরা তা করে । অথচ তা তাদের সন্তানদের কোন 
ক্ষতি করে না। মালিক রহ. বলেন, £-:54 হল, দুগ্ধদাতরী স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়া । 

ঈসা ইবনে আহমদ- ইসহাক ইবনে ঈসা- মালিক -আবুল আসওয়াদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ-গরীব ৷ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৩২১ 
সহ্জ্ঞ তাহক্কীক ও তাশল্রীহ্‌ 

শি ৯৪ ৬১৯ 2৮41 ৫৪ £ জুদামাহ বিনতে ওয়াহব রাযি. । আসাদ গোত্রীয় ওয়াহাবের কন্যা । মন্কায় 

ইসলাম গ্রহণ কঁরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বাইআত করেন। স্বীয় কওম হতে হিজরত 

করে মদীনায় চলে আসেন । হযরত আয়েশা রাযি. তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন । জুদামাহ্‌ জীমে পেশ, 
্ এর পর দাল। কোন কোন বর্ণনায় যাল উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম দারাকুতনীর মতে একথা সঠিক নয়। 
551 £ গোইনে যের) আসমাঈ, অন্যান্য ভাষাবিদ এবং ইমাম মালেক রহ. বলেন, |: বলা হয়, স্তন্যদান 

অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা । আল্লামা সাহারানপুরী রহ. বলেন, 225 অর্থ, শিশুর দুগ্ধপানকালে স্ত্রীর সাথে 

সহবাস করা, স্ত্রী গর্ভবতী হোক কিংবা না হোক। -বযলুল মাযহদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ থেকে বারণ করার ইচ্ছা করেছেন এজন্য যে, আরবরা এ থেকে 
বেঁচে থাকত । তারা মনে করত, এ অবস্থায় সহবাস দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য ক্ষতিকর । কেননা এতে মাতৃদুধ খারাপ 
হওয়ার সম্তাবনা থাকে । আর এ সহবাসের কারণে যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে দুধ শুকিয়ে যায় । তখন শিশু দুধ 
কম পায়। বিধায় দুর্বল হয়ে পড়ে । এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন, পারস্যের 
লোকেরা 5455 করে । অথচ তাদের বাচ্চাদের কোন ক্ষতি হয় না, তখন তিনি নিজের ইচ্ছা থেকে ফিরে আসেন । 
এর দ্বারা বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ ইচ্ছাটা অহীনির্ভর ছিল না বরং ইজতিহা নির্ভর 
ছিল এজন্যই তিনি পারস্যবাসী ও রোমবাসীর উপর কিয়াস করে ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। 
এ হাদীসটির আলোকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন, 5425 জায়িয। ইবনুস্‌ সাকীত বলেন, 242 বলা হয়, 
গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা । এটাও জায়িয। কিন্তু এ সময়ে স্ত্রী সহবাস করা বিশেষ করে প্রসবের নিকটবর্তী সময়ে 
সহবাস করা মা-শিশু উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে । বিধায় সহবাস না করাই উত্তম। 


নবীর ইজতিহাদ 
উক্ত হাদীসের মাধ্যমে এটাও সাব্যস্ত হল যে, নবীর জন্য ইজতেহাদ করা জায়িয। এটাই জমহুর এবং 
উসূলবিদগণের মাযহাব । একদল লোক অবশ্য এটাকে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাদের এ অস্বীকার সঠিক নয় 
(বযলুল মাযহৃদ) 


1/০ ৮৯৫1 ৩1$ 5155০৮840০৪ 
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৫৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ......... রানে ভারজাযরাহি জিকির সাহারা 
সাল্লাম নিউমেনিয়ার ক্ষেত্রে যায়তুন এবং ওয়ারস (এক জাতীয় ঘাস) এর মাধ্যমে চিকিৎসার প্রশংসা করতেন। 
কাতাদা রহ. বলেন, এর যে পার্শে ব্যথা সে পার্থের মুখের ফীক দিয়ে ওষধ প্রদান করা হবে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। রাবী আবূ আবদুল্লাহ রহ. এর নাম হল মায়মূন। তিনি 
হলেন বসরী শায়খ । 


কু হাদী লাহে ভিরনিবী (ছোনীটি 2:5২ 
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৫৬. রাজা ইবনে মুহাম্মদ আদবী বাসরী ........... যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিউমোনিয়াতে চন্দন কাঠ এবং যয়তুনের মাধ্যমে চিকিৎসা করার 
নির্দেশ দিয়েছেন । 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । মায়মূন - যায়দ ইবনে আরকাম রাধি. সূত্রে ছাড়া এটি 
সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই । মায়মূন রহ. থেকে একাধিক হাদীস বিশেষজ্ঞ এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন। 
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৫৭. ইসহাক ইবনে মূসা আনসারী ........... উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমার তখন এমন ব্যথা ছিল, যেন তা আমাকে 
হালাক করে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ভাল হাত দিয়ে ব্যেথার স্থানটি) 
সাতবার মোছা দাও এবং বলঃ ০০৮৫ 55814517854 $৮৫ আল্লাহর মহাপরাক্রম, কুদরত ও 
আধিপত্যের ওয়াসীলায় আমি আমার এই কষ্ট থেকে পানাহ চাই।” 

রাবী উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. বলেন, আমি তাই করলাম । আল্লাহ তা“আলা আমার যে কষ্ট ছিল, তা দূর 
করে দিলেন। তখন থেকেই আমি আমার পরিজন ও অন্যান্য লোকদের এ নির্দেশ দিয়ে থাকি । ইমাম তিরমিযী 
রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । 

সহজ তাহব্কীক ও তাশলীহ্‌ 

৫ 1$ £ এটি পার্খদেশে বেদনাবোধকারী একপ্রকার রোগ । হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, এ 

৩4 দুই প্রকার। (১) হাকীকী । (২) গাইরে হাকীীকী। হাকীকী হল, যার কারণে বক্ষ ফুলে যায় কিংবা! 

ফোসকা পড়ে । যদিও এটি প্রথমে শরীরের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশমান হয়ে যায়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছানী) - ৩২৩ 
হাকীকী যাতুল-যান্ব খুব মারাত্মক রোগ । কাহ্হাল ইবনে ত্বারখান বলেন, হাকীকী যাতুল-যান্ব মূলতঃ একপ্রকার 
ব্যথা, যা বিল্লির প্রদাহে স্ফীত হয়। ইউনানী ভাষায় যাতুল-যান্ব ব্যথা ও ফোলাকে বলে । কেউ কেউ বলেন, এ 
রোগের লক্ষণ হল, শরীরে ফোসকা সৃষ্টি হওয়া ও পানি জমে যাওয়া । 
পক্ষান্তরে যাতুল-যান্ব গাইরে হাকীকী হল, পাদ-বায়ু বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পার্শ্বদেশে ব্যথা সৃষ্টি হওয়া। হিন্দী 
উদ এ দ্বিতীয় প্রকারের রোগকে নিরাময় করে। 

০:৮4 ৪ শব্দটি 21 এর ওজনে । হলুদ রঙের উদ্ভিদবিশেষ । ইয়ামানে হয়ে থাকে । এর দ্বারা চেহারায় প্রলেপ 
দেওয়া হয়। এর রেশাগুলো জাফরানের মত হয়। জাফরানের মতই এর দ্বারা রঙ করার কাজ নেওয়া হয়। 
বাহ্যতঃ মনে হয়, ১-:-/ এ1$ চিকিৎসার জন্য এ দু'টি জিনিস মুখের মধ্যে ফৌটা ফৌটা করে দেওয়া হয়। 
(মাজাহিরে হক) 

৮৮ 4০$ ৪ এক প্রকারের উদ্ভিদের জড় থেকে তৈরী লাকড়ি। এটি হিনদুস্তানে বিশেষতঃ কাশ্মিরে জন্মে। এটি 
দু'ধরনের হয়ে থাকে । একটির রঙ হয় সাদা, অপরটি কালো রঙ্গের । আগেরকার যুগে ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে 
এগুলো আরবে নিয়ে যেত। তাই একে ১৮: বলা হয়। একে ৬১:৯ /-$ বা এ১:৯ ১৫ ও বলা হয়। 
এ লাকড়ি খুব সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে । এর ইংরেজী নাম 09505 ডাক্তারগণ ৮৮ 4_.-£ এর অনেক 
উপকারিতা লিখেন। বিশেষত বক্ষব্যাধি, কফজনিত ও বায়ুজনিত রোগ-ব্যাধিতে খুবই ফলদায়ক। 
উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযী রহ. ২:41 এ।$ এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তুহফাতুল আহওয়ামীতে বলা 
হয়েছে, সংজ্ঞাটি শুধু ইমাম.তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। অন্য কারও থেকে ৮4 41১ এর এরূপ সংজ্ঞা পাওয়া 
যায়না। 
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৫৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার .......... আসমা বিনতে উমায়স রাযি, থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ তোমরা কি দিয়ে দাস্ত করাও। তিনি বললেন, শুবরুম দিয়ে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতো সাংঘাতিক গরম ওঁষধ। আসমা বলেন, পরবর্তীতে আমি দাস্তের জন্য 
সানা ব্যবহার করি । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন বস্তুতে যদি মৃত্যুর ওষধ থাকত 
তবে তা থাকত সানায়। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব । 

সহজ তাহকীক ও তাঁশর্ীহ্‌ 

+/:৫ ঃ একপ্রকার ঘাস। যা দ্বারা জোলাপ নেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন, এ ঘাসের দানাকে 'শবরম' বলা হয়। 

দানাগুলো মশ্ুরির ডালের সমান । জোলাপের জন্য এসব দানা পানিতে জ্বাল দেওয়া হয় এবং সেবন করা হয়। 

অনেকে বলেন, দানাগুলো চনাবুট সমপরিমাণ হয় । চিকিৎসার সার্থে এর রস পান করা হয়। ডাক্তাররা এটি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছছোনী) - ৩২৪ 
ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। কেননা এতে বিপদ আশঙ্কা আছে; দাস্ত বেড়ে যায় । ডাক্তাররা আরও বলেন, 
শুবরমের গরম ৪ ডিথি। 

মিহি এ০$ & উভয় শব্দে ৫ এর উপর যবর। / এর উপর তাশদীদ। কিন্তু কেউ কেউ দ্বিতীয় শব্দটি 
সহকারে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম শব্দের -৫-* ৫ /এ সাব্যস্ত করেছেন। কোন শব্দে অধিক গুরুত্ব বর্ণনা 
হারা টিলার নার পানি-টানি। অর্থাৎ শুবরক 
ভীষণ গরম। 

(£.£)1$ একপ্রকার গুলু বা লতা । এ সম্পর্কে হাদীসের বাক্যটি আতিশয্যরূপে বলা হয়েছে। এ লতা দাস্ত 
আনয়ণকারী উঁষধ হিসাবে ভিজিয়ে তার পানি কিংবা অন্যভাবে সেবন করা হয় । আমরা এটিকে সোনামুখী বা 
স্বর্ণলতা বলি। বিমেষত মী সূর্যমুখী বড়ই বিস্ময়কর ওঁষধ। খুব দাস্ত আনয়নকারী। এটি মধ্যম ধরনের পন্থা। 
গরম-শুকনো। কোন পার্থ প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এটা পাকস্থুলি ঠাণ্ডা রাখে । (হাশিয়ায়ে ইবনে মাযাহ, ) 
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৫৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ............ নি নিিিদয বডির 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের খুব দাস্ত হচ্ছে। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান 
করাও। লোকটি তাকে মধু পান করাল। পরে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাকে তো মধু পান করালাম । কিন্তু 
তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বাড়েনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে মধু পান করাও । 
লোকটি তাকে মধু পান করিয়ে আবার এল । বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো তাকে মধু পান করালাম । কিন্তু তাতে 
দাস্ত ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পায়নি । রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ সঠিক কথা 
বলেছেন। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই ভুল করছে। তাকে মধুই পান করাও । অনন্তর লোকটি তাকে মধু পান 
করাল । ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । 
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৬০. মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না .......... ইবনে আব্বাস রাষি. সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন মুসলিম বান্দা যদি কোন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসেনি, তখন 
০52, 
485211 ৮:80 2০502. /০40 400 21 
ই জজ বোপ্লা দা 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব । মিনহাল ইবনে আমর রহ. এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি 
সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 
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৬১. আহমাদ ইবনে সাঈদ আশকার মুরাবিতী ............. রর 
ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,তোমাদের কেউ যদি জরে আক্রান্ত হয়। আর জর তো হল জাহান্নামের 

85758575555 7958 
এবং এর স্রোতের গতি সামনে রেখে বলবেঃ ৩4924025445 ৮৮4 8401 401 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩২৬ 

“বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ, তোমার বান্দাকে শিফা দাও। তোমার রাসূলকে তুমি সত্যবাদী সাব্যস্ত কর।” 

পরে তাতে তিনটি ডুব দিবে । এরূপ তিনদিন করবে । তিনদিনে যদি জ্বর না সারে তবে পাচদিন। পাঁচদিনে ভাল 
না হলে সাতদিন। সাতদিনে ভাল না হলে নয় দিন এরূপ করবে । আল্লাহর হুকুমে নয় দিনের বেশী তা অতিক্রম 
করবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 

সহজ তাহকীক ও তাশল্রীহ 

মধুর ব্যাপারে সংশয় ও তার উত্তর 

কোন কোন সংশয়বাদী সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকে, মধু জোলাপ বিশেষ । যা দাস্ত কমায় না বরং বাড়ায়। 
সুতরাং দাস্তের জন্য মধু সেবনের নির্দেশ দেওয়া চিকিৎসাশান্ত্রের পরিপন্থী । 

এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হল- 

(১) গনি সম্পূর্ণ ু্খতানির্ভর। সকল চিকিৎসকের একমত্যে বয়স, মেযায, কাল, পরিবেশ ও হজমশক্তি অনুপাতে 
একই রোগের চিকিৎসা ও ওঁষধ বিভিন্ন হতে পারে । সুতরাং যদি মেনে নেওয়া হয়, মধু পেটের পাতলা মলকে 
আরও বাড়িয়ে দেয় তাহলে এটা হাদীসের বক্তব্য পরিপন্থী নয়। 

(২) মধু সেবনের এ নির্দেশ চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিপন্থী নয় । কারণ, পাতলা পায়খানা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। 
ধরনের মধ্যেও পার্থক্য থাকতে পারে । সুতরাং একেক ধরনের দাস্তের ওষধ একেক রকম । বর্তমানের এবং 
পূর্বের সকল চিকিৎসক একমত যে, দাস্ত সাধারণতঃ বদহজম এবং নাড়ির দুর্বলতার কারণে হয় । আর নাড়িকে 
শক্তিশালী করার জন্য এবং বদহজম দূর করার জন্য মধু অত্যন্ত উপকারী । সুতরাং যে দাস্ত নাড়ির জমাটবীধা 
আবর্জনার কারণে হয়, সে দাস্তের জন্য মধু নিঃসন্দেহে উপকারী ৷ এতে নাড়ি পরিস্কার হয়ে যায় । তাই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তির বারবার মধু সেবন করার নির্দেশ দিয়েছেন । উদ্দেশ্য, পেটের সকল 
জীবাণু ও আবর্জনা বের করে তার দীর্ঘমেয়াদী পীড়াকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা । অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেই শাস্ত্রবিরোধী নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুকূলে । 

(৩) কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, এ 
ব্যক্তির চিকিৎসা মধুর মধ্যেই রয়েছে। তাই তিনি বারবার মধু সেবনের নির্দেশ দিয়েছেন। 

(8) কেউ কেউ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুঁজিযা ছিল । তার দু'আর বরকতে এ 
ব্যক্তি সুস্থতা ফিরে পেয়েছে। 

101 345 ঃ এর দু'টি অর্থ হতে পারে 

(১) আল্লাহ তা'আলা মধুর ব্যাপারে যে বলেছেন, ০১৭3 4৯425 এ বাণীটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে! 

€২) আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম .কে জানিয়েছিলেন, এ ব্যক্তির চিকিৎসা 
রয়েছে মধুর মধ্যে -এটা প্রমাণিত সত্য । 

4৫৮] (4 4৫ ৪ এর অর্থ 4251 52155 অির্থাৎ সুস্থ না হওয়া উষধের দোষে নয় বরং তোমার ভাইয়ের 
পেটের দোষে । কেননা তার পেটে জীবাণু বাসা বেঁধেছে । তাই অল্প মধুতে কাজ হচ্ছে না। ব্যাধি মারাত্মক, তাই 
মধু আরও বেশি সেবন করাতে হবে । এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার মধু সেবনের 
নির্দেশ দিয়েছেন । কেউ কেউ বলেন, এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য তার নিয়ত শুদ্ধ ছিল না। ইমাম রাযী রহ. বলেন, 
এখানে মূলতঃ 5-০ শব্দের বিপরীতে ০, শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
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14০ ১০510 45501 2৩ 
অনুচ্ছেদ ৩৪. ছাই দিয়ে চিকিৎসা করা 
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৬২. ইবনে আবু উমার ............ আবু হাযিম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে সা'দ রাযি. কে 

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জখম কি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল ? এ 

সময় আমিও তা শুনছিলাম । তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জানে এমন কেউ আর নেই । আলী তার 

ঢালে করে পানি নিয়ে আসছিলেন আর ফাতিমা সেই রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি চাটাই জ্বালিয়ে এর ছাই তার 
জখমে ভরে দেওয়া হয়েছিল। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 
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৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আশাজ্জ রহ. ............ আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোন রোগীর কাছে গেলে তাকে তার জীবন সম্পর্কে 
আশার বাণী শোনাবে । এতে অবশ্য তকদীরে যা আছে, তার কিছুই প্রতিহত হবে না। কিন্তু তার মন প্রফুল্ হবে। 
ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 
সহজ তাহস্কীক ও তাঁশবীহ 
এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় । 
(১) অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা করা জায়িয। 
(২) চিকিৎসা করা তাওয়াক্ুল পরিপন্থী নয়। 
(৩) নবীগণও শারীরিকভাবে অসুস্থ হতেন । দুঃখ-ব্যথা পেতেন । যেন তাদের মাকাম উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়। 
(৪) আহ্বিয়ায়ে কিরাম অসুস্থ হন, ব্যথা পান, কষ্ট অনুভব করেন । এর মাধ্যমে তার অনুসারীরা যেন এ শিক্ষা লাভ 
করতে পারে যে, নবী কখনও খোদা হতে পারেন না। আল্লাহর বড়ত্ের সামনে একজন নবী নিতান্তই মুখাপেক্ষি। 
অমুখাপেক্ষি সত্তা শুধুই আল্লাহ তা'আলা । 
(৫) হযরত সাহ্‌ল রাষি. এর বক্তব্য 42 10:51 55456 ছারা বুঝা যায়, অন্তরে অহংকার সৃষ্টি না হলে 
প্রয়োজনের সময় নিজের ইল্ম ও যোগ্যতা প্রকাশ করা যায়। 
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28 শব্দটি £০47 এর বহুবচন যথা ৫44 শব্দ £ ১০ এর বহুবচন। শব্দটি ১৮/৫ থেকে উৎ্কলিত। 
৮:৫ এর শাব্দিক অর্থ একাধিক। যথা- 

(১) বিনিময় ছাড়া কোন কিছু দান করা। (২) ৮৯ অর্থাৎ নির্ধারণ করা। (৩) অবতীর্ণ করা। যেমন 415 |. 
(1420 446 0667 ০০০৪ (8) বয়ান করা। যেমন 4৫5.:725৮4440)০55844 ৫) হালাল করা বা 
বিধিবদ্ধ করা। যেমন 648৪ (৫3 ০ 56৮৫5 ৫০ (৬) শরহুস সুন্নাহতে রয়েছে 51০০৮ 
ঠা অর্থাৎ নির্ধারিত অংশ পৃথক করা । মীরাস তথা মৃতের পরিত্যা্ত সম্পত্তির বন্টনবিদ্যা কে 59 বলার কারণ 
সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- সা. 

১ 45122580515531 ৪87 051 4: ৩৮ ০০০০9১ ৮৪০/:৪17৮484019 
(1+// ১০2 0$:/৮0০5৩55 তি 

অর্থাৎ মীরাস তথা মৃতের পরিত্যত্ত সম্পত্তির বণ্টনকে ০//4 বলা হয়" আল্লাহর তা'আলার বাণী- (৫: 

(%7/% থেকে চয়ন করে । যার অর্থ অন্যদের থেকে নির্ধারিত অথবা জ্ঞাত কিংবা অপরিহার্য অংশ । 


2777777 
পা 25 5254৫454288 ৩০৯65 ৮৮১৮০ রি, 


অর্থাৎ ইলমুল ফারায়েষ এমন কিছু ফিকহী ও গাণিতিক মীতিমালাকে বলা হয়, যেগুলোর মাধ্যমে মৃতের পরিত্য 
সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে কিভাবে বণ্টন করতে হয় তার পদ্ধতি জানা যায়। 

১৪/£1%%5 এর আলোচ্য বিষয় হল, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ওয়ারিসগণ ৷ আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, 
শরী'আত মতে প্রত্যেক হকদারকে হক বুঝিয়ে দেওয়া এবং কিয়ামতের দিন বান্দার হক নষ্ট করার শাস্তি থেকে মুক্তি 
লাভ। 
ইলমুল ফারায়েয এর গুরুত্ব 

ফারায়েয দ্বীনী ইলমের একটি গুরুতৃপূর্ণ অংশ। মূলতঃ এটি ইলমে ফিকৃহের এক বিশেষ অংশ। 
অর্থনৈতিকজীবন ও সামাজিক জীবনের একটি বিশাল অংশ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । এজন্য ইসলাম এর প্রতি বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন মজীদ যেখানে অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেছে । কুরআন 
মজীদ যেখানে অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেছে। কুরআন মজীদে যেখানে অন্যান্য 
বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেছে। সেখানে ফারায়েষের ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখার মত বিষয়গুলোকেও 
সবিস্তারে আলোচনা করেছে। প্রত্যেক হকদারের নির্ধারিত অংশ পরিপূর্ণর্ূপে বর্ণনা করেছে। রাসূল 3:১3 ইলুমুল 
ফারায়েয পঠন-পাঠনের বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন- ৮150 -455 ০০৩৭ (52275771721 
উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি 

(১) মৃত ব্যক্তির সকল পরিত্যক্ত “মীরাস' এর অন্তর্ভুক্ত । তথা মৃতব্যক্তির জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি, ধন-সম্পদ, 
ধন-দৌলত, মিল-কারখানা, দোকান-পাট, গার্মেন্টস-ফ্যা্টরী, গাড়ি-বাড়ি, সোনা-গহনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
হাউজিং-সোসাইটিসহ সবকিছু “মীরাস' এর অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং এসব সম্পদ ১2-1-/| ০৮ তথা সে সকল 
উত্তরাধিকারীর সম্পদ নির্ধারিত, তাদের মাঝে ইসলামী শরী“আহ অনুযায়ী বন্টিত হবে। 
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(২) আত্মীয়তার যে কোনও সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং নিকট তম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা 
নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিই সমগ্র তৃপৃষ্ঠের মানুষের 
মধ্যে বন্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে । কেননা সব মানুষই এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিয়ে 
দিয়ে কিছু না কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি 
কোনওরূপ চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত 
পর্যন্ত পৌছাবে, যা কারো কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল । তখন 
এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের 
আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ 
বিভিন্ন, তবে সবাই ওয়ারিস হবে । যেমন সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকা; এরা সবাই নকিটতম 
ওয়ারিস, যদিও নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন । 

(৩) মীরাস -এর ক্ষেত্রে তৃতীয় ইসলামী বিধি হল, পুরুষদেরকে যেমনিভাবে উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা 
হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা 
পিতা-মাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক। প্রত্যেকটি সম্পর্কের মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে 
সমান । ছেলে যেমন পিতা-মাতা থেকে জন্গ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব 
সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল । কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোনও কারণই থাকতে পারে না। 

(৪) উত্তরাধিকার সত্ব চতুর্থ ইসলামী বিধি হল, পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয় বরং আত্মীয়তার 
মাপকাঠিতে হবে । তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাব্বস্থ, তাকে বেশি হকদার মনে করা জরুরী 
নয় বরং সম্পকে যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে । যদিও প্রয়োজন 
ও অভাব দূরবর্তীর বেশি হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠি পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয় অভাবপ্রস্থ ও 
উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অকাট্য 
আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক 
চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দরিদ্র ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সবসময় পরিবর্তিত হতে থাকে । এমতাবস্থায় 
হকে দাবীদার অনেক বেরিয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে। 

(৫) মীরাসের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পঞ্চম বিধান হল, উত্তরাধিকারী সুত্রে ওয়ারিসরা যে মালিকানা লাভ 
করে, তা বাধ্যতামূলক.৷ এতে ওয়ারিসের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী ও শত নয় বরং সে যদি মুখে স্পষ্টত 
বলে যে, সে তার অংশ নিবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায় । এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক 
হওয়ার পর শরী'আতের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি অথবা বন্টন করে দিতে পারবে । 

(মো'আরিফুল কুরআন $ ২, তাকমিলাহ £ ২,) 
1৭০ +5415 4 55 ৮2৮ ০০ 
অনুচ্ছেদ £ ১. কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা হবে তার ওয়ারিছানের জন্য । 
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হরির রন 258 আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত! তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ স্রঘই বলেছেন, কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা হবে তার ওয়ারিছানের আর কেউ সহায়-সম্পদহীন 
পরিবার-পরিজন রেখে গেলে তাদের দায়িত্ব আমর ওপর । 

এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। যুহরী রহ. এটাকে আবু সালমা- আবূ হুরাইরা রাষি, সূত্রে নবী কারীম গ্রশঃ থেকে 
আরো বিস্তারিত এবং অধিকতর পূর্ণাঙ্গভাবে রিওয়ায়েত করেছেন । 

এ বিষয়ে জাবির এবং আনাস রাযি, থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ৫-% /০ $- কথাটির মর্ম হল, এমন 
পরিবার-পরিজন রেখে গেল, যারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাঁদের কিছুই নহি। ৫1 অর্থ হল, আমি তাদের 
দেখাশোনা করব এবং ভরণ-পোষণ করব । 

7757775 

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় £ 26515 827524725 ৫৫ বাক্যটিও অতিরিক্ত এসেছে। অর্থাৎ যে 
মুসলমান খণ রেখে মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঝণ পরিশোধ করারও ব্যবস্থা না থাকে তখন তার 
খণ আদায় করার দদায়িত রাসূল হ্্রই নিয়েছেন । খণণ্রস্থ ব্যক্তি মারা গেলে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পরিশোধ 
করার ব্যবস্থা না থাকলে, ইসলামের প্রথম যমানায় রাসূল পরপর ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না । তারপর মুসলমানদের 
মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে, তখন তিনি নিজে এ ব্যক্তির খণ পরিশোধ করে দিতেন । কেউ কেউ বলেন, রাসূল 
জর নিজের সম্পদ থেকে এ খণ পরিশোধ করতেন । আবার কেউ কেউ বলেন, বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ 
করতেন। 

মৃত মুসলমানের খণ পরিশোধ করা- যদি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঝণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয়- রাসূলভ 
এর উপর ওয়াজিব না অনুগহ স্বরূপ দান -এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে । কেউ বলেন, ওয়াজিব । কেউ বলেন, এটা 
নবীজীর শফকত তথা উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ ৷ 
উম্মতের প্রতি প্রিয়নবীজী গু্বঃ এর অগাধ ভালোবাসা 

এ হাদীসটির মাধ্যমে উন্মতের প্রতি রাসূল রহঃ এর কি পরিমাণ ভালোবাসা- তার কিঞ্চিত নমুনা ফুটে উঠেছে। 
আসলে একজন মুমিনের সঙ্গে রাসূল প্র্রযে সম্পর্ক তার প্রকৃতিই ভিন্ন, মাহাত্মই আলাদা, এ সম্পর্কের সঙ্গে পার্থিব 
কোনও সম্পর্কের তুলনাই হতে পারে না। রাসূল গ্র্্খঃ ঈমানদারের জন্য তার পিতা-মাতার চেয়েও অধিক 
মেহেরবান, এমনকি তার নিজের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী | উম্মতের ঈমানী ও রূহানী অস্তিতৃ নবীর রূহানিয়াতেরই 
অবদান । যে মমতা ও প্রতিপালন নবীর পক্ষ থেকে উম্মত লাভ করেছে, এর কোন নমুনা গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যেও 
পাওয়া যাবে না। পিতা-মাতা এর দৃষ্টান্ত হতে পারেন না। পিতার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন ক্ষণস্থায়ী 
জীবন । আর নবীর মাধ্যমে হাসিল হয় চিরস্থায়ী জীবন । নবীজীগ্রই আমাদের এরূপ সহানুভূতি ও কল্যাণকামীতার 
সঙ্গে প্রতিপালন করে থাকেন, যে সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা আমাদের নিজ সত্তার পক্ষেও সম্ভব নয়। 

এজন্য আমাদের জান-মাল সম্পর্কে নবীজীপ্র-্ঃ এর এরূপ অদিকার রয়েছে, যা পৃথিবীতে আর কারও নেই। শাহ 
আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. এর ভাষায়ঃ নবী আল্লাহর নায়েব । কোন ব্যক্তির জান-মালের উপর তার নিজেরও 
ততখানি কর্তৃতৃ নেই, যা নবীজীর রয়েছে। 


চি 


(৬৮ এ প্রসঙ্গে 2::5:5115)এ বলা হয়েছে- 
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২. আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল রহ. ............ রি পাপ 
জইবলেছেন, তোমরা ফারাইয এবং কুরআন শিক্ষা করবে এবং মানুষকেও তা শিখাবে । আমাকে তো কবয করে 
নেওয়া হবে৷ এ হাদীসে ইযতিরাব বিদ্যমান । আবু উসামা হাদীসটিকে আওফ জনৈক ব্যক্তি সুলাইমান ইবনে জাবির 
ইবনে মাসউদ রাধি. সূত্রে নবী কারীম উই থেকে বর্ণনা করেছেন। 

হুসাইন ইবনে হুরায়স ... আবু উসামা রহ. সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী মুহাম্মদ ইবনুল 
কাসিমকে আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ. যঈফ বলেছেন। 

সহজ তাহকীক ও তাশন্লীহ 

আলোচ্য হাদীসটি ফারায়েজ শিক্ষার ফযীলত সংক্রান্ত। অপর হাদীসে এসেছে- 4) 01540114264 
₹101--25 “নিসফুল ইলম” তথা ইলমের অর্ধেক অর্থ হল, মানুষের দুই অবস্থা। এক. লা মৃত 
অবস্থা। ফারায়েয এর সম্পর্কে মৃত অবস্থার সাথে । তাই তাকে ৮. ৩-বলা হয়েছে। 

কোন কোন আলিম বলেন, এ হাদীসে ফারায়েয দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ ফরযসমূহ যেগুলো আল্লাহ বান্দার উপর 
আবশ্যক করেছেন । অবশ্য এ উক্তি সঠিক নয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৩৩২ 
1৭০ ৮০]| ৬1৮৫৮ ৫৬৬৩০ ৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৩. কন্যার মীরাস 
৪৮৫৫৪ এ 2 ৫ ভিডি 40 এ ৮ তল বদ ৪ 
টিটি 00520015650 21₹ ৮5 ৫6 ০4255 0 50 54 


€ 


১2105) 005৩ 201 1527 2 ০09 ও 2101 9৮5 রি 6 
2 51728 152525015: 
1৮৪৯ | ০০০, 713 ৪ 41 ০৪৪ 2 ৮44 41০৫ 98০০4 
ক এ 942) 844৪৪ টিভির 5০ ০ চু তে 
রা 14+ ০৮৫ 221465142%, (60556.521) 


৫244 34001 ১৫০৫ 22778 22525477152 


ইনার বকা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত | তিনি বলেন, সা“দ ইবনুর 
রাবী এর স্ত্রী সা'দের ওরসজাত দুই কন্যা নিয়ে রাসূলুল্লাহ 2৪১ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা সা'দ 
ইবনুর রাবী এর দুই কন্যা । এদের পিতা আপনার সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হিসাবে নিহত হন। এদের চাচা তাদের 
সম্পদ দখল করে নিয়েছে । এদের জন্য কোন সম্পদই অবশিষ্ট রাখেনি । অর্থ সম্পদ না থাকলে এদের বিবাহও তো 
হবেনা। 

তিনি বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহই ফায়সালা দিবেন। অনন্তর মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় । তখন রাসূলুল্লাহ 
গ্্ই তাদের চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, সা'দ এর দুই কন্যাকে দুই তৃতীয়াংশ, তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ 
দিয়ে দাও; বাদবাকী সম্পদ হল তোমার । এ হাসীসটি হাসান ও সহীহ । আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল রহ. 
এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। শারীক রহ. ও এটিকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
মুহাম্মদ ইবনে আকীল রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন । 

সহজ তাহক্কীক ও তাশব্রীহ 

“মীরাস' সংক্রান্ত আয়াতের শানে নুযূল £ 

ইসলাম পূর্বকালে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে অবলা নারী চিরকালই জুলুম-নির্যাতনের শিকার ছিল। মৃত 
ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারী পাবে- এ কল্পনাই মানুষ করত না। ভাবা হত- নারী দুর্বল । ঘোড়ার 
পিঠে চাবুক হেনে ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হওয়ার শক্তি তার নেই । শক্রর বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সে 
অমিততেজ বিক্রম তার কোমলাঙ্গে অনুপুস্থিত। যুদ্ধ-বিজয়লব্ধ ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করতেও সে ছিল অক্ষম । এ 
কারণেই ইসলাম পূর্ব যুগে তারা নারীকে মীরাস বা উত্তরাধিকার বঞ্চিত করে রাখত । এক্ষেত্রে তারা কেবল 
পুরঘদেরকেই উত্তরাধিকার লাভে যোগ্য মনে করত । কারণ, পুরুষরা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে 
শত্রুর দাতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম, যা নারীরা পারে না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে এমনি একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যে, আউস ইবনে সাবেত 
রাযি, স্ত্রী, তিন কন্যা এক বর্ণনা মতে, দুই কন্যা ও এক নাবালেগ শিশু) রেখে মত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় 
পদ্ধতি অনুযায়ী দুই চাচাত ভাই এসে তার সম্পত্তি দখল করে নিল এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কিছুই দিল না। 


”/ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৩৩ 

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী তখন রাসূলুল্লাহ রঃ এর নিকট এ অবস্থার বর্ণনা করে সন্তানদের অসহায়ত্‌ ও 
বঞ্চনার অভিযোগ করলেন । তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত ছিলেন যে, অহীর মাধ্যমে এই নিষ্ঠুর আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা 
হবে। সে মতে সবশরথম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে নিমোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়- 
22458 56 ৮2১5:546 32151 555, ১০05 390 3০010145054 2 
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“পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী । এ অংশ নির্ধারিত।” সূরা নিসা আয়াত ৪৬ 

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জাহেলী যুগের যাবতীয় অন্যায় অবিচার আর শোষণ-বঞ্চনার করাল গ্রাস থেকে 
মুক্তি পেয়ে নারী জাতি উত্তরাধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আয়াতটির বিধান ছিল সংক্ষিপ্ত। 
নারী-পুরুষের মধ্যে কার উত্তরাধিকার কতটুকু, এর বিস্তারিত বিবরণ এতে ছিল না । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আউসের স্ত্রী সন্তানদের নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘ দিনের জুলুমের 
অবসান ঘটিয়েছেন। তবে কার উত্তরাধিকার কতটুকু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তিনি অবশ্যই পাঠাবেন । এর পূর্বে তোমরা 
আউসের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হেফাজত করে রাখবে । 

উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরই অনুরূপ আরেকটি ঘটনা সংঘটিত হয় । যা আলোচ্য অনুচ্ছেদের বিবৃত হয়েছে। 
অর্থাৎ, তৃতীয় হিজরীতে যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন সেই যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে রবী বারটি জখম খেয়ে 
শাহাদাত বরণ করেন। হযরত সা'দ ছিলেন বনু খাযরাজ গোত্রের একজন বিশিষ্ট সাহাবী । তীর শাহাদাতের পর তার 
ত্ী রাসূলুল্লাহ ৪এশ্ং এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন $ হে আল্লাহর রাসূল! সা'দ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন । তিনি 
তীর দু'জন বিবাহযোগ্য কন্যা রেখে গেছেন। তীর শাহাদাতের পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এ দু' কন্যার চাচা অর্থাৎ 
৮7575557577 


আইনস্থলিত আযাত নাহল হয়, 
এ এ 550 225$5, ১58৫0602284 425530161755201-8 
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“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর 
অংশের সমান, অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্য ওই সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ যা 
ত্যাগ করে মরে... ৷ (সুরা নিসা ১১, ১২) 

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক উক্ত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুই মেয়ের 
চাচাকে ডেকে বললেন, সা'দের দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ এবং কন্যাছ্য়ের মাকে অষ্টমাংশ দিয়ে দাও। তারপর 
অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে তোমার । (মা'আরিফুল কুরআন খণ্ড ২, এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদ অবলম্বনে) 
মাস “আলা £ 
০স্ত্রীর অংশ $ তার দু' অবস্থা । (ক) স্বামীর সন্তানাদি না থাকলে স্ত্রী একজন হোক কিংবা একাধিক, তারা চারভাগের 
এক ভাগ পাবে । খে) যদি সন্তান সম্তুতি থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ। 
£ প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর 'মহর' পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ধণের মতই মোট পরিত্যাক্ত 
সম্পত্তি থেকে “মহর' পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। 

“মহর' দেওয়ার পর স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে সশীদার হওয়ার দরুন সে অংশ ও নিবে । 'মহর' পরিশোধ করতে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৩৩৪ 
গিয়ে যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য খণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি “মহর' বাবদ স্ত্রীকে সম্পূর্ণ 
করা হবে এবং কোনও ওয়ারিসই কিছুই পাবে না। (মা'আরিফুল কুরআন- ২.) 
কন্যার তিন অংশ ঃ কন্যার তিন অবস্থা । কে) একজন হলে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে । (খ) একের অধিক হলে 
তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে । গে) কন্যার সাথে পুত্র থাকলে কন্যা পাবে পুত্রের অর্ধেক । (সিরাজী) 
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৪. হাসান ইবনে আরাফা রহ...... হুযাইল ইবনে শুরাহবীল রহ. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ মুসা 
ও সালমান ইবনে রাবী“আ রাযি. এর নিকট এল এবং তাদেরকে কন্যা, পৌত্রী এবং আপন ভগ্মীর মীরাস সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করল। তারা বললেন, কন্যার হল অর্ধেক আর অবশিষ্টাংশ হল আপন ভগ্নির ৷ তারা তাকে আরও বললেন, 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)-এর নিকট যাও এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর । তিনিও আমাদের সঙ্গে একমত 
হবেন। লোকটি আব্দুল্লাহ রাযি. এর নিকট গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করল এবং তারা যে উত্তর দিয়েছিলেন, 
তাও তাকে অবহিত করল। 

আব্দুল্লাহ রাযি. বললেন, তাদের মতানুসারে মত দিলে আমিও তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের 
অন্তর্ৃক্ত থাকতে পারব না। তবে এ বিষয়ে আমি সেরূপ সিদ্ধান্তই দিব, যেরূপ সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ ৪শর২দিয়েছিলেন। 
এ ক্ষেত্রে কন্যা পাবে অর্ধেক আর দুই তৃতীয়াংশের পরিমান পূরনার্থে পৌত্রী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, অবশিষ্টাংশ 
হল ভগ্নির।এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। রাবী আবু কায়স আওদী রহ. এর নাম হল আবদুর রহমান ইবনে সারওয়ান 
কৃষফী । শু'বা রহ. ও হাদীসটি আবু কায়স রহ. এর বরাতে রিওয়ায়েত করেছেন। 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 

হাদীসের বিষয়বস্তু ৪ হযরত আবু মুসা আল আশ*আরী রাযি. (তখন তিনি উসমান রাযি, এর পক্ষ থেকে 
কৃফার আমীর ছিলেন) এর নিকট এবং সুলাইমান ইবনু বারী“আ তেখন তিনি কৃফার বিচারক ছিলেন) এর নিকট এক 
ব্যক্তি আসল । তারপর তাদের উভয়ের নিকট ফারায়েষের একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল, মাসআলাটি হল, এক 
ব্যক্তি মারা গেল। মৃত ব্যক্তির রয়েছে একটি কন্যা সন্তান ছেলের ঘরের একটি নাতনি এবং একজন হাকীকী 
(সহোদরা) বোন। এখন এদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হবে £ তারা উভয়ে ফয়সালা 
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করে দিলেন ৪ 'কন্যা সন্তান পাবে 23| ০5114 ৫ ৬৫৮৫ &! এর আলোকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। 
আর অবশিষ্ট অর্ধেক হাকীকী বোন পাবে । ছেলের ঘরের নাতনি কিছুই পাবে না।' সাথে সাথে তীরা এ ব্যক্তিকে 
বললেন, প্রয়োজনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রাযি. কাছে যেতে পারো, তিনিও এই ফয়সালাই করবেন । এ ব্যক্তি 
তাদের কথা মতো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর নিকট গেলেন এবং তাদের দুজনার প্রদানকৃত ফয়সালা 
শুনালেন। এ শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাষি. বললেন- ১:১৫ 411০5014131 (৫ 4 অর্থাৎ “আমিও 
যদি আবু মূসা ও সুলাইমানের মত ফতওয়া দেই, তাহলে আমি গোমরাহ হয়ে, যাবে ।' একথা বলে তিনি ফতওয়া 
দিলেন, অর্ধেক সম্পত্তি পাবে কন্যা সন্তান এবং ছয় ভাগের এক ভাগ 4151) 21৫ হিসাবে নাতনি পাবে। 
অবশিষ্ট তিনভাগের এক ভাগ পাবে বোন। 
5:449205 এর মর্ম কি? এর দারা উদ্দেশ্য হল, কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (4০৮ 
4০544 $%1$ 9:44 $8$ 'কন্যা একজন হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পায় আর একের অধিক হল। তিন 
ভাগের দু'ভাগ পায় ।" উক্ত মাসআলাতে যেহেতু কন্যা ছিল একজন, তাই তাকে অর্ধেক দেওয়া হল। পক্ষান্তরে 
ছেলের ঘরের নাতনিও কন্যা হিসাবেই বিবেচ্য, তবে একটু দূরতম ৷ তাই কন্যাকে অর্ধেক দেওয়ার পর তিনভাগের 
দু" ভাগের মধ্যে যে ছয় ভাগের এক ভাগ রয়ে গেছে, সেটা দূরতম কন্যা অর্থাৎ নাতনিকে দেওয়া হয়েছে। যেন সব 
ধরনের মেয়েদের অংশ তিনভাগের দু'ভাগ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং উভয় প্রকার আয়াতের উপর আমল হয়ে যায়। এটা 
354140 £1৮৫ এর মরার্থ। (আদ দুরুসুল মানযৃদ) 
মাসআলা £ 

নাতনীর অংশ ঃ তার ছয় অবস্থা । (ক) যদি মৃতের কন্যা কেউ না থাকে, শুধু এক নাতনি থাকে, তাহলে নাতনি 
পাবে সম্পত্তির অর্ধেক । খে) যদি পুত্রকন্যা না থাকে আর একাধিক নাতনি থাকে, তবে তারা সকলে মিলে তিনভাগের 
দু'ভাগ পাবে । (গ) যদি মৃত ব্যক্তির একটি কন্যা থাকে, তাহলে নাতনি একজন থাকুক বা একাধিক, তারা পাবে ছয় 
ভাগের এক ভাগ । (ঘ) যদি মৃতের একাধিক কন্যা থাকে, তাহলে নাতনি কিছুই পাবে না। (উ) তবে যদি মৃতের 
কোন পৌত্র (নাতি) বা প্রপৌত্র নোতির ছেলে) অধঃস্তন পুরুষ থাকে, তাহলে নাতিরা তাদের সাথে আছাবা হবে এবং 
পৌত্র পৌত্রি এরা সকলে মিলে কন্যাদের তিন ভাগের দু'ভাগ দেওয়ার পর যে এক তৃতীয়াংশ থাকবে, তা পাবে। 
আর নাতনি নাতির অর্ধেক পাবে উপরোল্লিখিত কারণে । (চ) মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকলে নাতনিরা কিছুই পাবে না, তার 
কন্যারা পাবে । (সিরাজী) 

$ ৭.০ 51 | ১ 7৮৮১ ১1৮55 ০৮৪৮৬ ২ 
অনুচ্ছেদ 8 ৫. সহোদর ভ্রাতাদের মীরাস 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী োনী) - ৩৩৬ 

৫. বুনদার রহ. ............. আলী রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, তোমরা এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে থাক 
যে, 554 ৮6:$+24 7555 ৯১ ৮৮ এই বন্টনের বিধান হল) তোমরা যা ওয়াসিয়ত করবে তা প্রদানের পর বা 
ঝণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা ৪ঃ ১২) রাসূলুল্লাহ এরর ওয়াসীয়ত প্রদানের পূর্বে খণ পরিশোধের ফায়সালা 
দিয়েছেন । কেবল বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণের আগে সহোদর ভ্রাতাগণ মীরাস পাবে । একজন সহোদর ভাই 
বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে ওয়ারিস হয়। 

৬. বুনদার রহ. ......... আলী রাযি. সূত্রে নবীর ঃ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
2501 492) ৮৯8 5006 25 55 ০০ ০৫ ভন এ 5 একে ক 2 ৮৪৪ 
75৯৮৮ 4৯: ৮১৫৪ 54 0০$- ৩৯৩ ৭১১ ৩৮+/552 এ ০০ 2 ঞ্ 

01510228 ডি ৮১:৬৯০০৮৬৯।৩% ৯৬৪ 

-৮1৩-ঠ৮ ০১525585518 42417 ৬৮৯ 

৭. ইবনে আবূ উমর রাযি. .......... আলী রাযি. কেরন; ভিনিরলেন রাসূলুল্লাহ প্লঃফায়সালা দিয়েছেন 
যে, বাপ শরীক বা মা শরীক ভাইরা নয় বরং বাপ ও মা শরীক আপন ভাইরা ওয়ারিস হবে 

আবূ ইসহাক - হারিস- আলী রাযি. সূত্র ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই । হারিছের ব্যাপারে 
কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ সমালোচনা করেছেন । এ হাদীস অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। 

সহজ তভাহকীক ও তাশজীহ্‌ 
ডি দারা 
তা ১015 ০৬১৮0 ভা ১ । 5 ৮১১৫০ 152 

অর্থাৎ? ৮১: (১৩খরা উদ্দেশ্য একই পিতা এবং একই মাতার উরসজাত ভাই-বোন (4৫1 ৫ বনু 
উৎকৃষ্ট অংশকে বলা হয়। সেখান থেকে উক্ত শব্দ উৎকলিত তথা আপন ভাই বোন। 
৩১ ৮:4৪ অর্থাৎ একই পিতার উরসজাত বিভিন্ন মায়ের সন্তান। তথা সৎ ভাই বোন। 

2৮5 52, ০০ 2 % নির্ি ্ 

01951455510 এই বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্য 61৮১৫ $০-51 515 এর ০5৬ হিসাবে এসেছে। 
হাদীসে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ ঃ 

আলোচ্য হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত আয়াতের মর্মীর্থ হল, মৃত ব্যক্তির অছিয়ত এবং খণ পরিশোধ করার পর 
অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী“আত সম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে । বাহ্যতঃ আয়াতের মধ্যে অসিয়তের বিষয়টি 
ঝণ আদায় এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সু সর্বপ্রথম খণ আদায়ের বিষয়কে গুরুত 
দিয়েছেন এবং অসিয়তের বিধানকে তার পরে রেখেছেন। হযরত আলী রাযি. মূলতঃ মানুষকে এর প্রতি ইংগিত 
করেই প্রশ্ন করেছেন, তোমরা আয়াতটি তো তিলাওয়াত কর, কিন্তু তার মর্মার্থ বুঝেছ কিনা ? অর্থাৎ এ প্রশ্নের 
মাধ্যমে আলী রাযি. বুঝাতে চেয়েছেন, শব্দ হিসাবে যদিও অসিয়তের বিধান ঝণ আদায়ের বিধানের পূর্বে নেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু নবীজী পুর্ধই এর আমল থেকে বুঝা যায়, সর্বপ্রথম খণ আদায় করতে হবে এবং তারপর অবশিষ্ট 
অংশে অছিয়ত কার্যকর হবে। সর্বশেষ ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করা হবে । বাকি কথা হল, আয়াতে 
অসিয়তের কথা আগে আনা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্য ৷ কেননা, মানুষ সাধারণতঃ অছিয়ত কার্যকর করতে 
চায় না। মৃত ব্যক্তির খণ পরিশোধের গুরু দিলেও তার অসীয়তের গুরুত্ব সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। তাই 
অসিয়তের কথা আগে বলা হয়েছে, যেন মানুষ সতর্ক হয়ে যায় । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ৩৩৭ 
সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় 


শরী'আতের নীতি হল, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরী“আত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা 
হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপনতা উভয়টিই নিষিদ্ধ । এরপর তার খণ পরিশোধ করা হবে। যদি খণ সম্পত্তির 
সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না । কোনও অছিয়তও কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে 
যদি খণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঝণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন অছিয়ত করে 
থাকলে এবং তার গুনাহর অছিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে । যদি সে তার 
সমস্ত সম্পত্তি অছিয়ত করে যায় তবুও একতৃতীয়াংশের অধিক কার্যকর হবে না। এমনটি কর সমীচীন নয় এবং 
ওয়ারিসদের বঞ্চিত করার নিয়তে অছিয়ত করা গুনাহও বটে । 

খণ পরিশোধের পর একতৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অছিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী'আত সম্মত ওয়ারিসদের 
মধ্যে বন্টন করতে হবে । অছিয়ত না থাকলে খণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে 
হবে৷ মা'আরিফুল কুরআন ৪ ২) 


1454515416562521151527-50 
অনুচ্ছেদ ৪ ৬. মেয়েদের সাথে ছেলেদের মীরাস 


54. ০চ০ 


এ ৩46১৮5 ০ হি 27505 25521701552858 8127 
পর ১1026: 040586৮2৮46 ৮6১৮৫44157854৮৫ 
৮১:15? ৫০৩ ০২০৫০ ১৫01৮ রা 


রর (5 এ 482 499 ৩00 : ০5 ৫25 


রত 
৫৩৫৫৪ 5৫ তর 


১৮৫ উ০68255225 হার ৫ 2 ১১৮ 15৯ : ৮:4৪ 


- 74 ৩৫১৮৫15 


৮. আবদ ইবনে হুমায়দ রহ. ........ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাষি. থেকে বর্ণিত, “তিনি বলেন, রাসলাহ হর 


আমাকে দেখতে ত এলেন। আমি তখন অসুস্থ অবস্থায় বান্‌ সালমা গোত্রে ছিলাম । আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! 
আমার সন্তানদের মাঝে আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করব ? 


জিমি রর নিরিনিযা ভাটা হিরা 
উিলিকএ ১ধী ও০052685 ১4 ০5210 02221 
আল্লাহ তোমার সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (৪৪১১) । 


এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে উবায়দা প্রমুখ রহ. এটিকে মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির রাযি. সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। 
সহজ রি ও তাশরীহ্‌ 


ৃ ৬ (১১০ ৮৮ 022788 ই এ হাদীসটির সাথে সামনের হাদীসটির বিরোধ পরিলক্ষিত 
হয়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জহির রাষিউ. ক পরত 048 ০৪:01 (৪3 নাধিল 


হাযেছে ৷ অথচ পরবর্তী অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ০ ৫ ১4428110245 22৩ :€ নাযিল হয়। 





ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৩৮ 
এর উত্তরে আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেনঃ মূলতঃ হযরত জাবির রাষি. শুধুমাত্র এতটুকু বলেছিলেন 
যে, ৩14: এত এ1৫$ ১ তিনি মীরাসের আয়াত কোনটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেটা বলেননি । পরবর্তীতে 
বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ এবং আমর ইবনে আবী কায়েস মন্তব্য করেন যে, এ আয়াতটি হল. 
60128 ৩১:011424575 পকষত সুফিয়ান 'উয়াইনা মন্তব্য করেন, 
উক্ত আয়াতটি হল- 01544 ৪ (4552 51010$ এ৫৪::44 সুতরাং এ বিরোধ হযরত জাবির 
রাযি. এর পক্ষ থেকে হয় নি বরং বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে হয়েছে। 
হযরত তাকী উসমানী বলেন, আমার নিকট এটা স্পষ্ট যে, হযরত জাবির রাযি. এর ঘটনায় 4801 )5554£4 4 
35২ আয অব যো জয়া কা সহি দেখা হয়ই বা 
হবে, এ ঘটনাতে প্রথমোক্ত আয়াত (2/ তথা ব্যাপকতার আলোকে উন্বেখ করা হয়েছে। কেননা এ 
আয়াতেও 2154 এর কথা এসেছে। (তাকমিলাহ £ ২) 
পুরুষের তুলনায় নারীর অংশ অর্ধেক হওয়ার কারণ 


42 ৮ 


৬০ ৮ 85 ৮৫417 $ এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পুরুষের তুলনায় নারীর অংশ কম করে 
ইসলাম নারীর প্রতি সাম্যের ব্যবহার করেনি। কিনতু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি এমন নয়। কারণ, ইসলামী বিধান মতে 
পরিবার চালানোর দায়িত্‌ পুরুষের, নারীর নয়। নারীকে এ কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। পারিবারিক 
ব্যয়ভারের যাবতীয় দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের জিম্মায়, তাই পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে। 

তাছাড়া একজন নারীকে মোট চারটি দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা যায়- মা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী। মা হলে মায়ের 
খেদমতের দায়িত্ব সন্তানের ওপর । কন্যা হলে তাকে শিক্ষা-দীক্ষাসহ বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় দায়িতৃ পিতার 
ওপর । বোন হলে তাকে প্রতিপালন ও দেখা-শুনার দায়িত্‌ ভাইয়ের ওপর । স্ত্রী হলে তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব স্বামীর ওপর ৷ সুতরাং একজন নারীর সম্পদের প্রয়োজনই বা কিসের? তবুও ইসলাম নারীকে এ পরিমাণ অংশ 
দিয়েছে, যাতে সে দান-সদকা বা তার ইচ্ছা মত ব্যয়ের ব্যাপারে কারও মুখাপেক্ষী হতে না হয় এবং নিজ হাত 
খরচের জন্য মিল-কারখানা, অফিস-আদালত ও গার্মেন্টসে গিয়ে চরিত্র নষ্ট করতে না হয়। 

উপরন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নারীদের অংশ পুরুষদের তুলনায় কম নয়। 
যেমন নারী কন্যা হওয়ার কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে পাবে এক ভাগ । আর তার স্বামী থেকে পাবে দু'ভাগ । এখন 
নিজের এক ভাগ এবং স্বামীর দু'ভাগ মোট তিন ভাগের মালিক । কেননা স্বামীর সম্পত্তি তো স্ত্রীর সম্পত্তিও বটে । 


আবার স্বামী থেকে সে তার নিজস্ব “মহর' পায় । মোটকথা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কম দেখা গেলেও নারীর অংশ পুরুষের 
তুলনায় কম নয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৩৯ 

1৭০ ০1৮41 ৬1৮ তত 

অনুচ্ছেদ £ ৭. বোনদের মীরাস 
১১৫40৫52252 ০212৫ % ৩ 5850 5451 ৬00 ৬ 
5০542 গু 20 5১ 4৪০৪২ 2 ৮4401950545 ০2 


র্ত 


25 পু 40442) ৮৮৬০৪ ৮৪ 42/ ০] ০5০১6 .৬৪ 2 
৫৫051555৫৯৫ 215. 375444555৮4 
৬৩০৯ 2 1৩7১০২৮৯৮৪5 45356 ৮5৫ ৫ ৩১:০৩ ছি 
টির তি তিতির রো টিতে 
2626551 
৯. ফাল ইবনে সাববাহ বাগদাদী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে 
পড়লে রাসূলুল্লাহ শপ্ঃআমাকে দেখতে এলেন। তিনি এসে আমাকে বেইশ অবস্থায় পেলেন। তীর সঙ্গে আবু বকরও 
এসেছিলেন । তীরা উভয়ে পায়ে হেটেই এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ পরই অযূ করলেন এবং তীর অযূর পানি আমার 
উপর ঢেলে দিলেন। আমার ইশ ফিরে এল বললাম, ইয়া রাসূলুল্রাহ! আমার সম্পদ আমি কি করব ? তিনি কোন 
জবাব দিলেন না। জাবির রাঘি. এর নয় বোন ছিল। শেষে মীরাসের এ আয়াত নাধিল হল- 


৮5:45 517 


০) 2255 এসির ৮8৫58 43 42 রদ 
লোকজন তোমার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্ত সন্ধে... (8/১৭৬)। 
জাবির রাযি. বলেন, এ আয়াতটি আমার বিষয়েই নাধিল হয়েছিল । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
সহজ তাহকীক ও তভাশবীহ 
কালালা -এর,পরিচয় 
545 2৮$0$ , এর উপর পেশ, মাজহুল। বেহুশ হয়ে যাওয়া। আল্লামা আ'ইনী রহ. “41 এবং ৫ এর 
মারের দিনের এ িরাছিযারীিভাি পা হারে 
এর তুলনায় আরো লঘু ধরনের । ৮4] ও ৩১৫৯ ও *১ এর মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে বিবেক পরাস্ত 
হয়ে থাকে। তৃতীয়টিতে বিবেক সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া হয়। আর দ্বিতীয়টিতে বিবেক লুকানো থাকে । 
4 28 ৪ এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেককারদের নিদর্শনাবলী দ্বারা বরকত লাভ করা এবং তার দ্বারা শেফা 
কামনা করা জায়েয আছে 
৮৯ ৬ ৪ ১16 এর উপর যবর। হতে পারে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে পানি দ্বারা অযু করেছেন, তার কিছু 
অংশ আমার প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। অথবা অযুর পর যে পানি অবশিষ্ট ছিল, তার কিছু অংশ আমার প্রতি নিক্ষেপ 
করেছেন৷ হাফিজ আসকালানী রহ. মতে এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য ৷ (তুহফা £ ৬/২২৮) 
46 এর অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। যথা- 
১. প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল- 23 3£ 2১15 3 ০ অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অধ+স্তন কেউ নেই, সে-ই 
'কালালা । 


রি ৩২১-552518517- 

২. কেউ কেউ বলেন, 4৫2 £ 431/4 32 অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির উধ্বতন কেউ নেই! এই ধরনের উক্তি হযরত 
উমর রাযি. থেকেও পাওয়া যায়। 

৩. কারও কারও অভিমত হল 42£$ 44 44, ৫4 অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র অধস্তন কেউ নেই। 

৪. রুহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন, ১.৫ শব্দটি মূলতঃ মাসদার ৷ এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক, 
পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে 1১ বলা হয়েছে । কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের 
আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল । এখানে ১.৫ এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটিই উদ্দেশ্য । 
সারকথা হল, বাপ-দাদা ও সন্তান ছাড়া যে ব্যক্তি মহিলা কিংবা পুরুষ) মারা যায় এবং ওয়ারিস হিসাবে ভাই 


পরত 


কিংবা বোন অথবা উভয়কেই রেখে যায়, সেই 2১ । (রুহুল মা“আনী, ফাওয়ায়েদে উসমানী) 
44১৫ এর মীরাছ বণ্টন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ 


714 এর ভাই বোন দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। ১. ৮১৫ তথা শুধু মা-শরীক বৈপিতৃয়) ভাই-বোন আছে। ২. 
3425 তথা সহোদর ভাই-বোন অথবা 79. তথা বাপ-শরীক (বৈপিতৃয় ভাই-বোন আছে। 

প্রথম প্রকার তথা বৈপিতৃয় ভাই-বোন একজন হলে যেমন দুই ভাই-বোন অথবা দুই ভাই কিংবা দুই বোন হলে 
মৃতব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের ৬৫ অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগ পাবে। এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান। আল্লামা 
কুরতুবী রহ. বলেন, শুধু একটি স্থান ছাড়া পুরুষ ও নারী মীরাছের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হয় না। সেটি হল, 4১4 
এর ক্ষেত্রে বৈপিতৃয় ভাই-বোন। 

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সহোদর অথবা বৈমাতৃয় ভাই-বোনের হুকুম হল, ভাই হলে সমুদয় অর্থের মালিক হবে আর 
বোন কলে অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে। দুই অথবা, দুইয়ের অধিক বোন হলে এ (514 তথঅ দুই-তৃতীয়াংশ 
সম্পদের মালিক হবে। ভাই-বোন একাধিক হলে ০4:43 4 শর 0: ৮৫৫1) এর নিয়ম অনুযায়ী ভাই বোনের দ্বিগুণ 
মীরাছ পাবে । (তাকমিলাহ) 


০2270 12 » ৫১ ৫৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৮. আলাবার মীম 
5 ৫৮1 ৮৮1 ১১০৫ 5 ১4201 282 
515৮৮০০5158 34550, ও: 305 46651545185 20৬৫ 
৩৪১৫ 28568151721 ১৮৫৮ ০ 4৫৪ 4৫৫৫4. 75+০4০৩ 


জজ এ ৩৩৩০৪ 2৪৮৬৫ ৩৬৩ 
০৫০০৮) 


৮৫ ঠা ৫ 53০5 বি 


১91221215 205 2101প5 প। 
০. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ. ......... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী কারীমইবলেছেন, ৃ 
রন 558-75857 788 
আবদ ইবনে হুমায়দ রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাষি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
এ হাদীসটি হাসান। কেউ কেউ এটিকে ইবনে তাউস তার পিতা তাউস নবী কারীম গু সূতরে মুরসাল রূপে 
বর্ণনা করেছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৪১ 
সহজ্জ তাহকীক ও তভাশন্লীহ 

£:22/1$ শব্দটি এ 4 এর বহুবচন। এর আরেকটি বহুবচন হল, ৫, ০ এর ক্রিয়ামূল হল, 224 এর 
অর্থ হল, মেরুদন্ড, মাংশপেশী ৷ ইসলামী পরিভাষায় মৃতের রক্তসম্পকীয় সেসব আত্মীয়-স্বজন যারা এ 
১১22 এর অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশের হকদার হয় । 24 চার প্রকার । ১. আসাবা বিনাফসিহী। ২. 
আসাবা বিগাইরিহী । ৩. আসাবা সাবাব্যাহ। ৪. আসাবা মা'গাইরিহী। 
বলা বাহুল্য যে, ওয়ারিসদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হবে নিম্ন পদ্ধতিতে অর্থাৎ সর্বপ্রথম ৮৫1৩ 
অর্থাত, যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত আছে তাদের কে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদার হল ৬.০ 
অর্থাৎ, মাইয়্যেতের নর-আত্মীয়গণ, যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত নেই এবং 12 5১ তথা 
নিকটাত্রীয়-স্বজন। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি শরী'আতসম্মতভাবে ৮৮১%£| এ যারা তাদের মধ্যে বন্টন করা 
হবে। এরপর যদি সম্পদ অবশিষ্ট, থাকে তাহলে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় দুই শ্রেণীকে দেওয়া হবে। 

.আ"সাবার উত্তরাধির সত্তর ব্যাপারে মৌলিক হাদীস £ 
75558578775 8:17 এর নির্ধারিত 
₹শ নেওয়ার পর যা অবিশিষ্ট থাকবে সেগুলো 4০ হিসাবে ই পুরুষের ভাগে পড়বে যে মৃত বযকির অধিক 

75505 ০৮৫০5 003 ১৫-০) ০7 সুতরাং এ এর অর্থ ৩ 8 অর্থাৎ, 

,অধিক নিকটবর্তী । আর ফারায়েযের নিয়মানুযায়ী 81 থাকা অবস্থায় £:4 মীরাছ পায় না। এদেরকে «০৫ 

:+5৫:4 বলা হয়। অর্থাৎ পুরুষ যাকে মৃতব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে কোন মহিলার সাহায্যের প্রয়োজন হয় 

“না। এভাবে যে, মৃতব্যক্তি এবং এ ব্যক্তির মাঝখানে কোন *:.1/ বা মাধ্যম নেই। যেমন পিতাপুত্র। অথবা মাধ্যম 

আছে, তবে মাধ্যমটি মহিলা না। যেমন ৩3| ৫ / তথা ছেলের ঘরের নাতি। 
উল্লেখ্য, ৮:45 হওয়ার ০৫০ চারটি । 


১. ০/৮০/455১0 অর্থাৎ সন্তানের মাধ্যম ছাড়া । যেমন ছেলে অথবা -০%:/ ₹৮-/1/4 সন্তানের মাধ্যমে যেমন 
নাতি। 


২. ৩4552132 তথা পিতৃত্ে মাধ্যম ছাড়া 7০ যেমন পিতা অথবা 5৫7৮5184- তথা পিতৃত্ের মাধ্যমে 
42 যেমন দাদা, পর দাদা । 


*৩. ভাই-বেরাদার এবং তাদের শাখা । 
..৪. চাচা এবং তাদের শাখা । 


উল্লেখিত চার প্রকার ৬-০ এর মধ্যে সর্বাথে এ তথা ছেলে । অতঃপর ০৪: তথা পিতৃত্, অতঃপর 2 
“তথা ভাই-বেরাদার এবং পা ১: তথা চা ও তাদের শাখা ,: 2 হিসাবে স্থান পাবে। কেননা 2৫ 2242 


, এর মধ্যে যারা মৃতব্যকতির অধিক নিকষ্রতী তারা অন্যের উপর প্রাধান্য পায় বং নিকটব্ভীতের উপস্থিতিতে দূরবর্তী 


আ'সবারা মীরাছ থেকে বব্চিত হয় । 


যেমন, ছেলে মৃতব্যক্তির সবচেয়ে নিকটে । সুতরাং ছেলে জীবিত থাকলে মৃতব্যক্তির নাতি, পরনাতি, ভাই, চাচা, 


“ বাপ, দাদা কেউই আ'সাবা হতে পারবে না। ছেলে জীবিত না থাকলে নাতি, নাতি না থাকলে পরনাতি আ"সবা হবে। 


£ এভাবে নিচের দিকে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে । মৃতব্যক্তির ওরসজাত কেউই না থাকলে পিতা আ+সাবা হবে। 


র্ 


এভাবে উপরে দিকে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। 
মৃতব্যক্তির বাপ-দাদা অথবা উপরের কেউ জীবিত না থাকলে ভাই আ'সাবা হবে । ভাই না থাকলে ভাইয়ের 
পুত্রসন্তান (ভাতিজা) আস্সাবা হবে ৷ ভাতিজা না থাকলে চাচা এবং চাচা না থাকলে চাচাত ভাই আ"সাবা হবে। 


০১১০১ রইল ভারী িরহে ভিরমি হোত ৬৯ 
সারকথা মৃতব্যক্তির যে যত নিকটবর্তা হবে মীরাছ পাওয়ার ক্ষেত্রে সে তত হকদার হবে । হাপানে উল্লেখিভ- 
268৫ ৮15% ৫34০5 দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য । 

প্রশ্ন 8 এ 2 তো পুরুষই হয়, এদসত্বেও ৮৫১ শব্দকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হল কেন? 

উত্তর £ ১৫/শব্দ কোন সময় ০০. ব্যক্তি) এর অর্থে ব্যবহত হয়, যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই শামিল তাই 
স্পষ্টতা দূর করার জন্য ৮/$ শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এর ছারা সুস্মভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
এখানে হকদার হওয়ার কারণ হল, 84৫ হওয়া । অতএব কোন মহিলা £-৮£4 ৮:4৫ হতে পারবে না। 

মনে রাখতে হবে যে, আ'সাবার আরো দুটি শ্রেণী রয়েছে। (১). ২৮৫৮০ ২১ ৮৫ ৫৫ ০০৮5 এরা 
সাধারণত মেয়েদের থেকেই হয়ে থাকে । 
১১০৪৭ ৮5 বলা হয় এ মহিলাকে যে নিজে আসাবা হওয়ার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি 
নিজেও আ'সাবা হয়ে এঁ মহিলার সঙ্গে শরীক হবে। 

চার শ্রেণীর মহিলা এরূপ আসাবা হয়ে থাকে ।( ১) মৃতব্যক্তির কন্যা, (২) নাতনি,(৩) সুহোদর বোন। (৪) 
2-6 (বৈমাতৃয়) বোন। এরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে মিলে আ'সাবা হয় এবং ১:53 0 425 2৫34) হিসাবে 
মীরাছ পায়। 
১০০৫ ৮০ 4০০ হল, এঁ মহিলা যে নিজে আস*সাবা হওয়ার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখাপেক্ষী কিন্তু এ দ্বিতীয় ব্যক্তি , 
এই মহিলার সাথে আ'সাবা হিসাবে শরীক হবে না। এরা জহল, মৃতব্যক্তির ০৪:2 সেহোদর) এবং 5৯: 
(বৈমাতৃয়) বোন। এদের সঙ্গে ভাই না থাকা অবস্থায় মৃতব্যক্তির কন্যা অথবা নাতনির সহায়তায় আ'সাবা হয়ে যাবে। 

রাসূলুরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 4৫ ০1৫4 51৯41157551 অর্থাৎ 
77777517555 578898585 
হবে না বরং ১৯161 ০০৪ হিসাবে নিজেদের অংশ পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ বোনেরা পাবে। সুতরাং হাদীসের 
মধ্যে যে +৮৫৫4-5৫ বুঝানোর জন্য ৫$ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, এরাই প্রকৃত আ'সাবা ৷ আর রাফি দুই প্রকার 
আসসাবা রূপক অর্থে, হাকীকী অর্থে নয়। এরা অন্যান্য ১০ দ্বারা মীরাছ লাভ করে, উক্ত ০০ (হাদীস) দ্বারা নয়। 


ইয়াতিম নাতির মিরাছ 

হাদীসে বর্ণিত 54/১4/494৫ 05 “যে মৃতব্যক্তির অধিক নিকটবতী সে তত বেশী হকদার 1” 
তথা 48 থাকাকালে 4.4 মীরাছ পাবে না। (444. 48 নির্দেশটি একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, পিতা জীবিত 
থাকে তাহলে ইয়াতিম নাতি-নাতনি মীরা পাবে না। কেননা অন্যান্য ছেলেরা 4/:/তিথা 4: সুতরাং তার 
সমুদয় সম্পদ নিয়ে নিবে । আর নাতি-নাতনি 44 হওয়ার কারণে সম্পূর্ণভাবে মাহরূম হবে। 

এ মাস“আলার ব্যাপারে সবাই একমত, কোন ইখতিলাফ নেই । কিন্তু এখানে একটি সন্দেহ জাগে যে, শরী “আত 
নাতিকে ধন-সম্পদ থেকে এভাবে বঞ্চিত করতে পারল কিভাবে ? অথচ এ শুশুই অর্থাৎ নাতি অনুগ্রহ পাওয়ার বেশী 
হকদার ? 

এ সন্দেহ নিরসনে আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. “আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল" নামক কিতাবে 
লিখেছেন, এখানে দু”টি নীতিমালা মনে রাখতে হবে। 

(১) মীরাছের ভিত্তি ০৫1 এর উপর | কোন ওয়ারিস মালদার হওয়া না হওয়া কিংবা অনুগহের পাত্র হওয়া না 
হওয়ার উপর ভিত্তি নয়। 

(২) শরঈ ও আকলী দৃষ্টিকোণে মীরাছের ক্ষেত্রে 4:30 ৮:০৮ এর বিধান প্রযোজ্য । যার অর্থ হচ্ছে, 
মৃতব্যক্তির নিকটবর্তী আত্মীয় থাকাকালীন দূরাস্ীয় মীরাছ পাবে না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৪৩ 
এ দু'টি উসূলকে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন ব্যক্তির যদি চারজন পুত্র সন্তান থাকে এবং 
প্রত্যেকের আবার চারজন করে ছেলে থাকে তাহলে মীরাছ এ ছেলেরাই পাবে, নাতিরা পাবে না । আমার ধারণা এই 
মাসআলায় কেউ মতানৈক্য করবেন না। এর দ্বারা বুঝা গেল, ছেলের উপস্থিতিতে নাতি-নাতনি মীরাছ পাবে না। 
এখন ধরে নেওয়া যাক, পিতা জীবিত থাকা অবস্থাতেই চার ছেলের একজন মারা গেল। উসৃূল মতে তথা 4:31 
হিসাবে দাদার দৃষ্টিতে এ ছেলের চার সন্তান এবং অপর তিন ছেলের বার সন্তানের অবস্থান একই, কমবেশী হওয়ার 
কথা নয়। আর /:$3 ০23৩1 এর উসূল মতে যেহেতু অপর নাতিরা দাদার মীরাছ পাবে না। সুতরাং মরহূম এই 
ছেলের পুত্ররাও মীরাছ না পাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বিধান। একথা বলা ঠিক হবে না যে, মৃত এই ছেলে যদি জীবিত 
ভালো নাছ পা একা বিডির দিনের রা বন 
হবে না এজন্য যে, এক্ষেত্রে পিতার জীবদ্ধশায় মৃত এই ছেলেকে পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিস বানানো আবশ্যক 
হয়ে পড়ে । অথবা যুক্তি ও শরী'আত তথা যে কোন আইন অনুযায়ীই ৬৯» মারা যাওয়ার পূর্বে মীরাছ জারি হয় না। 
সারকথা, যদি নাতিদেরকে (যাদের বাপ মারা গেছে) নাতি হওয়ার কারণে মীরাছ দেওয়া হয় । তবে তা এ কারণে 
ভুল যে, নাতিরা এমতাবস্থায় দাদার মীরাছ পাচ্ছে যে অবস্থায় মাইয়্যেতের সন্তান জীবিত নেই। তাছাড়া যদি 
তাদেরকে মীরাছ দেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্য নাতিদেরকে ও দিতে হবে। 
আর যদি তাদেরকে তাদের পিতার অংশ হিসাবে মীরাছ প্রদান করা হয়, তাহলে তা এ কারণে ভুল যে, তাদের 
পিতা মৃত্যুর আগে তো মীরাছের অধিকারীই হয়নি। (কারণ এঁ সময় তার পিতা জীবিত ছিল।) সুতরাং পিতা যে 
জিনিসের মালিক হয়নি, তারা কি করে সে জিনিসের মালিক হবে ? 
এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, ইয়াতিম এই নাতি-নাতনিরা অনুথহের পাত্র নয় কি? দাদার পরিত্যক্ত সম্পদ তা তাদের 
কিছু পাওয়া উচিত নয় কি? 
আবেগমিশ্রিত এসব কথা বাতিল যে, মীরাছের ক্ষেত্রে কে অনুগহের পাত্র । কে অনুগ্রহের পাত্র নয়- এ দিকে 
মোটেই ভ্রক্ষেপ করা হয়না । মীরাছের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, ০41 সুতরাং এর ভিত্তিতে মীরাছ লাভ হবে । 
অন্যথায় ধনাঢ্য কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পোষ্য সন্তানাদি ওয়ারিস না হওয়ার কথা বরং গরীব নিঃস্ব 
পাড়া-প্রতিবেশীর ওয়ারিস হওয়ার কথা ৷ কেননা তারাই যে অনুগ্বহ লাভের বেশী হকদার । 
এছাড়া কোন ব্যক্তি ইয়াতিম নাতি-নাতনিকে যদি অনুগ্বহ করতে চায় তাহলে শরী“আত তো এর অনুমতি দিয়েই 
রেখেছে। মালের এক তৃতীয়াংশ ওদের জন্য অছিয়ত করে যাবে। এভাবে তাদের দুঃখ ঘোচানোর একটি সুন্দর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে যাবে । এভাবে তাদের দুঃখ ঘোচানোর একটি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে । পিতা জীবিত 
থাকলে এরা এক চতুর্থাংশ লাভ করত, কিন্তু এই পন্থায় তো এক তৃতীয়াংশ চাচাগণের নৈতিক দায়িত্ব হল, 
ভাতিজা-ভাতিজীদেরকে অনুগ্রহ করে নিজেদের সঙ্গে শরীক করে নেওয়া। 
নিষ্ঠুর দাদা যদি অছিয়ত না করে এবং আত্মপূজারী চাচারাও যদি অনুগহ করে যদি না করে তাহলে বলুন, এখানে 
শরী'আতের কি করার আছে? শুধু আবেগের কথা দিয়ে তো শরী“আত চলে না। 
আল্লামা লুধিয়ানভী উক্ত কিতাবের অন্যত্র (খণ্ড  ৬.পৃষ্ঠা ৩৩৪) লিখেছেন, দাদা যদি নাতি-নাতনির উপর দয়া 
দেখতে চায় এবং নিজের সম্পদে তাদের অংশীদার করতে চায় তাহলে তার জন্য শরী“আত দু'টি পন্থা খোলা 
রেখেছে। 
১. মৃত্যুর অপেক্ষা না করে সুস্থ থাকা অবস্থাতেই তাকে যতটুকু দেওয়ার ইচ্ছা করেছে, তা দিয়ে দিবে এবং 
নিজের জীবদ্ধশাতেই তাদের দখলে দিয়ে দিবে । 
২. মৃত্যুর আগে অছিয়ত করে যাবে, যাতে করে ইয়াতিম নাতিদেরকে নিজের রেখে যাওয়া এক তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ তাদেরকে দেওয়া হয়। ৃ 
দাদা যদি ইয়াতিম নাতি-নাতনির উপর এতটুকু দয়া না দেখায়,, তাহলে কার দোষ ? শরী'আতের বিধানের নাকি 
নিষ্ঠুর দাদার ? এটাতো দাদার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাবে । শরী'আতের অদূর দর্শিতা নয়। 
(তোকমিলাহ, ইয়াহুল মুসলিম, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল) 
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১১. হাসান ইবনে আরাফা রহ. ......... ইমরান ইবনে হুসাইন রাধি. থেকে বর্ণিত ৷ জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম 
গ্রহু্দঃএর কাছে এসে বলল, আমার এক পৌত্র মারা গেছে । তার মীরাস থেকে আমার কি কোন অংশ আছে? তিনি 
বললেনঃ ছয় ভাগের এক ভাগ তোমার জন্য আছে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, 
তোমার আরও এক ষষ্ঠমাংশ রয়েছে । লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে আবার ডাকলেন । বললেন, 
অপর ষষ্ঠমাংশটি হল তোমার জন্য অতিরিক্ত রিযৃক স্বরূপ । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 

এ বিষয়ে মা“কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহীক ও তাশব্রীহ্‌ 

মূলতঃ দাদার প্রাপ্য অংশ হল, ছয় ভাগের এক ভাগ । আর এখানে পরবর্তী এক ষষ্টমাংশ আসাবা হিসাবে দেওয়া 
হয়েছে। তাহলে সূরতে মাসআলা হবে, এক ব্যক্তি তার দাদা ও দুই মেয়ে রেখে মারা গেল৷ তাহলে দুই মেয়ে পাবে 
তিন ভাগের দু'ভাগ । আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের এক ষষ্ঠমাংশ পাবে দাদা । সেই অংশ প্রথমে দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। আর যে একষষ্ঠমাংশ রয়ে গেছে সেটাও দ্বিতীয়বার তাকেই দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই এক তৃতীয়াংশ দেওয়া 
হয়নি এই জন্য যে, এ ব্যক্তি বুঝতে পারে, দাদার প্রাপ্য হল, একষষ্ঠমাংশ । এক তৃতীয়াংশ দাদার প্রাপ্য নয়। 
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১২. ইবনে আবূ উমর রহ. ........... কাবীসা ইবনে যু'আয়ব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জাদদা অর্থাৎ 
মাতামহী বা পিতামহী আবূ বাকর রাযি. এর কাছে এসে বললঃ আমার পৌত্র বআ দৌহিত্র মারা গেছে। আমি শুনেছি 
যে, আল্লাহর কিতাবে আমার জন্য তাতে হক দেওয়া হয়েছে। 

আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়ে তোমার কোন হক পাচ্ছি না আর তোমার পক্ষে কোন 
ফায়সালা দিতেও রাসূলুল্লাহ ই থেকে কিছু আমি শুনিনি । তবে আমি শীঘ্ব সাহাবীগণের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করব। পরে মুগীরা ইবনে শু“বা সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ ্র্ঃএ ক্ষেত্রে এক যষ্ঠমাংশ দিয়েছেন । আবু বকর রাযি. 
বললেনঃ তোমার সঙ্গে আর কে এ বিষয়টি শুনেছেন ? মুগীরা রাষি. বললেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ৷ তখন আবু 
বকর রাযি. তাকে এক ষষ্ঠমাংশ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর এর বিপরীত অন্য এক জাদৃদা উমার রাযি. এর 
কাছে এল । তিনি তাকে বললেন, তোমরা যদি দুইজনও (একাধিক জন) এতে একত্রিত হও তবে এঁ পরিমাণই 
হায়ার রও দরুদ নিজ হাহ গন তার 
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১৩. আনসারী রহ. ......... কাবীসা ইবনে যু'আয়ব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা জাদদা (পিতামহী বা 
মাতামহী) আবু বকর রাযি. এর কাছে এসে তার মীরাস সম্পর্ক প্রশ্ন করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর কিতাবে 
তোমার ব্যাপারে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ প্রঃ এর সুন্নাহে ও তোমার সম্পর্কে কিছু নেই, তুমি ফিরে যাও । আমি এ 
বিষয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করে নিব । এরপর তিনি এ বিষয়ে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন । মুগীরা ইবনে শু“বা রাযি. 
বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ 2৪২ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম । তিসি তাকে এক ষষ্ঠমাংশ দিয়েছেন । আবূ বকর 
রাযি. বললেন, তোমার সঙ্গে আরও কেউ ছিল কি? 
মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. উঠে দীড়ালেন এবং মুগীরা যেরূপ বললেন, তিনিও সেরূপ বক্তব্য রাখলেন । তখন 
আবু বকর রাষি. জাদ্‌দার ক্ষেত্রে এ বিধান জারী করে দিলেন। পরবর্তীতে অপর এক জাদ্‌দা “উমার ইবনে খাত্তাব 
রাযি. এর কাছে এসে স্বীয় মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । তিনি তখন বললেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কিছুই 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৪৬ 

নেই । তবে এ ষষ্ঠমাংশ রয়েছে, যদি তোমরা দুইজন একত্র হও তবে ততটুকুই তোমাদের দুই জনের মাঝে বষ্টিত 
হবে আর কেউ একা হলে তার জন্যও এ পরিমাণই হবে । 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । এটি ইবনে উয়ায়না রহ. এর রিওয়ায়াত থেকে অধিক সহীহ । এ বিষয়ে বুরার়দা রাষি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

. সহজ তাহক্কীক ও তাম্পব্রীহ্‌ 

এখানে $১% শব্দ দ্বারা দাদি এবং নানি উভয়ই উদ্দেশ্য ৷ উভয়েরই উত্তরাধিকার এক যষ্ঠমাংশ । যদি উভয়ের মধ্যে 
একজন জীবিত থাকে, তাহলে তিনি একাই এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন। আর যদি উভয় জীবিত থাকেন, তাহলে 
একষ্ঠমাংশ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে । আলোচ্য হাদীস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়। 

উল্লেখ্য ০4:50 52১ তথা যাদের জন্য নির্ধারিত অংশ রয়েছে তারা দু' প্রকার। প্রথমতঃ সে সকল ০4/5)| 52 
যাদের উত্তরাধিকার অংশ কুরআন মজীদ কর্তৃক নির্ধারিত । দ্বিতীয়তঃ সে সকল ০৯৫৫ এ যাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব 
কুরআন মজীদ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। বরং হাদীস শরীফের মাধ্যমে সাব্যস্ত। দাদি এবং নানি দ্বিতীয় শ্রেণীর $$ 
১2:44 অন্তর্ভূক্ত । যা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে বুঝা যায় । কেননা এখানে বলা হয়েছে, কোন মৃত ব্যক্তির 
দাঁদি অথবা নানি হযরত আবু বকর রাষি, এর নিকট এসে নিজের মীরাসের দাবী করলে তিনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 
৫০510 ০১৫5 5৩4 অর্থাৎ কুরআন মজীদে তোমার উত্তরাধিকার অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে 
কোনও হাদীসে তোমার অংশের কথা উল্লেখ আছে কিনা জানা নেই । আমি এ ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে 
দেখব। তারপর তিনি হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাষি: কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, 'আমার 
সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫% কে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন" মুহাম্মদ ইবনে 
মাসলামাও তার একথার সমর্থন জানালেন। এ দুই সাহাবীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হযরত আবু বকর রাযি. 5৫. কে 
এক ষষ্ঠমাংশ তথা ছয়ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিলেন। তারপর হযরত উমর রাধি. এর যামানায় এ মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয় 
5 এসে উত্তরাধিকার দাবি করলেন । তখন হযরত উমর রাধি. ফয়সালা দিলেন, ৫4 এর জন্য ছয়ভাগের এক ভাগ 
নির্ধারিত । যদি ১££ একজন থাকে তাহলে একজনই পুরা এক ষষ্ঠমাংশ নিয়ে নিবে। একের অধিক থাকলে উক্ত এক 
ষষ্ঠমাংশ উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। 

বলা বাহুল্য 4 শব্দটি যেহেতু দাদি এবং নানি উভয়কেই বুঝায়, তাই হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট যে ৫ 
এসেছে, তিনি যদি নানি হন, তাহলে হযরত উমর রাযি. এর নিকট যে $..৯ এসেছেন, তিনি হবেন দাদি অথবা এর 
উল্টাটাও হতে পারে। 

দাদির অংশ £ দাদির দু' অবস্থা । (ক) দাদি ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। যদি মৃতের মা-বাপ না থাকে । (খ) যদি 
মৃতের মা কিংবা বাপ থাকে, তাহলে দাদি কিছুই পাবে না। 

নানির অংশ ঃ নানির দু অবস্থা । (ক) যদি মৃতের মা না থাকে, তাহলে নানি ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে । নানি ও 
দাদি উভয়ে একসাথে থাকলে উভয়েই উক্ত ছয় ভাগের একভাগ পাবে এবং আপোষে ভাগ করে নিবে । খে) মৃতের 
মা থাকলে নানি পাবে না৷ কিন্তু বাপ কিংবা দাদা থাকলে পাবে । 


বর হাদী যে বা ভন 
৮.৮ ৮৫৮ ৮৪ | ৬1৮০৮ ৮৬৬৩ ০ 
অনুচ্ছেদ $ ১১. হজ শি) কা অব দা লিমা) এর বীলাস 
৮155015৩৯৫৯ ৮৪ ৬32৯ ৩4552 ০5৯ ০5৩৬ ৮০১৮ 
৮8 5. 0221 
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১৪. হাসান ইবনে আরাফা রহ. ........... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি পিতামহী/মাতামহী 

ও তার পুত্রের মীরাস সম্পর্কে বলেন, পিতামহী/মাতামহী ও তার পুত্রের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 223 এ মহিলাকেই প্রথম 
এক ষষ্ঠমাংশ মীরাস ভোগ করতে দেন । অথচ এ মহিলার পুত্রও তখন জীবিত ছিল। 

এ সূত্র ছাড়া হাদীসটি মারফুরূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা অবহিত নই । কতক সাহাবী পিতামহী/মাতামহীকে 

০০০০০25885৮5548555084 
. সহজ তাহক্ীীক ও তাশবীহ 

সাল্লাম এ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ছয় ভাগের একভাগ দাদিকে দিলেন । অথচ উলামায়ে কিরাম বলেন, 

মৃতের বাপ থাকলে দাদি কিছুই পাবে না। আলোচ্য হাদীসের উপর উলামায়ে কিরাম আমল করেননি । কেননা 


হাদীসটি যঈফ । কিংবা বলা হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত বন্টন মীরাস হিসাবে করেন নি 
বরং করুণা হিসাবে করেছেন । (তুফাতুল আহওয়াষী) 


০ 0৮৯4 ৮৪ ৬০৫৩৩ হু 
অনুচ্ছেদ $ ১২. মামার মীরাস 


৩৬৭। ৩৫ ১৮৪৮ 55 ৩৪ 35585 5535-$64 21025 5 91490 
এ ৬০ ০১০৩৮৩৫এ ৩ 2৫৩৪৫55944 জারাকর৩৬ 
৫৫৩০০1৯৫৩৪৫ শর এ ৯৪5 ৬5এ 


৮? 
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তৈঁশতি জাশিশি শন টিটিটিাটাটাটারা টিয়ার 

১৫. বুনদার রহ. ............, আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “উমার 
ইবনে খাত্তাব রাযি. আমার সাথে আবু উবায়দা রাযি. এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি লিখে দেন যে, রাসূলুল্লাহ 33২২ 
বলেছেন, যার কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তার রাসূল হল তার অভিভাবক । আর যার (অন্য কোন) ওয়ারিস 
নেই মামা হল তার ওয়ারিস ৷ এ বিষয়ে আয়েশা, মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । এ 
হাদীসটি হাসান সহীহ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৩৪৮ 
৮০৮৮4৪255৫৪ ভ৫৯ ০98০৫ ৫ পি ৭ 58210 
৫4৮16857428 45 40164০54101 4525 40 5 ৩ 2৫ £- ৩০০৮৬ 
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002]. 
১৬. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ. ............ আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ গ্রঃু্রঃ বলেছেন, যার 


(অন্য কোন) ওয়ারিস নেই, মামা হল তার ওয়ারিস। 

এ হাদীসটি হাসান গারীব। কেউ কেউ এটিকে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন । তারা এতে আয়েশা রাযি. এর 
উল্লেখ করেননি । এ বিষয়ে সাহাবীগণের মত পার্থক্য রয়েছে । তাদের কেউ কেউ মামা, খালা এবং ফুফুকে ওয়ারিস 
হিসাবে গণ্য করেছেন। যাবীল আরহাম দের ওয়ারিস হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলিম এ হাদীস অনুসারে 
মত গ্রহণ করেছেন । তবে যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. তাদেরকে ওয়ারিস হিসাবে গণ্য করেন না। এমতাবস্থায় তিনি 
বায়তুল মালে মীরাস জমা প্রদানের মত দেন। 

টিজার 
০৫৮ ৩% 254 4 ৮৫5 ০ তিহর্সিপ ৪ এর উপর পেশ, ৩ এর উপর যবর। তিনি আনসারী 

ও ভিনিাদী পি শ্রেদীর রাহী 
০৮০৬ ০০৫ ৮4০ ০৫ £45০1 ৫%0 ৮০ ৪ ইনি আবু উমামা সা'আদ ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ 

€ আনসারী রাঘি: । আউসগোত্রীয়। আবুউিমামা কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 

ইন্তেকালের দু'বছর পূর্বে জনুগহণ করেছেন। তীর নাম ছিল সা“আদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

তার নানার নাম ও কুনিয়ত অনুসারে তার নাম ও কুনিয়ত রেখেছেন বয়স কম ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু শুনতে পারেননি । তাই মুহাদ্দিসরা অনেকেই সাহাবীদের পরবর্তী শ্রেণীতে তার 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে আব্দুল বার তীকে সাহাবীদের তালিকাতুক্ত রেখেছেন । তিনি স্বীয় পিতা আবু সাঈদ 

খুদরী রাযি. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তার নিকট হতে বহুসংখ্যক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১০০ 

হিজরীতেম ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

মামা নিজ ভাগিনার উত্তরাধিকার পায় । কেননা মামা +০3%1 এ$$ তথা নিকটাত্বীয় থেকে। ইমাম আবু হানীফা, 

ইমাম আহমদ ইবনে হাসল পরযুখের মতে :০/10)$এবং ৫০ যদি না থাকে তাহলে 44 এ১$ মৃত ব্যক্তির 

পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে । ৮:28 /১$ এবং *:-০৮০ থাকলে ৬:% 5 কিছুই পাবে না। হযরত 
উমর রাযি. আলী রাষি., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঘি., আবু উবাইদাহ ইবনুল যার্রাহ রাযি. মু'আয ইবনে 
জাবাল রাযি.) আবুল্লাহ ইবনে আববাস রাযি. এবং আৰু দারদা রাষি, সহ অধিকাংশ সাহাবীর এটাই অভিমত 

তাবেঈদের মধ্য থেকে আলকামা, ইবরাহীম ইবনে নাখঈ, ইবনে সীরিন, আ'তা ইবনে আবি রাবাহ প্রমুখও এ 

মত পোষণ করেন । আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। 

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মালেক রহ. এর মতে +৬4%| ১ কোন সূরতেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার 
হয় না। মৃত ব্যক্তির ১০/)। 53$ এবং “5 না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালে জমা দিয়ে 
দিবে । হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রাযি. থেকেও এরূপ মত পাওয়া যায়। তাদের দলীল হল নি্নোক্ত হাদীসটি 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৩৪৯ 
৯৮৮) 50 9/25551 /--5310৩9 24057525 ০57৮6 201৮ এভঞজ & 50181 
(1৮11 ০5 ১3১৭1 
১2855858571 
উপযোগী নয়। তথাপি যদি দলীলের উপযুক্ত হিসাবে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও বলা হবে, 21124 
আলোকে ৩5 ৩৬ এর 'মীরাস বাতি হয়ে যাওয়া অর ন় বরং ঘর উদ্দেশ হল, :84010120 এবং 
০ এর উপস্থিতিতে 01৩ কোন নীরাস পাবে না। (তোহফাতুল আহওয়াহী) 


নিট ৬১1 £6 ৮2155213311 ৮৮০৬ আও 
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩. কোন ওয়ারিস না থাকা অবস্থা যদি কেউ সারা যায় 
০48 82542 66 ১1812 


রর 
৪৫ ঞ% 


৩4 ০ ৫০১5 এ নে দা 1 2 ৩৫8৮৫ ০৩ 055 41 2/ ১১৯৫৪ ৮৪ 
575 ৩65 51452645৮24 পভ 00845 ০০৪73 
১8671957571718155 
১৭. বুনদার রহ. ........... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কই এর জনৈক আযাদকৃত 
দাস খেজুর গাছের মাথা থেকে পড়ে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ প্ই বললেন, তোমরা দেখ, এর কেউ ওয়ারিস আছে 
কিনা। লোকেরা বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন, তবে গ্রামবাসীদের কাউকে তা (মীরাস) দিয়ে দাও । এ বিষয়ে 
বুরায়দা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। 
সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 
$/৮£ ০০ $ উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম ইবনে খুয়ালিদ আসাদী কুরাইশী রহ. কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ । 
সেকাহ তাবিঈ। মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ । আপন পিতা যুবাইর, মাতা আসমা, খালা হযরত আয়েশা রাযি. এবং 
অন্যান্য সাহাবাদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার নিকট থেকে তার পুত্র হিশাম ও ইমাম যুহরী প্রমুখগণ 
রেওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন তাবিঈদের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস । মদীনায় খ্যাতনামা যে সাতজন ফকীহ 
ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম | আবুয যিনাদ বলেন, মদীনায় আমাদের ফকীহদের মধ্যে যার রায় চূড়ান্ত 
বলে মনে করা হত, তাদের মধ্যে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও উরওয়।৷ ছিলেন৷ তিনি ২২ হিজরীতে জন্ুগ্ৰহণ 
করেন । ৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
আযাদকৃত গোলামটি যেহেতু কোন উত্তরাধিকার রেখে যায়নি, তাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে 
বাইতুল মাল । আর বাইতুল মালের ব্যয়ক্ষেত্র হল, ফকীর, মিসকীন প্রমুখ । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এ গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মহল্লার গরীব, মিসকীন অথবা অভাবপ্রস্থকে দিয়ে দেওয়া সমীচীন 
মনে করলেন । অথবা অন্য কানও কারণেও হয়ত মহল্লাবাসীকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। 
আযাদকৃত গোলামের ব্যাপারে বিধি হল, যদি তার 24 ০-০ না থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর পর তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে এ ব্যক্তি যে তাকে আযাদ করেছে। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর আযাদকৃত গোলাম যখন মারা গেল এবং তার কোন “আছাবা'ও ছিল না, তখন উল্লেখিত বিধি মতে এ 
গোলামের উত্তরাধিকার স্বত্তে মালিক হন রাসূলুল্লাহ 2:ই। কিন্তু নবীগণের বেলায় যেহেতু উত্তরাধিকার স্বত নেই, 
তাই উক্ত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালের ব্যয়ক্ষেত্রে ব্যয় করে দেওয়া হয়েছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছানী) - ৩৫০ 
॥ 52911221552542556 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৪. সর্বনিন্ন আযাদকৃত দাসের মীরাস 


£ ঠ1 ৮27 ৫৫2 
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১৮. ইবনে আবূ উমার রহ. ... ইবন সির রাসূলুল্লাহ ৪২ এর যুগে জনৈক 
ব্যক্তি মারা যায়। তার এক আযাদকৃত গোলাম ছাড়া কোন ওয়ারিস ছিল না। নবী রীম উ্ঘং তাকেই এ ব্যক্তির 
মীরাস দিয়ে দেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। । 

এ বিষয়ে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, হি কোন বাতি রা হাম হার ভারা জোন জানাযা মাথাকে ডে 
বাইতুল মালে তার মীরাস জমা করা হবে। 

সহজ োহুক্ীবদ ও ভাশ্লীহ 

কোন ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম যদি মারা যায় এবং তার মালিক ব্যতিত তার অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে, 
তাহলে এ গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তার মনিব, যে তাকে আযাদ করেছে। একে বলা হয় “ ৯ 
১47” | এ *ঃ 3৮ সম্পর্কে তাউস এবং শুরাইহ ব্যতীত অন্য কারও কোন দ্বিমত নেই। কেননা হাদীস শরীফে 
স্পষ্টভাবে এসেছে- “21 ) 2১3 অর্থাৎ “২৬ এ ব্যক্তির জন্য, যে তাকে আযাদ করেছে। আলোচ্য 
অনুচ্ছেদের হাদীসে যে সুরত দেখা যায়, সেটা সর্বজনবিধিত। ,3/ $% এর বিপরীত । কেননা আলোচ্য অনুচ্ছেদের 
হাদীসটিতে আমরা দেখতে পাই যে, মালিকের মীয়াস দেওয়া হরেছু তার আযাদকৃত গোলামকে। তাই আলো 
অনুচ্ছেদের হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তাউস এবং শুরাইহ বলেছেন, *খ/ ও_£ যেমনিভাবে আযাদকারী মালিক 
আযাদকৃত গোলামের সূত্রে পায়, তেমনিভাবে আযাদকৃত গোলামও আযাদকারী মালিকের সূত্রে পাবে। 

'জমহুরের পক্ষ থেকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির জবাবে বলা হয়, এটা প্রাপ্য 'হক' হিসাবে ছিল না বরং 
“সদকা' বা 'মাছরাফ' হিসাবে ছিল। 


২০ ১5415542112 518৮1 1821875 20 
জানু মুসলিম ও কাফিরের মাঝে মীরাস স্বত্ব বাতিল 
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১৯. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী প্রমুখ এবং আলী ইবনে হুজর রহ. ......... উসামা ইবনে যায়দ রাষি. 


থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহপ্র্ইবলেছেন, মুসলিম কোন কাফিরের এবং কাফির কোন মুসলিমের ওয়ারিস হবে না। 
ইবনে আবূ উমার রহ. ......... যুহরী রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে জাবির এবং আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । মা“মার রহ. প্রমুখ ও এটিকে যুহরী রাযি. এর বরাতে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. এটিকে যুহরী আলী ইবনে হুসাইন “উমার ইবনে উসমান উসামা ইবনে যায়দ 
নবী কারীমপ্ইসৃত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. এর রিওয়ায়াত বিভ্রান্তিপূর্ণ। এতে মালিকেরই বিভ্রান্তি 
হয়েছে। কোন কোন রাবী মালিক রহ. এর বরাতে এটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং রাবীর নাম (উমার এর স্থলে) 
আমর ইবনে উসমান বলে উন্মেখ করেছেন । মালিক রহ. এর অধিকাংশ শাগিরদ বলেছেন, মালিক উমার ইবনে 
উসমান। উসমান রাযি. এর সন্তানের মাঝে প্রসিদ্ধ হল, আমর ইবনে উসমান ইবনে আফফান । উমার ইবনে উসমান 
বলে আমরা কাউকে চিনি না। 

এ হাদীস অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে । আলিমগণ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) এর মীরাস সম্পর্কে 
মতবিরোধ করেছেন। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর বিশেষজ্ঞ আলিম ইমাম আবূ হানীফাসহ) তার সম্পদ তার 
মুসলিম ওয়ারিসদের প্রাপ্য বলে মত দিয়েছেন। আর কতক আলিম বলেন, তার কোন মুসলিম ওয়ারিস তার 
মীরাসের ওয়ারিস হবে না। তারা দলীল হিসাবে নবী কারীম এক এর এ হাদীসটি পেশ করেন যে, মুসলিমরা 
কাফিরদের ওয়ারিস হবে না। এ হল ইমাম শাফিঈ রহ. এর অভিমত । 

সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 

আল্লামা নববী রহ. লিখেছেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম এক মত যে, কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে 
পারবে না। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় আর ওয়ারিস যদি কাফির হয়, তাহলে পরস্পরের মধ্যে যে কোন 
ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন, কোন অবস্থাতে কাফির ওয়ারিস মুসলমানের ওয়ারিসী স্বতৃ পাবে না। 
57757 777 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

ছেনঃ (৮:%)| 25৫40 3 5:৫1 245 $/: অপর হাদীসে এসেছে- ৩৫: এ ৩ম (উভয় 
৪ আলোচ্য অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ।) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৫২ 
কিন্তু কোন কোন সাহাবা যেমন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. এবং কোন কোন তাবেঈ যেমন হযরত সাঈদ 
ইবনে মাছাইয়াব রহ. বলেন মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকার পায়। তাদের দলীল হল, হাদীস শরীফে এসেছে 

(১0১0414 লি এ এবং আরেক হাদীসে এসেছে ০৮৩ ও 245 ৪০] 
উর নারায়ন 22 15231 454 ০৫৮0 01484515420 

অর্থাৎ উক্ত হাদীসছয়ের উদ্দেশ্য হল, অন্য ধর্মের তুলনার ইসলামের শ্রেষ্ঠ বর্ণনা ঝুরা। এখানে সরা বর্ণনা 

দেওয়া উদ্দেশ্য নয়৷ 

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারেও সকলে এঁক্যমত পোষণ করেছেন যে, কাফিরের মত কোন মুরতাদও কোন 
মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না। তবে কোন মুসলমান কোন মুরতাদের ওয়ারিস হতে পারে কিনা -এ ব্যাপারে 
মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, রাবী'আহ, আবু রাইলা প্রমুখের মতে কোন মুসলমান কোন 
মুরতাদের ওয়ারিস হতে পারে না বরং মুরতাদ মারা গেলে তার সম্পদ বাইতুল মালে জমা হয়ে যাবে । | আর ইমাম 
আবু হানীফা রহ. এর অভিমত হল, কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, তারপর মুরতাদ হয়ে যায়, তবে এরপ ব্যক্তি 
মারা গেলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে । আর মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত 

25500555555 

মুসলমানরা পাবে । টু (মা'আরিফঃ ২, আল-কাওকাব) 

5731 €-15% £ তথা মীরাছের প্রতিবন্ধক 
মীরাছের প্রতিবন্ধক চারটি । যথা- 

১. দাসত্‌ ঃ কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন গোলামের ওয়ারিছ হয় না। কেননা, শরী“আতের দৃষ্টিকোণে গোলাম কোন 
জিনিসের মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তার মালিকানায় ও কোন জিনিস হয় না। 

২. হত্যা  ওয়ারিছ যদি ০,,১ তথা যার ওয়ারিছ হয় তাকে হত্যা করে, তাহলে সে ওয়ারিছ মীরা থেকে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত হয়ে যাবে । অবশ্য নাবালেগ বা পাগল এরূপ করলে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা, শরঈভাবে 
তাদের অধিকাংশ কাজের প্রতিক্রিয়ায় কোন শাস্তি ওয়াজিব হয় না। 

৩. ধর্মীয় বিভিন্নতা যার বিবরণ একটু পূর্বে দেওয়া হয়েছে। 

৪. দেশের বিভিন্নতা ঃ মৃতব্যক্তি এবং ওয়ারিছের দেশ যদি আলাদা হয়, তাহলে মীরাছ পাবে না। যেমন একজন 
থাকে ইসলামী রাষ্ট্রে, অপরজন থাকে দারুল হরবে, তাহলে একজন অপরজন থেকে পারস্পরিক মীরাছ পাবে 
না। অবশ্যই এই হুকুম অমুসলিমদের জন্য ৷ মুসলমান যদি দুইজন দুই দেশে থাকে, তাহলেও একজন 
অপরজনের উত্তরাধিকারী সত্ত্ব পাবে। 


৮০ ১৫০4 1224 204 
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬. দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারিস হবে না 
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২০. হুমায়দ ইবনে মাসআদা রহ. .......... ািরাহি, হর 
ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারিস হবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গারীব। ইবনে আবূ লাইলা রহ. এর 
সূত্র ছাড়া জাবির রাযি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা অবহিত নই । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৫৩ 
1১০ 01801 ০145 ১ 9৮৮51 ০,4৬৮ ০৮ 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৭. হত্যাকারীর সীরাস বাতিল 


০০০ ০৮৪ উ5 32880922101 ১৫৫ ৩: 15228) 25222128 (2১5 
ভরি ০ ৬ ৬৮৮৮১ ৬৫৬৯৯ 
45৯ 2 টি 02০41 চি ডিক ঠা মি মিটি 
(82022013181: +2১4005,0 2০0০20554054583 
৮105 6৯ ৮2548865 
২১. কুতায়বা রহ. .......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম 3প২বলেছেন, হত্যাকারী ওয়ারির্ হবে 
না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে অন্য কিছু জানা যায়'নেই। 
দিয়েছেন। 
আলিমগণের (ইমাম আবূ হানীফাসহ) এতদনুসারে আমল রয়েছে। হত্যা স্বেচ্ছা ও স্বজ্ঞানেই হোক বা ভুলক্রমে 
হোক, কোন অবস্থায়ই হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না। কোন কোন আলিম বলেনঃ যদি ভুলক্রমে সংঘটিত হয় তবে 
হত্যাকারী মীরাস পাবে । এ হল ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত | 
সহজ তাহকীক ও তাশন্রীহ্‌ 
যদি কোন প্রাপ্তবয়ঙ্ক লোক এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে 
এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে । এটাই জমহুরের মত । তাদের দলীল হল আলোচ্য অনুচ্ছেদের 
হাদীস, যেখানে রাসূলুল্লাহ উর স্পষ্টভাষায় বলেছেন, ৬১:3 453 অর্থাৎ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না। তাছাড়া 
শুরাইহ অনুরূপ ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম মালেক রহ. বলেন, ৮ 445 তথা ভুলবশতঃ হত্যার ক্ষেত্রে এর 
ব্যতিক্রম হবে । অর্থাৎ ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না । অনুরূপভাবে ইমাম 
আবু হানীফা রহ. বলেন, হত্যাকারী যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগল হয়, তাহলে ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। 
(মিরকাত তোহফাহ) 


"২০ ৯5) 2১ ০ ৮৮501 ৬৮৮ এট 2 ৪ 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৮. স্বামীর দিয়াত থেকে স্ত্রীর মীরাস 
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ফয়যুল হাদী-শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ৩৫৪ 
২২. কুতায়বা, আহমাদ ইবনে মানী প্রমুখ রহ. ............ সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রহ. থেকে বর্ণিত । উমার রাঘি, 
বলেছেন, দিয়াত আকিলার হত্যাকারীর পৈতৃক আত্মীয়দের) উপর বর্তায় । স্ত্রী তার স্বামীর স্মিত থেকে কিছুরই 
ওয়ারিস হবে না। তখন যাহ্হাক ইবনে সুফয়ান কিলাবী রাযি. তাকে অবহিত করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে লিখেছিল, আশয়াম যিবাবী এর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে মীরাস দিবে । এ হাদীসটি হাসান 
সহীহ। 


সহজ তাহক্কীক ও তাঁশল্লীহ্‌ 
৪১০54 0৮424 9% 40018 যাহহাক ইবনে সুফয়ান কিলাবী আ'মেরী রাযি. | তিনি নজ্দ 
এলাকায় বাস করতেন বটে, তবে তাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তীর কুনিয়্যাত আবু সাঈদ । মশহুর 
সাহাবী । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহরক্ষী হিসাবে খোলা তরবারি নিয়ে পাহারায় 
নিয়োজিত থাকতেন । তার কওমের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে তাদের উপর শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। কথিত আছে যে, বীরতে তাকে একশত সওয়ারীর 
সমকক্ষ গণ্য করা হত। (আসমাউর, রিজাল) 
টি ৫ 121 ১১ ১৪ ০০ এর নীচে যের। তিনি যিবাৰ ইবনে কিলাব এর দিকে সন্বন্ধযুক্ত। 
ভুলক্রমে নবী কারীম প্র এর জীবদ্দশাতেই হত্যা করা হয়েছিল । (তুঁহফা ৬/২৪৩) যে লোক ভুলক্রমে হত্যা 
করেছিল, তার উপর রক্ত পন ওয়াজিব হয়েছিল যখন সে রক্তপণ আদায় করে তখন নবী কারীমঞ্রুইযাহহাককে 
লিখলেন, নিহত অর্থাৎ আশয়াম যিবাবীর রক্তপণে যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা থেকে যেন তার স্ত্রীকে মীরাস দেওয়া 
হয়। 
এ হাদীস ছারা প্রমাণিত হয়, রক্তপণ প্রথমে নিহতের জন্য ওয়াজিব হয়। অতঃপর এ রক্তপণে যে সম্পদ লাভ 
হয়েছে তা থেকে যেন তার স্ত্রীকে মীরাস দেওয়া হয়। 
এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়,রক্তপণ প্রথমে নিহতের জন্য ওয়াজিব হয়। অতঃপর এ রক্তপণে অর্জিত সম্পদ 
নিহতের অন্যান্য সম্পদের ন্যায় তার ওয়ারিছদের দিতে স্থানান্তরিত হয়। জমহুরের মত এটাই । 
কিন্তু প্রথম দিকে হযরত উমর রাযি. এর মত ছিল, নিহত ব্যক্তির দিয়্যাত রেক্তপণ) নিহত ব্যক্তির “আছাবারা' 
পাবে। স্ত্রী তার স্বামীর দিয়্যাতের ওয়ারিস হবে না। অতঃপর হযরত যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান রাযি. যখন উমর রাযি. 
কে জানালেন, 'আশয়াম আয-যিবাবী যখন নিহত হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ 
মর্মে পত্র লিখেছেন যে, 45457485458) 85] ৬ অর্থাৎ আশয়ামের দিয়্যাতের উত্তরাধিকার তার 
্ত্রীকেও বানাবে ।' হযরত উমর রাযি. নারির ক রঠারার্রা 
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হাহা তির না ৩৫৫ 
ও (৮৫42007৮255 05 5৪0 ভি ১০০৫ তা 
12 85557 ০০ তে ৬ 
055 2 এ টাটা নি তে 
২৩. কুতায়বা রহ. .....১.১০-২, আবূ হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ প্ল্ং বানু লিহইয়ানের জনৈকা 
মহিলার গর্ভস্থ বাচ্চা (অন্য এক মহিলার আঘাতে) মরে গর্ভপাত ঘটলে (দিয়াত হিসাবে) “গুররা” অর্থাৎ গোলাম বা 
দাসী ধার্য করেন। পরে যে মহিলার জন্য গুররা ধার্য হয়েছিল, সে মরা যায়৷ তখন রাসূলুল্লাহ শু্বইফায়সালা দেন, তার 
মীরাস পাবে তার পুত্র ও স্বামী । আর ধার্যকৃত দিয়াত বর্তাবে তার (অপরাধী) আসাবাদের ওপর । 
». ইউনুস রহ. এ হাদীসটিকে যুহরী .......... সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ও আবূ সালামা ... আবূ হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে 
নবী কারীম রুহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক রহ. এটিকে যুহরী ... আবু সালামা... আবু হুরাইরা রাযি. 
সুত্রে বর্ণনা করেছেন । মালিক ... যুহরী ... সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ... নবী কারীম উর সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশবীহ্‌ 
?50এর বহুবচন ৬%৫। অর্থ, ঘোড়ার ললাটের শুভ্রতা । বস্তুর উত্তমাংশ ৷ আর গোলাম বাদি যেহেতু উত্তম 
সম্পদ, তাই তাদের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহার হয়। 

21977101215 258 4 $20 1 $ হাদীসের এই অংশ দ্বারা বুঝা যায়, আঘাতকারী 
না িরাটিনেছির অঅথচ অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, বাচ্চার মাকেও সে হত্যা করেছিল। 
রেওয়ায়াতটি এমন 45৮ 44.-/ 1445 অতএব আঘাতকারী নয় বরং আঘাতথপ্া মহিলা মারা ঘায়। 
কাজী ইয়ায রহ. ও ইমাম নববী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন (৫-:4 ০54 এর অর্থ ৮৫4 অর্থাৎ, যে মহিলার 

ইন নারে হাহ নিানানার আরতি গান আজাব 
78757588758 
আঘাতকারী মহিলা নিজেও মারা যায়। 
আর এটা জরুরী নয় যে, আঘাত প্রাপ্তার মৃত্যু আর 5৫4 এর ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে এ আঘাতকারিনীকেও মৃত্যু 
ঘটেছে। বরং এ অর্থের সম্ভাবনা আছে যে, পরবর্তীতে যখন আঘাতকারী মহিলা মারা যায় তখন তার অভিভাবকরা 
মীরাছের দাবী করে এবং বলে যেহেতু আমরা দিয়্যাত করেছি সুতরাং আমরা মীরাছের হকদার । 
তাদের পক্ষ থেকে এ দাবী উঠার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দেন, মীরাছ পাবে শুধু 
ওয়ারিসরা (সন্তান-স্বামী)। যদিও দিয়্যাত আদায় করেছে পুরো অভিভাবকরা (492) | হযরত মাওলানা 
সাহরানপুরী এ ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (বেযলুল মাযহ্দ ৫/১৮৪) 
সারকথা, হাদীসের ইবারতে উভয় সম্তাবনা আছে। মহিলা দ্বারা অপরাধকারিনী গর্ভপাতকারিনী উদ্দেশ্য হতে পারে, 
আবার যার গর্ভপাত করা হয়েছিল সে মহিলাও হতে পারে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মীরাস 
তার ওয়ারিসদের দিতে বলেছেন, রক্তপণ ওয়াজিব করেছেন আকিলার উপর । 

71৮৫ কারা? 

215৬6 বলা হয় (840 (555 43 ৯ অর্থাৎ যারা দিয়যাতের বোঝা গ্রহণ করে। দিয়যাতকে ,):: বলা এটা 
মানুষকে রক্তপ্রবাহিত করা থেকে বিরত রাখে বলে । আর .)34 এর শাব্দিক অর্থ বীধা, যেহেতু ৫ মানুষকে 
পাপ কাজ তেকে বেঁধে (রিবত) রাখে এজন্য একে 42 বলে নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা 
যায়, ৮ ০-$ এবং ০ 3 4: এর ক্ষেত্রে 4342 এর উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। হ্টা, যদি ১: 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৫৬ 
হয় এবং পরম্পর চুক্তির বিনিময়ে দিয়্যাত আসে তাহলে এক্ষেত্রে হত্যাকারীকেই দিয়্যাত বহন করতে হয় 
45. এর উপর এ দিয়্যাত বর্তাবেনা, 3 কারা ? এ ব্যপারে মতভেদ রয়েছে। 

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে যারা সর্বদা বিপদ-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরকে ৮:3.০ বলে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে খান্দানি অভিজাত্যের ভিত্তি ছিল, সাহায্য-সহযোগিতার উপর । 
তারা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করত । তাই এদেরকেউ *4৬০ হিসাবে গণ্য করা হয়। 
পরবতীতে উমর রাযি. এর খেলাফতকালে প্রতিরক্ষা সচিব (৩19:১-১1) পরম্পরে সাহায্য -সহযোগিতাকারী ৪) 
(৬৫ হিসাবে গণ্য করা হয়। এ সময় সকল সাহাবী এটা সর্বান্তকরণে মেনে নেন। হযরত উমর রাযি. এর এ 
প্রক্রিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতের পরিপন্থি নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মূলতঃ পরস্পরে সাহায্য-সহযোগীতার ভিত্তিতে । আর সে সময়ে এটা আঞ্জাম 
দিত আসাবা । উমর রাষি. এর খিলাফতকালে 21৮:১ 4 তথা প্রতিরক্ষা-সচিবরা এ দায়িত্ব পালন করে। 
মোটকথা, সাহাষ্য-সহযোগীতার এই ভিত্তি আত্বীয়তা, সুসম্পর্ক, পেশা, দল, জাতি-গোষ্ঠি ইত্যাদি সম্পর্কের 
উপর ।যদি এ সব সম্পর্কে না পাওয়া যায় তাহলে কবীলা ও নিজস্ব বংশের লোকেরা “13৫ হিসাবে গণ্য হবে। 
হত্যাকারীর যদি উল্লেখিত কোন সম্পর্ক না থাকে যে, যাদের কাছ থেকে সে সাহায্য পেতে পারে, তাহলে 
বাইতুলমাল থেকে দিয়্যাত আদায় করতে হবে । তবে বাইতুলমাল যদি দিয়্যাত প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে 
হত্যাকারীর মাল থেকে তা পরিশোধ করতে হবে । (রদ্দুল মুহতার) 
আর যার কোন প্রকারের «2 না থাকে যেমন এমন জিম্মী বা হরবী যে মুসলমান হয়েছে, তাহলে তাদের 
আকেলা বাইতুল মাল। 

২. ইমাম শাফিঈ রহ. ও আহমদ রহ. এর মতে হত্যাকারীর আসাবাই ,151 হিসাবে গন্য হবে । ইমামদ্য় হাদীসে 
বর্ণিত ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা বর্ণিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসাবাকে 
দিয়্যাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আহনাফের পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়া হয় যে, এ সময় আসাবারই 41 
হিসাবে গণ্য হত, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ নির্দেশ দেন। তাই বলে এর অর্থ 
এই নয় যে, আসসাবাই সর্বদা আ'কেলা হিসাবে গণ্য হবে বরং হযরত উমর রাযি. এর যুগে এর পট পরিবর্তন 
হওয়া এবং ১14১, কে 243০ হিসাবে গণ্য করা -একথা প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি যুলতঃ ,:৮৮ তথা 
পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর (ইলাউস-সুনান, তাকমিলাহ, ইযাহুল মুসলিম) 
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২৪. আবু কুরায়ব রহ. .......... তার দারী রাষ, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সুই কে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, কোন মুশরিক যদি কোন মুসলিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এ ক্ষেত্রে বিধান কি? রাসূলুল্লাহ 
গ্র্রইবললেন, তার জীবনে ও তার মরণে এ ব্যক্তিই হবে মানুষের মাঝে সবচেয়ে তার নিকটবর্তী । 
আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব রহ. এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই । আবদুল্লাহ ইবনে 
মাওহিব তামীম দারী রাযি. ও বলা হয়ে থাকে। 
কেউ কেউ এ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিব এবং তামীম দারী রাযি. এর মাঝে কাবীসা ইবনে যুআয়ব রহ. এর 
নাম বৃদ্ধি করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে হামযা রহ. এটিকে আবদুল আযীয ইবনে উমার রহ. এর সূত্রে রিওয়ায়াত 
করেছেন । এতে তিনি কাবীসা ইবনে যুআয়ব এর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন । আমার মতে এ সনদ মুত্তাসিল 
নয়। 
কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, তার মীরাস বাইতুল মালে জমা 
হবে । এ হল ইমাম শাফিঈ রহ.এর মত । নবী কারীম এর এর নিম্নোক্ত হাদীসটি তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করে 
থাকেন ।“যে আযাদ করবে সেই হবে আযাদকৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী 1” 
সহজ তাহককীক ও তাশল্লীহ্‌ 
এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে সে নও মুসলিমের 
“মাওলা” এ মুসলমান হয়, যার হাতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটা মূলতঃ ইসলামের শুরু যামানার বিধান ছিল। 
পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। আর রহিতকারী হাদীস হল- “ ৫:21 -০ £4% তাছাড়া এ হাদীসটি দুর্বলও 
বটে । এ হাদীসের মাধ্যমে *3 ৫৮ সাব্যস্ত করা যায় না। ইমাম তিরমিযী রহ. সহ অনেকেই হাদীসটির রাবী আবদুল 
আযীয ইবনে আমর এবং ইবনে ওয়াহাবকে দুর্বল ও অজ্ঞাত বলেছেন। 
কেউ কেউ হাদীসটির মর্মার্থ ৮০১০) বলেছেন যে, হাদীসটির মাধ্যমে *২/ 3 সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয় বরং 
উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি মুসলমান করিয়েছে সে ব্যক্তি নওমুসলিমের সহযোগীতা ও 
কল্যাণকামীতার ব্যাপারে এবং মৃত্যুর পর জানাযার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি হকদার । 
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২৫. কুতাইবা রহ. .........., আমর ইবনে শু'আয়ব তার পিতা তার পিতামহ রাযি. থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ তি 
বলেছেন, কেউ যদি আযাদ মহিলা বা কোন বাদীর সাথে যিনা করে, তবে সন্তান যিনাজনিত সন্তান বলে বিবেচ্য হবে। 
সেও ওয়ারিস হবে না এবং তার থেকেও সে সন্তান ওয়ারিস হবে না। 

ইবনে লাহীআ ছাড়া অন্য রাবীও এ হাদীসটিকে “আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 

আলিমগণের এ হাদীস অনুসারে আমল রয়েছে যে, যিনার সন্তান তার পিতার ওয়ারিস হবে না৷ 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্‌ 

ব্যভিচারের কারণে ভূমিষ্ট সন্তান ব্যভিচারীর মীরাস পায় না । অনুরূপভাবে ব্যভিচারীও তার হারামজাদা সন্তানের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না। কেননা মীরাস সাব্যস্ত হয় আত্মীয়তার মানদণ্ডে, আর ব্যভিচারের কারণে 
“'আত্বীয়তা' সাব্যস্ত হয় না। তবে ব্যভিচারীনী তার ব্যাভিচারের মাধ্যমে প্রসূত সন্তানের মীরাস পাবে, অনুরূপভাবে 
সন্তানও তার ব্যাভিচারীনী মায়ের ওয়ারিস হবে । 
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-3৮০, 
২৬. কুতায়বা রহ. ........ আমর ইবনে শু“আইব তার পিতা তার পিতামহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ রঃ 
বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদের ওয়ারিস হয় সেই হবে ওয়ালা স্বত্তের ওয়ারিস। এ হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয় ৷ 
সহজ তাঁহকীক ও তাশব্রীহ 
আযাদকৃত ক্রীতদাসের সম্পদকে *: বলা হয় । আর আযাদ করার কারণে যে উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ হয়, তাকে 
“১ ৮ বলা হয়। হাদীসের মর্মার্থ হল, এক ব্যক্তি যেমন যায়েদের পিতা মারা গেল। তারপর তার পিতা কর্তৃক 
আযাদকৃত গোলাম মারা গেলো কিংবা তার পিতার আজাদকৃত গোলামেরও আজাদকৃত গোলাম মারা গেলো । তখন 
এ ব্যক্তি অর্থাৎ যায়েদ *4 3 এর ভিত্তিতে আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করবে । 
কেননা যায়েদ যেমনিভাবে তার পিতার অন্যান্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছে, অনুরূপভাবে *4 ১ এরও 
উত্তরাধিকার পাবে । তবে এ হুকুমটি কেবল “আছাবার সঙ্গে নির্ধারিত । 
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২৭. হারূন আবূ মূসা মুসতামলী বাগদাদী রহ. .......... ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
র হুুহুঃবলেছেন, একজন মহিলা তিন প্রকারের মীরাস পেতে পারে, যাকে সে আযাদ করল তার, যাকে সে 
কুড়িয়ে নিয়ে লালন-পালন করল তার এবং সে সন্তানের জন্য লিআন করেছিল সে সন্তানের । 

এ হাদীসটি হাসান-গরীব। এ সনদে মুহাম্মদ ইবনে হারব -এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। 

সহজ তাহ্‌কীক ও তাশলীহ 

এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মহিলারা তিন ধরনের মীরাস পায়। (এক) নিজের আজাদকৃত ত্রীতদাসের) (দুই) 
নিজের 'লাকীত' এর । 'লাকনীত' বলা হয়, এ নবজাতককে যাকে, ফেলে দেওয়া হয়েছে। “নিজের লাকীত' এর অর্থ 
হল, ফেলে দেওয়া নবজাতককে কুড়িয়ে এনে লালন-পালন করে বড় করে তোলা । মহিলা এ 'লাকীত' এর 
উত্তরাধিকার পাবে। তবে এটা শুধু ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর অভিমত । পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল ইমামের 
অভিমত হল, 'লাক্ীত' এর মীরাস বাইতুল মালের জন্য নির্ধারিত । তবে হ্যা, যে মহিলা 'লাক্ীত'কে কুড়িয়ে এনে 
লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে, সেই মহিলা যদি গরীব হয়, তাহলে অন্য মুসলমানের তুলনায় এ মহিলাই 
অধিক হকদার হিসাবে বাইতুল মালের নৈতিক দায়িত্ব হল, একেই দিয়ে দেওয়া । (তিন) মহিলা নিজের এ সন্তানের 
মীরাস পাবে, যার কারণে লি“আন' হয়েছে অর্থাৎ যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে 'লি'আন হয়েছে। সে সন্তানের 
বংশধারা পিতা থেকে সাব্যস্ত হয় না এবং সে সন্তানও পিতা পরস্পরের থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব পায় না। যেহেতু 
উত্তরাধিকার স্বত্ব সাব্যস্ত হয় “নসব' তথা পৈত্রিকসূত্রে আত্মীয়তার ভিত্তিতে, আর এখানে তো সেটা নেই। তবে উক্ত 
সন্তানের বংশধারা যেহেতু “মা” থেকে সাব্যস্ত হয়, তাই সে সন্তান এবং মা পরস্পরের উত্তরাধিকার স্বত্ত পায়। 
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(42 শব্দটি 4০ শব্দের বহুবচন । যেমন, (4142 শব্দটি £212 শব্দের বহুবচন । বলা হয়ে থাকে £/,০; 
(৫আমার মতার পর তাকে অযু বিষয়ের মালিক নির্ধারন করলাম বা তার জন্য উইল করলাম £ £০21 ০ 
(454১3 অযুক ব্যক্তি অমুক জিনিসের অয়াছিয়াত করল, উপদেশ বা নির্দেশ দিল। 1:49.) তার জন্য 
অমুক বিষয়ের অয়াছিয়াত বা উইল করল । হ£ ০৫ শব্দটি “2১1 তথা অয়াছিয়াত করার অর্থেও ব্যবহার হয় এবং 
.১৫0তথা যে জিনিনের অয়াছিযাত করা হয়েছে সে জিনিসের অর্থও ব্যবহৃত হয 

(মিসবাহুল লুগাত ও বযলুল মাযহু্দ) 
ইসলামী শরীয়তে “অয়াছিয়াত' বলা হয়- ৮৯৫) 45৫ :৫ 11992 ০0৮ ৫ $ 6 52 অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী 
সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ অঙ্গীকারকে “অয়াছিয়াত' বলা হয়৷ (বযলুল মাযহুদ) 

উলামায়ে যাওয়াহেরের মতে অয়াছিয়াত করা ওয়াজিব । অন্যান্য সকল ইমামের মতে অয়াছিয়াত কর মুস্তাহাব । 
মূলতঃ মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল । অর্থাৎ নিজের ধন-সম্পদ নিজের পিতা-মাতা 
এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য স্বেচ্ছায় উইল করে যাওয়া ওয়াজিব ছিল। অতঃপর যখন মীরাসের আয়াত 
অবতীর্ণ হল, তখন সেখানে প্রত্যেকের নির্ধারিত অংশের বিবরণ স্পষ্ট হয়ে গেলো, তাই অয়াছিয়াত ওয়াজিব হওয়ার 
বিধানটি রহিত করা হল । তবে হ্যা, এরপরেও 'মুসতাহাব' হিসেবে কোন ব্যক্তি যদি চায় জীবন সায়াহ্ে এসে সে কিছু 
ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে কিংবা নিজের একান্ত কোন প্রিয়জনকে দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে সুতরাং 
অয়াছিয়াতের সে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অয়াছিয়াত করতে পারবে । 

জাহিলিয়াতযুগে অয়াছিয়াত করার কোন নিয়মনীতি ছিল না। অয়াছিয়াতকারী ওয়াসিয়াত পরিমাণ এবং যার জন্য 
অয়াছিয়াত করল তার নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। অয়াছিয়াতকারী যার জন্য ইচ্ছা অয়াছিয়াত করত, যাকে ইচ্ছা 
বঞ্চিত করত । সম্পূর্ণ সম্পদ একজনের জন্যও অয়াছিয়াত করার স্বাধীনতা তার ছিল। ইসলাম এ জাহিলী পন্থাকে 
বাতিল করেছে এবং অয়াছিয়াতের জন্য শর্ত ও মূলনীতি ছিক করেছে। অসিয়তকারীর জন্য এসব মূলনীতি ও শর্ত 
লংঘন করা জায়েয নেই । (তুহফা, মাজাহিরে হক) 
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১. ইবনে আবূ উমার রহ. ................ আমির ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার পিতা সাদ ইবনে আবূ 
ওয়াক্কাস রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মন্কা বিজয়ের বছর এমন অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, মৃত্যুর সন্নিকটে 


হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ঈুপঃ আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার তো অনেক 
ধন-সম্পদ অথচ আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ আমার ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ 
অয়াছিয়ত করে যাব? তিনি বললেন , না। আমি বললাম, তবে কি দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ করব? তিনি বললেন, না। 
ইম বললাম, অর্ধেক সম্পদ অয়াছিয়ত করব ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অয়াছিয়াত 
করব ? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ ও পার । এক তৃতীয়াংশও অনেক । মানুষের সামনে হাত পাতবে ওয়ারিআনকে 
এমন দরিদ্র ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম হল, তুমি তাদেরকে স্বচ্ছল রেখে যাবে । তুমি ভরণ-পোষণে যা কিছুই ব্যয় 
করবে, এর প্রতিফল অবশ্যই পাবে । এমন কি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমা তুলে দিবে, তাতেও তোমার জন্য 
সওয়াব আছে। 

সা'দ রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার হিজরতের পরেও থাকব ? তিনি বললেন, 
তুমি আমার পরেও যখন থাকবে তখন যে আমলই আল্লাহর উদ্দেশ্য করবে, তার বিনিময়ে তোমার সম্মান ও মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাবে। হয়ত তুমি পরে আরও বাচবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহু জাতি উপকৃত হবে এবং অপর বহুজন 
ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদের হিজরত পরিপূর্ণ কর তাদের পিছনে ফিরিয়ে নিও না। তবে 
আফসোস! সাদ ইবনে খাওলার জন্য ।সাদ ইবনে খাওলা মকায়ই মারা যান বলে রাসূলুল্লাহ এ দৃঃখ প্রকাশ 
করছিল । এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। 

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এক তৃতীয়াংশের অধিক অয়াছিয়াত করা কারও জন্য বৈধ নয়। এক 
তৃতীয়াংশ থেকেও কিছু কম করা মুস্তাহাব বলে কোন কোন আলিম মত দিয়েছেন । কারণ, রাসূলুল্লাহএশ্রহবলেছেন- 
এক তৃতীয়াংশও তো অনেক । 

সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

বিরোধ ও সমাধান 
601 ৮801 7৮৫ ৬-৪% $ বুখারী, মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে দশম হিজরীর 

শেষভাগে বিদায়ী হজ্বের সফরে । আর ইমাম তিরমিযী রহ. এর উক্ত বর্ণনা মতে বুঝা যায়, ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের 

সফরে ঘটেছে। সুতরাং উভয় প্রকার বর্ণনায় বিদ্যমান পরস্পর বিরোধের সমাধান কি ? এর সমাধানকল্লে কোন 

কোন আলেম বলেন, উক্ত ঘটনা দু'বার সংগটিত হয়েছে। প্রথমবার ফতহে মক্কার সফরে এবং দ্বিতীয়বার বিদায় 

হজ্বের সফরে । প্রথমবার হযরত সা'দ রাষি. এর কোন সন্তান ছিল না । দ্বিতীয়বার তার শুধু একটি কন্যা সন্তান 

ছিল। কিন্তু এ উত্তরটি পুরোপুরি মনঃপৃত নয়। কারণ, হযরত সা'দ যখন মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূলুল্লাহ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৩৬২ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অসিয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্রাহু আলাইহি ওঃ 
সাল্লাম তখন তার উত্তরও দিয়েছেন । তার মাত্র দু' বছরের মাথায় কিভাবে তিনি গেলেন যে, উক্ত প্রশ্নই পুনরাবৃত্তি 
করলেন । প্রকৃতপক্ষে তিরমিযীর বর্ণনায় ইবনু উয়াইনা সন্দেহযুক্ত রাবী । অন্যথায় ইমাম যুহ্রীর অধিকাংশ শাগরিদের 
বর্ণনা হল, উটনচির্ডিউি হর তের ডেছে। -তাকমিলাহ 
215 £ হযরত সা'দ রাযি. এর একথার উদ্দেশ্য হল, ৮$:4/ ৬৯ এর মধ্যে আমার একটি 
কন্যা ছাড়া অন্য কোন নিকটাত্বীয় নেই। কারণ, অন্যান্য আত্মীয় এবং 'আছাবা” তো হযরত সা'দের অনেকই ছিল। 
সা"দ রাযি. ,এর মেয়ের নাম অনেকের মতানুযায়ী 'আয়েশী' ছিল। তৃহফাহ) 
223৫৫48)6 এর দ্বারা বুঝা যায়, অয়াছিয়ুত বেশির চেয়ে বেশি এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে করা যাবে । তাই 
ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম দিয়েছেন 4৫) 74 + 201 ৬৫ 1 হাফেয ইবনে হাযার রহ. লিখেন, এ ব্যাপারে 
উলামায়ে কিরাম এক মত যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদে অয়াছিয়াত করা যাবে না। যদি কেউ সমস্ত সম্পত্তিরও 
অয়াছিয়াত করে, তবুও এক তৃতীয়াংশের অধিক অয়াছিয়াত কার্যকর হবে না । উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির যদি ওয়ারিস না 
থাকে তাহলে এটাই সর্বজনবিদিত সিদ্ধান্ত । কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস থাকে তাহলে এক তৃতীয়াংশের অধিক 
সম্পদ অয়াছিয়াত করা যাবে কিনা- এ ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। জমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন, মৃত 
ব্যক্তির ওয়ারিস থাকাকালীনও এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অয়াছিয়াত করা যাবে । পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, 
ইসহাক এবং আহমদ ইবনে রহ. এর এক বর্ণনা মতে এমতাবস্থায় এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অয়াছিয়াত করা 
যাবে। তবে শর্ত হল ওয়ারিসদদে পক্ষ থেকে এর অনুমতি থাকতে হবে। যেমন, 'হেদায়াহন্থে রয়েছে, 
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“কোন ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওয়ারিসদের অনুমতি ব্যতীত অয়াছিয়াত করা জায়েয আছে । আর 
এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদে অয়াছিয়াত জায়েয নেই । তবে এ ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি তার প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসরা 
অনুমতি দেয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদেও অয়াছিয়াত জায়েয হবে । কারণ, এক তৃতীয়াংশের অধিক 
সম্পদে অকার্যকর ছিল ওয়ারিসদের হকের কারণে । সে হক তো তারা সেচ্ছায় প্রত্যাহার করল । আর এ ব্যক্তির 
জীবিত অবস্থায় ওয়ারিসদের অনুমতি বিবেচ্য নয়” 
বলা বাহুল্য যে, €25৫43/ এ থেকে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদে অয়াছিয়াত 
বিরান দা হারতে ভে 
48715554212 15425 25157255252 
রর এ হোকরিকীর কোন বাভিরা জনয এক ভতীয়ানের ক দাদ জনিত উর 
১546448555৩ 45 $ বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন এবং আত্ীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা এবং ওয়ারিসদের 
97575577587 সাওয়াবের নিয়ত করতে হবে। 
02552 এ ৫444 91 4৫44 এ ছিল হযরত সা'দ রাযি. এর জন্য এমন এক সুসংবাদ 
দা কিন রত বালান ৪55285878 
অনেক কাজ নিবেন। তুমি “ইনশাআল্লাহ' এ অসুস্থতা থেকে পরিত্রান পেয়ে যাবে৷ আল্লাহ তোমাকে আরও 
হায়াত দান করবেন, তোমাকে আরও সম্মানিত করবেন । তোমার হাতে জাতির ভাগ্য রচিত হবে, পরিবর্তন হবে। 
একথাটি নবীজী হযরত সাদকে উদ্দেশ্য করে দশম হিজরীতে বলেছিল । যখন হযরত সা'দ একেবারে মৃত্যুর 
দুয়ারে চলে গিয়েছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ এরই এর এ ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। 
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দেখা গেছে, হযরত সা“দ রাষি. এর পরেও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিল । “অনেক লোক তোমার দ্বারা 
উপকৃত হবে আবার কেউ কেউ তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে” -এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেররা তোমার দ্বারা 
পদদলিত হবে ৷ এ ভবিষ্যতবাণীটি বিশেষ করে কাদিসিয়ার যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ এছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যের 
অধিকাংশ এলাকা বিজিত হয় হযরত সাদ রাযি. এর হাতেই । অতঃপর তিনি ইরাকের গভর্ণরও হয়ে ছিলেন । 
সাদ রাযি, সম্পর্কে রাসূতুয়াহ5-3:এয ভবিষ্যানী নিঃসন্দেহে রাসূলের একটি অন্যতম মু'জিযা। তোকমিলাহ) 

51557526271 $5-1/$ একথার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ রহঃ আফসোস প্রকাশ করেছেন যে, সে 
হিজরত করে পুনরায় মাতে এসে মারা গেল । কথাটি রাসূল গুহ স্রএ্পইদয়া প্রকাশপূর্বক বলেছেন যে, তার একান্ত 
বাসনা ছিল দারুল হিজরত তথা মদীনাতে ইনতেকাল করার, কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। অধিকাংশ উলামা 
রাসূল শ্র্ঃ এর কথাটির ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছেন । পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার 
নিন্দাবাদ করা যে, সে হিজরত না করার কারণে মক্কাতেই মারা গেল । কিন্তু এ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ নয় । কারণ, ইমাম 
বুখারী এবং ইবনে হিশাম প্রমুখের মতে তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেছিল, এমনকি বদর যুদ্ধেও অংশ 
নিয়েছেন । অতঃপর বিদায় হজ্বের বছর মককাতেই ইনতেকাল করেছেন। -তাকমিলাহ, তোহফাহ 
উল্লেখ্য, উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, যদি কোন মুহাজিরের মৃত্যু মন্কাতে হয় 
তাহলে দারুল হিজরত তথা মদীনায় ইনতেকাল করার সওয়াব বাদ হয়ে যাবে কিনা ? কেউ কেউ বলেন, এরূপ 
কোন কিছু যদি স্বেচ্ছায় হয়, তাহলে দারুল হিজরতে ইনতেকাল করার সাওয়াব পাবে না। আবার কেউ কেউ 
বলেন, সর্বাবস্থাতেই মুহাজির দারুল হিজরতে ইনতেকাল করার সাওয়াব পাবে । 
মাসায়েল ঃ এই হাদীস থেকে কয়েকটি জিনিস জানা গেল। 

কে) নিজের সম্পদ অন্যদেরকে দেওয়ার তুলনায় নিজের আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে খরচ করা ভালো । 


(খে) নিজের পরিবার-পরিজনের পেছনে ব্যয় করার দ্বারা সাওয়াব লাভ হয়, তবে শর্ত হল, আল্লাহর সত্তুষ্টির নিয়ত 
থাকতে হবে । 


০5 তাহলে সে মুবাহ কাজও সাওয়াবের বিষয় হয়ে যায়। 
11০2 22113 ৬ ১1৮ চি 
অনুচ্ছেদ ৪ ২. অািয়তের কে ক্ষতিকর ব্যবস্থা নেওয়া । 
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২. নাসর ইবনে আলী রহ. .......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 22্ইবলেন, পুরুষ ও মহিলা ফট 
বছর আল্লাহর ফরমাবরদারীতে আমল করে যায় কিন্তু মওত যখন তাদের হাযির হয় তখন অয়াছিয়তের ক্ষেত্রে তারা 
ক্ষতিকর ব্যবস্থা নিয়ে বসে । ফলে তাদের জন্য জাহান্নাম হয়ে পড়ে অবশ্যন্তাবী । এরপর আবু হুরাইরা রাযি. আমার 
সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, . 

2205814054175 015525577-522557 58157255585 

(এই বণ্টন বিধান) যা অছিয়ত করা হয়, তা প্রদান এবং ঝণ পরিশোধের পর। যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। 
এ আল্লাহর নির্দেশ । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল ।.... 

এসব আন্মাহর নির্ধারিত সীমা যে আল্লাহর ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে দাখেল করবেন 
জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তারা স্থায়ী হবে । আর এতো মহা সাফল্য । (সূরা নিসা 8 ৪/১২. ১৩) 
এ সুত্রে হাদীসটি হাসান গরীব । আশআছ ইবনে জাবির রহ. থেকে যে নাসর ইবনে আলী হাদীস রিওয়ায়াত 
করেন । তিনি হল প্রসিদ্ধ রাবী নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ. এর দাদা । 

সহজ তাহকীক ও তাম্পকীহ্‌ 

এ হাদীসের মাধ্যমে ইসলামে বান্দার হকে্রে গুরুত্‌ প্রকাশ পায়। ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে অয়াছিয়াত 
করা কিংবা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করার নিয়তে অয়াছিয়াত করা কিংবা অসিয়তের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে 
ওয়ারিসদের উপর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করা মানে বান্দার হক নষ্ট করা ।যা নিঃসন্দেহে অমানবিক কাজ এবং গুণাহও 
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৩. ইবনে আবূ উমার রহ. .......... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 3222বলেছেন, 


কোন মুসলিম ব্যক্তির হক নেই তার কাছে অয়াছিয়াত করার মত কিছু থাকলে অয়াছিয়াতনামা না লিখে দুটি রাত 
অতিবাহিত করবে । 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । যুহরী-সালিম-ইবনে উমার রাযি. নবী কারীমঞ্র্১সনদেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহব্কীক ও তাশল্রীহ্‌ 

আহল যাওয়াহের, আতা ইবনে জারীর এবং ইমাম শাফিঈ রহ. এর সর্বপ্রথম অভিমত হল, অয়াছিয়াত সর্বাবস্থায় 
ওয়াজিব । আর জমহুরের অভিমত হল, যে ব্যক্তির দায়িত্বে ঝণ অথবা হুকুকুল ইবাদ আছে, তার জন্য উক্ত ঝণ 
পরিশোধ এবং হুকৃকুল ইবাদ আদায়ের অয়াছিয়াত লিখে যাওয়া ওয়াজিব । 

আল্লামা শামী বরহ. লিখেছেন, অয়াছিয়াত চার প্রকার ৷ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৬৫ 
(১) ওয়াজিব যেমন আমানত এবং অজ্ঞাত খণ পরিশোধ করার অয়াছিয়াত। 
(২) মুসতাহাব অয়াছিয়াত । যেমন, কাফ্ফারা ও নামাযের ফিদৃয়া ইত্যাদির অয়াছিয়াত। 
(৩) মুবাহ অয়াছিয়াত। যেমন, ধনী দুরাত্মীয় কিংবা নিকটাত্ীয়ের জন্য কোন কিছু অয়াছিয়াত। 
(৪) মাকরূহ অয়াছিয়াত। যেমন, ফাসেক ও গুণাহগারের জন্য কোন কিছুর অয়াছিয়াত করা । 


এছ 
অনুচ্ছেদ $ ৪. নবী কারীম উই অয়াছিয়াত করেন নাই। 
০৫৫ (55 উম চক ৩: ১৮:০৮ ১৫ ২১০ ৮৮:৩4০০ (৫৫5 
৫: জ842/০৯4 ০১0 ০934৫, 1556২2508৮6 9 
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৪. আহমাদ ইবনে মানী“ রহ. ........, তালহা ইবনে মুসাররিফ রহ. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইবনে আবু 

আওডফা রাধি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ইর্ঃকি অয়াছিয়াত করেছেন ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তা 

হলে অয়াছিয়াতের বিধান কেমন্‌ করে হল এবং মানুষকেও এর নির্দেশ কেমন করে দিলেন ? তিনি বললেন, 
আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তিনি অয়াছিয়াত করেছেন । 
এ হাদীসটি হাসান-সহীহ । মালিক ইবনে মিগওয়াল রহ. এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। 
সহজ তাহ-্ীক ও তাশন্বীহ 
তালহা ইবনে মুসাররিফ রাযি. এর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, শী'আরা হযরত আলী রাযি. এর ব্যাপারে খেলাফতের 
অয়াছিয়াত সম্পকীয় বিভিন্ন জাল হাদীস রচনা করে। সাহাবায়ে কিরাম এমনকি স্বয়ং আলী রাযি. তা প্রতিহত 
করেছেন। এরই সূত্র ধরে কিছু মানুষের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, হয়ত রাসূল ইইনিজের কোন নিকটাস্ত্ীয়ের 
ব্যাপারে সম্পদের অয়াছিয়াত করেছেন। অনুরূপ প্রশ্ন তালহা ইবনে মুছাররিফের অন্তরেও সৃষ্টি হলে তিনি 
আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাযি. এর কাছে জানতে চান। আব্দুল্লাহ রাযি. স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছেন, 
খেলাফত এবং সম্পদের ব্যাপারে নবীজী+22২এ কোন অসিয়তেই ছিল না। 

4 005 ৪ প্রশ্ন হয়, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. “রাসূল ৪৮২ থেকে কোন অয়াছিয়াত নেই" এভাবে বললেন কেন? 
অথচ অনেক বিষয়ে রাসূল 33৮: থেকে অয়াছিয়াত বিদ্যমান একথা প্রমাণিত । যেমন, তিনি অয়াছিয়াত করেছিল, 
জাধীরাতুল আরবে যেন কোন মুশরিক বসবাস করতে না পারে । 
এর উত্তরে বলা হবে, হযরত আব্দুল্লাহ রাষি. প্রশ্নুকারীর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝে নিয়েছেন যে, প্রশ্রটি ছিল । রাসূল 
এর ত্যাজ্য সম্পত্তি এবং খেলাফতের ব্যাপারে । তাই তিনি প্রশ্নের মত করে উত্তর দিয়েছেন। 

501 625 ০৮ ৪ সম্ভবতঃ হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. একথা ছারা প্রসিদ্ধ হাদীস ৩4৫৫-2০-৫৮ 
2012551726015 2৫: এর দিকে ইংগিত করেছেন । 


৮ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছোনী) _ ৩৬৬ 
০ 2302 ২ ডে ক 
অনুচ্ছেদ ৪ ৫. 759575579, 


£ 
/£ £ 12 


লি 0221 চিত পু ৩২৩৮৫ 

তত বাটে ট 94142/৩-০৮7 ৬ 5১৮42 72 
হিট £4759-8455 ও 3১5৫ ভি নি, 61540 ৮₹৮ 
102245 ৮2 ৮৫৫ ০%! ০৮ 12 ১৫25 /₹-%০/৮৯-৩/ 
খু! ৮4855 22255 2135৯. 72৪17 ৪৫০12405050 25 55018 
রি ৮41: 24064 08455451419 হি 54555 ৩১ 
-%)75 25706 2 577 2০:০7 2 
1৫০৫৮ ৮ ৪8৯ ৯৮6৮ পল 8 পর ৮8১০ 
55551452215 242/5540 5১ ০৫৫ ৬০ 8%019০22 26৩৫ ১74 
০ ৫০6 52555 ৩৪854453850 4৭: 31421 ৪ ০5 
৮4 -14-০৮:৭ ৩০৪ 4৮১৭|৩: 22117 2৮62 4571 ০১$1০ $০:255005 
টানি তি (455৫450৩464: 20251 1৫০45 ৫ উজল। 
রি এ ৮:০৮ ৪ (৯4 ৩৯৮৫ ২০ এ ৪৩০৩৭ 44 
নিরিহ রি | ০০ ৩২৬ 655 ১4০০19৮৬718 5৮ ১ র্ি 5৮ 2৯০ 

. 8802৫ 5 6 মর 5:220 ০6 ৫৫ 7 

৫. হান্নাদ ও আলী ইবনে হুজর রহ. ......... আবু উমামা বাহিলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের 
বছরে আমি রাসূলুললাহপ্রক খুতবায় বলতে শুনেছি ঃ “আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক ওয়ালার হক দিয়ে দিয়েছেন। 
সুতরাং ওয়ারিসানের জন্য কোন অয়াছিয়াত নেই, সন্তান হল বৈধ শয্যার আর ব্যাভিচারীর জন্য হল পাথর ৷ আর 
তাদের আসল হিসাব-নিকাশ হল আল্লাহর যিম্মায়। 

কেউ যদি পিতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় বা প্রকৃত মাওলা বা আযাদ কর্তা ব্যক্তি ছাড়া অন্য 
কোন ব্যক্তির প্রতি মাওলা বলে নিসবত করে তবে অব্যাহত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর লানত পড়বে । 

স্বামীর অনুমতি ব্যতিত কোন মহিলা স্বামীর ঘরের কিছু ব্যয় করতে পারবে না। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্য 
সামগ্রীও নয় ? তিনি বললেন, এতো আমাদের সবোঁৎকৃষ্ট সম্পদ। তিনি আরও বলেন, আরিয়াত অবশ্যই 
আদায়যোগ্য । দুধের জন্য দানকৃত পশু ফেরযোগ্য ৷ ঝণ অবশ্যই পরিশোধনীয় । যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে । 

এ বিষয়ে আমর ইবনে খারিজা, আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


এ হাদীসটি হাসান ৷ এ সূত্র ছাড়াও আবূ উমামা রাযি. এর বরাতে নবী কারীম প্রঃ থেকে তা বর্ণিত আছে। 
ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশের যেসব রিওয়ায়াত ইরাক ও হিজাযবাসী থেকে এককভাবে বর্ণিত, তা গ্রহণযোগ্য নয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৬৭ 

কারণ, তিনি এদের থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে শামবাসীদের বরাতে তার রিওয়ায়াতসমূহ অধিক 
সহীহ? মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) রহ. বলেছেন, আহমাদ ইবনে হাসান রহ কে বলতে শুনেছি যে, আহমাদ 
ইবনে হাম্বাল রহ. বলেছেন, বাকিয়্যার তুলনায় ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশের হাল ভাল। নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকেও 
বাকিয়্যার বহু মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ. বলেছেন, যাকারিয়া ইবনে আদীকে 
বলতে শুনেছি যে, আবু ইসহাক ফাযারী রহ. বলেছেন, নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকে বাকিয়্যা যা বর্ণনা করেন, তা 
তোমরা গ্রহণ কর আর ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশ নির্ভরযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য যাদের বরাতেই বর্ণনা করুন না কেন 
তাগ্রহণ করবে না। 
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হি ০১148: স্পট 
৬. কুতায়বা রহ. ............ আমর ইবনে খারিজা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ্রপ্ তার উটের উপর 
আরোহী অবস্থায় ভাষণ দিয়েছিল। আমি একটির গলার নিচে দাড়ানো ছিলাম । এটি জাবর কাটছিল আর এর লালা 
বেয়ে পড়ছিল আমার কাধের মাঝ দিয়ে তাকে তখন বলতে শুনেছিলামঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক পাওনাদারের 
পাওনা দিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং ওয়ারিসের জন্য অয়াছিয়াত নেই, সন্তান হল বৈধ শয্যার আর ব্যভিচারীর জন্য হল 
পাথর । কেউ যদি অনীহাবশত পিতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় বা প্রকৃত মাওলা ছাড়া অন্য কোন 
ব্যক্তির প্রতি মাওলা বলে নিসবত করে, তবে তার প্রতি আন্রাহর লা'নত পড়বে । আল্লাহ তার ফরয বা নফল কোন 
ইবাদাতই কবুল করবেন না ।আহমাদ ইবনে হাম্মল রহ. বলেন, রাবী শাহর ইবনে হাওশাব এর হাদীস সম্পর্কে আমি 
পরোয়া করি না। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী রহ.) কে শাহর 
ইবনে হাওশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, শুধুমাত্র 
ইবনে আওনই তার সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ইবনে আওনই আবার হিলাল ইবনে আবু যায়নাব সুত্রে 
শাহর ইবনে হাওশাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । এ হাদীসটি হাসান সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তামশব্রীহ্‌ 
১১127, ৫1 ৪ অর্থাৎ সন্তান বিছানাওয়ালার জন্য । মহিলাকে বিছানা বলা হয়, যেহেতু পুরুষ তাকে বিছানার 
মত ব্যবহার করে। বাক্যের উদ্দেশ্য হল, মহিলার মালিক ৷ সুতরাং মর্মার্থ দীড়াল যে, কেউ যদি কোন মহিলার 
সঙ্গে যিনা করে এবং এর কারণে বাচ্ছা জন্ম নেয় তবে এ বাচ্চার বংশ যিনাকারী থেকে সাব্যস্ত হবে না। বরং 
বাচ্চার বংশ মহিলার মালিকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে । মহিলার মালিক স্বামী হোক অথবা মনিব । অবশ্য স্বামী 
বাচ্চা অস্বীকার করলে লি'আনের মত পরিস্থিতি এসে যাবে ৷ মোটকথা, স্বাধীনা মহিলা বিয়ের সুবাদে স্বামীর 
[51571575755 
গ্রহণযোগ্য হবে না৷ তবে যদি লি“আনের পরিস্থিতি চলে আসে, সেটা ভিন্ন কথা । 





ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৬৮ 

৮০1 ০৯৮০০458 এর প্রকৃত অর্থ ঞল, ব্যাভিচারীর জন্য বাঞ্চনা । যেমন, আমরা সাধারণ কথাবার্তায় এ 
ধরনের লোকের বেলায় বলি থাকি, * যে কিছুই পায় না, 95705757555 
তথা ধ্বংস সাব্যস্ত হয় না, সেহেতু আরজ সন্তানের মীরাসের অধিকার কিছুই হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, উত্ত 
বান বাভি জিন রাতে তারিক বারন নজির 
প্রস্তারাঘাতে হত্যা নয়। 

০২/০িহ-৫ ৮] ৮৮০| 2৫ ৪ নিজের পিতাকে অস্বীকার করে অন্য কাউকে পিতা সাব্যস্ত জঘন্যতম 
হীনমানসিকতা । এতে নিজের বংশ সম্পর্কেও মিথ্যাচার হয় এবং আল্লাহ হীনমানসিকতা । এতে নিজের বংশ 
সম্পর্কেও মিথ্যাচার হয় এবং আল্লাহ তা'আলাও না শোকরি হয়। 

৮456 ৩: 9৮ মারি ৩:4৯ ই স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে কিংবা প্রচলনের 
দিক থেকে অনুমতি লাভ করে, তাহলে তার জন্য স্থামীর ঘর থেকে ব্যয় করা জায়েয আছে, বরং এব্যয় দ্বারাও 
সে সাওয়াব পাবে ৷ অনুমতি না থাকলে জায়েয নেই । তখন এ ব্যয় তার জন্য আখিরাতে বিপদজনক হয়ে প্রকাশ 
পাবে। 

ঠা তু 22117$ কারো কোন জিনিস ধার নিলে তা মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া ওয়াজিব । কেননা এ মাল 
আমানদ হিসাবে গন্য 


%2 ৮ 


৯১১১5 25251$ টু £5-:১ অর্থ হল, কেউ কাউকে নিজের জনক দুধ পানের জন্য প্রদান করা অথবা বাগান-বাড়ি 


ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য অনুমতি প্রদান করা। সুতরাং £৮-৫%1তে যেহেতু শুধু উপকারের মালিক বানানো 
সিডি 

৬৮৫০ 24811 £ ঝণ পরিশোধ করা ওয়াজিব । 

£১৮৪ 21 ৪ জামিন জামানত পূর্ণ করার জন্য বাধ্য । অর্থাৎ কেউ যদি কারো খণ ইত্যাদির জামিন হয়, 
তাহলে তা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব । 


£1:2-21411 5 রতি 1 ৫2৮৪৮ ৬৪ 
অনুচ্ছেদ £ ৬. অয়াহিয়াতের পূর্বে খণ পরিশোধ করতে হবে 


/25 


৬7525082152, 1৬৮৪৬৩০১৮১৯, 85552 
-5845 25750526651 ৬১৭৩ ০১৫ ক 5318১ ৮৫ 
2৫ 81155890781 55851515751518555 ১৪প 4০ 
৭. ইবনে আবু উমার রহ. ......... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম এরপরই অয়াছিয়াতের পূর্বে ঝণ পরিশোধ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । অথচ তোমরা আয়াতে ঝণের পূর্বে অয়াছিয়াত এর কথা পড়ে থাক । (সুরা নিসা 8 ৪/১২) 
এতদনুসারে সকল আলিমের আমল রয়েছে যে, অয়াছিয়াতের পূর্বে প্রথমে খণ পরিশোধ করতে হবে । 
সহজ তাহ্কীক ও তাঁশলীহ্‌ 
এ হাদীসের ব্যাখ্যা 21 ০1 ৮১৯৯৯ ৩/::৮৩৯4০৬ এ এর অধীনে করা হয়েছে। সেখানে দুষ্টব্য। 


কস হাদী শরহেভিরমিবী ছোলী) ৩৬৯ 

০5৯] 45 ৫৮4: এ ০৫৭ 3০4 220 ৬০৮৪৩ ৬ 

০৮ রঃ ভারত জেলি 
৩%৬৬৯এ 2 821215 474259 ১৪১০০ ৮4৪ ০ 
3৮181125817 2212 4004৫০72757 নী নি রি য ০5601 2৫৮ এ 
1 ৮৮401915৮83 ৪5 ৫৮৮৪০৫ এ/ ৫ ৬০ ৭20 ১5 225564 ৮০ 
০৩-১5-4৩45 ৫৫ 45 0 61 465954০5554 
৩০৫-৫৮6 04240164942] 455 8৭1 4341 4-2 5৫৮৫ 2101 452 
6০৮০৫৫০3৮51 পি 
৮. বুনদার রহ ................ আবু হাবীবা তাঈ রহ. বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাই আমার জন্য তার সম্পদের 
এক অংশ অয়াছিয়াত করেছিল। তারপর আবূ দারদা রাযি. এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করে বললাম, আমার ভাই তার 
সম্পদের এক অংশ আমার জন্য অয়াছিয়াত করেছে। আপনি আমার জন্য এ সম্পদ কোথায় ব্যয় করা ভাল মনে 
করেন £ ফকীরদের জন্য না মিসকীনদের জন্য না আল্লাহর পথের মুজাহিদীনের জন্য ? তিনি বললেন, আমি হলে 


মুজাহিদীনের সমপর্যায়ের কাউকে মনে করতাম না। রাসূলুল্লাহ স্্রঃকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় 
গোলাম আযাদ করে, সে হল এ ব্যক্তির মত, যে পেট ভরে খাওয়ার পর হাদিয়া দেয়৷ এ হাদীসটি হাসান সহীহ । 
সহজ তাহক্কীক ও তাশব্ীহ্‌ 
মৃত্যুর সময় আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা অথবা গোলাম আযাদ করা সাওয়াবের কাজ। যেমনিভাবে ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া, তার সাথে উদারতা দেখানো সাওয়াবের কাজ। 


রে 


ছার ডি 122725758 ] 
৮/ ৫.১. পি £ ৫ 4৫ ০৯ পুত 2 
2 হা রা 


শর্প র্‌ £ 


4:৩৬:০%০৩৬৫ ০৮4-৪%৫০৯৮৪ 4 এএএ টিটি 


পি /৫4 ত2৫১? 


32505 ৬45 0৪ 2১: ঠা ৬০০ 80451465585 

2850 4১০৬০%এ + গু 210 05/4 033 গু 40152 ০)11$৩০৫৫ 

55221157552 2 4০. রা ৬) 
০72 2৬ ৮৮91 544540৯৩০০৫ ৮৮: 4৮1 ৩ 34) 


? 


॥ ০৩৫4 পর্ ভ5 8865৮ ৬৫ ৯৮ 0১ পি রর 
রি রি ৮0 51৮৯0 ১9145 চি ০1225) 
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৯. কুতায়বা .......... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, বারীরা রাযি. তার কিতাবাত চুক্তির (অর্থের বিনিময় বিষয়ে 
সাহায্যের জন্য আয়েশা রাযি. এর কাছে এসেছিল । আর তিনি তার কিতাবাত চুক্তির কোন কিছুই আদায় করেননি । 
আয়েশা রাযি. তাকে বললেন, তোমার মালিকের কাছে যাও । তারা যদি পছন্দ করে যে তোমার পক্ষ থেকে আমি 
কিতাবাত চুক্তির অর্থ আদায় করে দিব আর ওয়ালা স্বত্ব হবে আমার, তবে আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। বারীরা রাযি. 
তার মালিকের নিকট এ কথা আলোচনা করেন। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, তিনি (আয়েশা 
রাযি.) ইচ্ছা করলে সাওয়াবের আশায় তোমাকে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু তোমার ওয়ালা স্বত্ব থাকবে আমাদের । 

আয়েশা রাষি. বিষয়টি রাসূলুল্লাহ 2২ এর কাছে উত্থাপন করেন । রাসূলুল্লাহ 3৪ বললেন, তুমি তাকে কিনে 
নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব । এরপর রাসূলুল্লাহ 35*ঃদাড়িয়ে বললেন, 
কি হল সম্প্রদায়গুলোর, এমন সব শর্ত তারা করে যেগুলোর কোন উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে নেই । কেউ যদি এমন 
শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তবে একশ শর্ত করলেও কিছু হবে না। 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ ৷ আয়েশা রাযি. থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আলিমগণের এতদনুসারে 
আমল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আযাদ করবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব 

সহজ তাহকীক ও তাশক্লীহ 

গোলাম এবং তার মালিকের মধ্যকার এক প্রকারের চুক্তিকে ৮ বলা হয়। যার সূরত হল, গোলামের 

মালিক গোলামকে এ শর্তে আযাদ করল যে, এত টাকা আমাকে এত দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে, তাহলে তুমি 

আযাদ । আর গোলামও এ শর্তকে মেনে নেয়। তারপর গোলাম নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিনিময় পূরণ করলে সে 

আযাদ হয়ে যায় । আর পুরণ করতে না পারলে গোলাম গোলামই থেকে যায়। 

১3১ 9৮ ঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা করে এসেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, মুক্ত ক্রীতদাসের ত্যাজ্য সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারকে *+) ৩ বলা হয়।০১,৫) /$১ এবং «০ না থাকলে যে ব্যক্তি গোলাম মুক্ত করেছে। সে এ 
ওয়ারিসী স্বত্ব লাভ করে। 
বারীরা হযরত আয়েশা রাযি. এর ত্রীতদাসী। এর পূর্বে যে ছিল একজন ইয়াহুদীর ক্রীতদাসী । বারীরা তার ইয়াহুদী 
মালিকের সঙ্গে নয় আওকিয়ার (প্রতি আওকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম) বিনিময়ে “মুকাতাবাত চুক্তি' করেছিল। 
প্রতি বছর এক আওক্য়া করে দিতে হবে। বারীরা হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট এসে চুক্তির বৃত্তান্ত জানাল 
এবং তার নিকট সাহায্য কামনা করল । হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, যদি তোমার মালিক রাজি হয়, তাহলে 
আমি এক সঙ্গে তোমার চুক্তি বিনিময় আদায় করে দিতে পারি এবং তোমাকে তার কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ 
করে দিতে পারি । বলা বাহুল্য যে, তখন তোমার *4 $৮ এর মালিক আমি হব। ইয়াহুদী মালিক এ প্রস্তাব শুনে 
বলল, আমি এক শর্তে এভাবে বিক্রি করতে পারি, তাহল . 3) 3» আমার থাকবে । ইয়াহুদীর এই শর্ত যেহেতু 
সম্পূর্ণ শলী'আত পরিপন্থী ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ সর উক্ত কথা বলেছেন। 


24113 951 ৬০১৯ 

1০ ক 4401 ০৯০ ০-০ 

ওয়ালা এবং হেবা অধ্যায় 

21538221815 
অনুচ্ছেদ $ ১. যে ব্যক্তি আযাদ করবে তার হবে ওয়ালা স্বত্ব 
৮১1০ ১ ৮ ০৪ ০০০ 5 ১6 ০7 ০১৯০] শী ৩০৪৩রান 588 
ক | ইতি ০] [৮2১ 12০65 রা ৩1) 91 222 26 
82251775207 8412215471 
“তে ৬ ০৮৮ ৮৮০৪ এডি ৮৪ ০ ৩৪ ৮৬৮০ ৮৪৪ ৮95 

/ 14007515555 ০ 4415 
১. বুন্দার ........ আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা রাযি. কে কিনতে চাইলেন । কিন্তু তার মালিক পক্ষ 
নিজেদের জন্য ওয়ালা স্বত্বের শর্তারোপ করে । তখন নবী কারীম প্রশ্নঃ বললেন, যে মূল্য দিবে তারই হবে ওয়ালা 

সত্ব (অথবা বলেছেন) যে আযাদ করার নিয়ামতের অভিভাবক হবে তারই হবে ওয়াল স্ত্ব। এ বিষয়ে ইবনে উমার ও 

আবু হুরাইরা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ । আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 
(31) 5510) 4541 শব্দটি (১১৩1 ০৯৫১ 4৯১ ৮৮২) ৮ থেকে উৎকলিত। অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, 
সাহায্য করা, ভালো বাসা, বসন্তের প্রথম বৃষ্টির পরবর্তী বৃষ্টি। যেমন, বলা হয়ে থাকে (১১. (৮21০৮ ,১০) ০) 
অমুক অমুকের নিকটবর্তী হল। ৮০ ৮1) লোকটিকে ভালোবাসলো। ০৯1 (১31১) 1 লোকটির সাথে 
সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব করল। ০৬-)|) বসন্তের বৃষ্টিতে ম্নাত বা সিক্ত হল। 
পরিভাষায় .3, বলা হয়। (০8) ৬:1৩ (50) 34:31 32 অর্থাৎ ভ্রীতদাসকে মুক্ত 
করার কারণে মুক্তকারীর যে উত্তরাধিকার মুক্তকৃত ক্রীতদাস থেকে অর্জিত হয় । *) দু" প্রকার । 

(১) ০১1৯৪ *3১ যেমন, একদল মানুষ পরস্পর এমর্মে বন্ধুত্ব স্থাপন করল যে, আমরা পরস্পর প্রতিশ্রতিবদ্ধ হচ্ছি 
এবং কসম করছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাল-মন্দ দেখব । জীবনের প্রতিটি স্তরে একে অপরের 
সহযোগিতা করব । আমাদের একজনের দুশমনকে সকলেই দুশমন করব আর বন্ধুকে মনে করব বন্ধু । অজ্ঞতার 
যুগে এই ৩১1৯৮ -৯১ এর ব্যাপক প্রচলন ছিল । তাদের মাঝে গোত্রভিত্তিক পারস্পরিক মৈত্রিচুক্তির ব্যাপক প্রচলন 
ছিল। এতে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করা হত না। ইসলাম আসার পর এ ধরনের মৈত্রিচুক্তি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় 
এবং ইসলাম শুধু এতটুকুর অনুমোদন প্রদান করে যে, এই ০০$1/4 *3; ন্যায়ের ভিত্তিতে হতে পারবে, অন্যায় ও 
অবিচারের ভিত্তিতে হতে পারবে না। 

(২) 2৪৮০০ *3১ যেমন কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিল। তখন এ মুক্তিদানের কারণে মুক্ত ক্রীতদাস 
থেকে যুক্তদানকারী এই উত্তরাধিকার পায় যে, ক্রীতদাসের “আছাবা' (ছেলে-নাতি প্রমুখ) না থাকলে যুক্তকারী 
তার ওয়ারিসী স্বত্তের অধিকারী হবে । আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এ দ্বিতীয় প্রকার .3/ ই উদ্দেশ্য। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী (ছানী) - ৩৭২ 
০ নাই 2 তি 06 এ) এ 
অনুচ্ছেদ $ ২. দার বিভিনা বাটিক কিানিনের 
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০৫১] 31553151012 (55. 

২. ইবনে আবূ উমার ........ আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি, রে দা শস্ই্বত্ব বিক্রি করা ও 
হেবা করা নিষেধ করেছেন। 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর নবী কারীম প্রঃ এ সনদ ছাড়া এটি সম্পর্কে 
আমরা অবিহিত নই । শুবা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত 
করছেন। শু“বা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. যখন এ হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করছিলেন, তখন আমার মন চাচ্ছিল তিনি যদি অনুমতি দিতেন তবে তার কাছে উঠে গিয়ে তার মাথায় চুমু খেতাম। 
ইয়াহইয়া ইবনে সালীম এ হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার নাফি ইবনে উমার রাযি.- নবী কারীম এ্রস্প্ইসনদে বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সালীম এতে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। সহীহ সনদ হল, 
উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমার রাষি. নবী কারীম এ্ই। একধিক রাবী উবায়দুল্লাহ 
ইবনে উমার রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এ হাদীসটির রিওয়ায়াত ক্ষেত্রে একা ছিল। 

সহজ তভাহকীক ও তাশল্লীহ্‌ 

যেমন, এক ব্যক্তি নিজের গোলাম আযাদ করে দেওয়ার কারণে *43+ এর মালিক হল। এখন সে এই 4১3” 
অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে চাইলে কিংবা কাউকে “হেবা” করতে চাইলে তা করতে পারবে না। এটা জায়িয হবে 
না। কেননা ,4১% এমন কোন সম্পদ নয়, যা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা “হেবা করা যায়। মাসআলাটি সর্বজনবিদিত । 


কহ হাদী পরছে ভিযমিবী ছোনী - ৩৭৩ 


০ 12৮6 ০11 লা 51 52015 ৫5 ৮1৮ ৩০ এ ০ তন 
অনুচ্ছেদ ঃ ৩. কৃত আযাদকারী ছাড়া অন্য কারো প্রতি ওয়ালার সম্পর্ক করা বা পিতা ছাড়া অন্য 
কারও প্রতি পিতৃত্বের দাবী করা 


2৮2; 559৩5512৮1৩ তি ৬৪ 48০ ক িব 
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৮৫ ৮০3১4, (৮:০৫ 66 হি 2 রা রর না 
৩. হান্নাদ ............ হ্যা রাতারর রা 


দিয়েছিল। তিনি বলেছিল, আল্লাহর কিতাব এবং উটের বয়স বিবরনী ও জখম সম্পর্কিত বিভিন্ন আহকাম সম্বলিত এই 
পুস্তিকাটি ছাড়া আরও কিছু আমার কাছে আছে, যা আমি পাঠ করি, এমন কথা যদি কেউ বলে, তবে সে অবশ্যই 
মিথ্যা বলছে। 

তিনি আরও বলেন, এতে (পুস্তিকাটিতে) আছে, রাসূলুল্লাহ উঃবলেছেন, আয়র ও ছাওর এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু 
মদীনার হারাম (স্থান) হিসাবে গণ্য । এখানে যে ব্যক্তি কোন বিদাআত কর্ম সংঘটিত করবে বা কোন বিদআতীকে 
আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা 
নফল কোন ইবাদতই করুল করবেন না। কেউ যদি পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে পিতৃত্র দাবী করে বা স্বীয় মাওলা 
ছাড়া অন্য কারও প্রতি ওয়ালার সম্পর্ক আরোপ করে তবে তার উপর আন্মাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লানত। 
তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না । সকল মুসলিমের নিরাপত্তীদান এক বরাবর । সবচেয়ে নিকৃষ্ট 
জনের প্রদত্ত নিরাপত্তা রক্ষায়ও প্রয়াস চালানো হবে । 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । কতক রাবী এটিকে আমাশ ইবরাহীম তায়মী _ হারিছ ইবনে সুওয়ায়দ আলী রাযি. 
থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । আলী রাযি. থেকে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহক্ীক ও তাশব্রীহ্‌ 

(৫০5 14:5 ১1 (2 ৮ $ একথার মাধ্যমে হযরত আলী রাযি. শী'আ এবং রাফেধীদের কঠোর বিরোধীতা 

করলেন। যাদের দাবী হল, রাসূলুল্লাহ পু হযরত আলী রাযি. কে কুরআন মজীদ ছাড়া এমন কিছু দিয়েছেন, 

অন্য কেউ জানে না। তাদের এ দাবী ডাহা মিথ্যা । কেননা আলী রাযি. স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ 325 

থেকে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করেছি এবং কিছু বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করেছি, যা এই সাহীফাতে আছে। এছাড়া 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) -৩৭৪ 
আমি তার থেকে অন্য কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করেনি এবং ভিনি আমাকে কুরআন মজীদ ছাড়া বিশেষ কোন 
কিতাব দানও করেননি । 

7৫:৯5.)। 5১ ৪ এর দারা উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠা। যেখানে আলী রাষি. দিয়যাত, মা'আক্চিল, ফিদয়াহ, কিসাস, 
আহলে যিম্মার বিধিবিধান, যাকাতের নেসাব এবং মদীনার হারাম সম্পর্কে কিছু নবুবী বাণী লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছিল । আর এটি তিনি তরবারীর খাপের ভেতরে রাখতেন । 

১৮৮ ০1] 246 ০৮৫ ৮৫ 6৮ £ 24১ £ মদীনা শরীফ এবং *আইব' পাহাড় ও "ছাওর' পাহাড়ের মধ্যবর্তী 

* স্থান বরকতপূর্ণ ও সম্মানিত । এর মধ্যে এমন কোন কথা আচরণ প্রকাশ করা উচিত নয়, যদ্বারা মদীনা শরীফের 
মর্যাদাহানী হয় । এটা হল হানাফী মাযহাবের অনুকূলীয় ব্যাখ্যা । কিন্তু ইমাম শাফেঈ রহ. 'হারাম' বলতে মক্কার 

ও হারামের মত মদীনার হারামকে 'হারাম' মনে করেন । (বিস্তারিত কিতাবুল হস্ত এ দ্রষ্টব্য) 

424 ৮.০ 4০৮ 0 হহ 8. এখানে ০৪০৮ শব্দ ছারা 'ফরয' কিংবা 'নফল' অথবা 'তাওবা' কিংবা 
শাফা'আত' উদ্দেশ্য । তেমনিবাবে 4১০ শব্দের অর্থ ফরয" অথবা “ফিদ্য়াহ' কিংবা “তাওবা' বা শাফা'আত' ও 
করা যেতে পারে। প্রসিদ্ধ হল, ১,» শব্দের অর্থ ফরয আর ০.০ শব্দের অর্থ নফল । 

৮0] এ-%1 ৮৮৪ ৮] ৮5১ ০৮ £ জেনে শুনে নিজের পিতাকে ছেড়ে অপর কাউকে নিজের পিতা অভিহিত 
করা কবীরা গুণাহ। অনুরূপভাবে কোন মুক্ত ক্রীতদাস যদি নিজের “মুক্তি'কে প্রকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সর্পরযুক্ত না করে 
অন্য কারও দিকে তাহলে সেও লা'নতের উপযুক্ত । 

৪১৮1) ০৮৯৮৮ 23 £ মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, ধনী কিংবা গরীব প্রত্যেকের সঙ্গে এর সম্পর্ক । 
যেমনিভাবে একজন উঁচু শ্রেণীর মুসলমানের এই অধিকার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে কাউকে নিরাপত্তা দিতে 
পারবে । তেমনিভাবে একজন নিহপ্তরের মুসলমানেরও এই অধিকার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে যে কাউকে 
নিরাপত্তা দিতে প.রে। আর এই 'নিরাপত্াচুক্তি'র প্রতি সম্মানজনক লক্ষ্য রাখা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য । 
সুতরাং একজন অতিসাধারণ মুসলমান যদি কোন অমুসলিমকে নিরাপত্জ দেয়, তাহলে কোন মুসলমানের জন্য এ 
নিরাপত্তার প্রাচীর ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। 


০ ১৮১ ০ এল ০৪০]। লঠ ত৮৩ ৮০ 

অনুচ্ছেদ £ ৪. কেউ যদি স্বীয় সন্তানকে অস্বীকার করে । 
০৯৯০]। ৮5 ৩৫১১৮৮৪9৩০৮] ০0 ৪ ৪ ০৪ ০১০৯] তা ০91 শত ৮০৯ 
১০ ১4০৯ ০-০ ৬২০) ৩ এশা ০৮ ৬০৯৮)। ০৪ ১৮৮দি ৮০০৮ 2১0 ০১১৯৯) 
১ ১০ ৩৭৭) পন 81501 9৮:5৩ 9০ জ 9৮501০11558 ০৮৬০০ 
০০,৮৮২ ৬৮] ০ এ ৮ এ £ 91৮৮ ০০৯ জ 0১০৪ 
(35 ৩৮) :0৮5 5405 ৬০0 ০০ 4৮5 ০৮১১৭ 931 005 £ 3১৪1 কল এ 
৫৮৬০ ৫১০০৯7৮৮545 05 0410 এ তি 
৪. আবদুল জাববার ইবনুল আলা আস্তার এবং সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযূমী রহ. .......... আবু ছরাইরা 


রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সন্তান, ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম পট এর নিকট এসে বলল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কাল জন্ম দিয়েছে। নবী কারীম 2:::বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল. হ্যা! 


কউ চা বাশ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী )- ৩৭৫ 
তিনি বললেন, এগুলোর রং কি £ সে বলল, লাল। তিনি বললেন, এগুলোর মাঝে কোনটি মেটে কাল মিশ্রিত রঙ্গের 
আছে কি ? সে বলল, হ্যা । এতে মেটে কাল রঙ্গের তো আছে। তিনি বললেন, কোথেকে তা এল ? সে বলল, 


রগের টানে হয়ত এসেছে। তিনি বললেন, তোমার এ ছেলেটিরও হয়ত রগের টানে এ রঙ্গ এসেছে । এ হাদীসটি 
হাসান সহীহ । 


স হজ্জ ভাহক্কীক ও ভাশল্লীহ্‌ 
ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, 'সন্তান' নিজ পিতার রঙের না হলেও তা সে পিতার 
সাথেই সম্পর্কযুক্ত হবে । যেমন, পিতা শেতাঙ্গ আর সন্তান কৃযন্তাঙ্গ হলে, তবুও ধরা হবে যে, এ কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান 
শেতাঙ্গ পিতারই সন্তান । অথবা হয়ত মাতা-পিতা উভয়ই শেতাঙ্গ আর সন্তান হল কৃষ্তা্গ, তাহলেও এ কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান 
এই শেতাঙ্গ পিতার সন্তান হিসাবেই বিবেচ্য হবে । 


আল্লামা তীবী বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, নিছক কোন কারণে কিংবা দুর্বল কোন আলামতের 
ভিত্তিতে পিতা “সন্তান'কে অস্বীকার করতে পারবে না বরং এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজের দাবীকে সাব্যস্ত করার জন্য 
প্রয়োজন হবে শক্তিশালী কোন প্রমাণসৃত্র ৷ যেমন, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করা সত্তেও সন্তান জন্ম নেওয়া । এরূপ 
প্রেক্ষাপটে সন্তানকে অস্বীকার করা জায়েয । (তুহফাহ) 

আলোচ্য হাদীসের লোকটি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি অপবাদ আরোপ করেনি বরং তার অন্তরে শুধু সন্দেহের 
উদ্বেক হয়েছে। আর সেই সন্দেহটাই রাসূলুল্লাহ 3::এর নিকট প্রকাশ করেছে। অতঃপর রাসূল প্র এর যুক্তিপূর্ণ 
কথায় তার সন্দেহ দুরীভূত হয়ে গেছে। এর দ্বারা কেউ কেউ দলীল পেশ করেন, ১.) ৮০০০ তথা অপবাদের 
উক্তি প্রকাশ করা প্রকৃতপক্ষে 35০ তথা অপবাদ নয়। 


6০ 2০01 ৬ ৮৪৮০ ৪৪ 
অনুচ্ছেদ £ ৫. লক্ষণ দেখে কিছু বলা 
১৯১ গু ও টা 25৩ ০৪৪০৪ ৮5 সুতি ৩ ৮5 জা 858528187 
৩ ৯০৮1 ০ পা 1)₹, 2 ০০ 0: ০০, নর্বাদিও ডিন ০ ১১. রকি, 
১০০০৮ ৮ 745১৯ : ৮৪৪ ১৩ 2) 7১৮৮ 
$9551175222215578574655575558255 
১০০৮ ০ ০2) ৬1০৮ লি 9 ০ ১) : ৪ ১১১ 2০ ০5 5৮৪ ০৪ ৩০৯১১ 
(455471531১৯ উ| : 005 ১2৫%151587 ১১৮৮৯০৪4৪৮০ মন, 
০০4০ ৩+ ০০০০৪ ২৮১ ত৮৪ পনি এ ৩ শশা ১০৬ 5১১,০৩4 ০ 
রে ১5) (৮০ ৩৮ ৬৮০৯ ১৯১ 2০ ০৮৯৮৪ ৮৮ ৪০৯৮০ ৮৪ ৬ । ৯ 
2682177152557857211158 ০] 0১1 ০০৮৭ 
৫. কুতায়বা ............ চিরারী557- 
এলেন। আনন্দে তার চেহারার বেখাগুলো ঝল ঝল করছিল । তিনি বললেন, মুজায্যিয এই মাত্র যায়দ ইবনে হারিছা 


এবং উসামা ইবনে যায়েদ এর দিকে তাকিয়ে বলেছে, এই পাগুলো একটি থেকে আরেকটি উদগত হয়েছে এ 
হাদীসটি হাসান সহীহ । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী ছছোনী) - ৩৭৬ 

সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা এই হাদীসটিকে যুহরী ....... উরওয়া- আয়েশা রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেছেন । এতে 
আরও আছে, তুমি লক্ষ্য করনি, মুজায্যিয যায়দ ইবনে হারিছা এবং উসামা ইবনে যায়েদ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল । 
তাদের উভয়ের মাথা ঢাকা ছিল আর পাগুলি খোলা ছিল। সে বলল, এ পাগুলি অবশ্য একটি আরেকটি থেকে 
এসেছে । সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান এবং আরো একাধিক রাবী সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা - যুহরী রহ. এর বরাতে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লক্ষণ দেখে কোন বিষয় প্রমাণের স্বপক্ষে কতক আলিম এ হাদীসটিকে দলীল হিসাব পেশ 
করেন। 
সহজ তাহক্ীক ও তাশব্রীহ্‌ 
20 শব্দটি ৫: এর বহুবচন । অর্থ অক্গপরত্যঙ্গ দেখে বংশপরিচয় বলতে সক্ষম এমন ব্যক্তি অথবা অনুসরণ করে 


চিনতে পারে এমন ব্যক্তি। (মিসবাহুল লুগাত) 
(2443, ১190 4 ৮৯7০) 24 অর্থ, অন্গপ্রত্যঙ্গ দেখে বংশপরিচয় বলতে সক্ষম এমন অভিজ্ঞ ও দক্ষ 
ব্যক্তি। এককথায়, নৃততৃবিদ। (মিসবাহুল লুগাত) 


হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাষি. ছিল রাসূলুল্লাহ 3222 এর পালক পুত্র । তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় 
চেহারর অধিকারী ছিল। তার ছেলের নাম ছিল উসামা রাযি. ৷ কিন্তু উসামা ছিল তার মায়ের মত কাল । উসামার 
মায়ের নাম ছিল উম্মে আইমান, যিনি এক কালো ক্রীতদাসী ছিল । যায়েদ আর উসামা উভয় পিতা-পুত্র । অথচ তাদের 
রঙ্গের মাঝে এই বৈপরিতৃ । এতে মুনাফিকরা বলে বেড়াতে লাগল যে, এমন সুন্দর পিতার সন্তান এত কাল হয় 
কিভাবে £ অতএব উসামা যায়েদের সন্তান নয় । মুনাফেকদের এসব কথা-বার্তায় রাসূলুল্লাহ প্রঃ ব্যথিত হতেন। 
আর ইতোমধ্যে এই ঘটনা ঘটল । 

মাদলাজী নামক এক ব্যক্তি আরবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে ছিল একজন “মুজাযৃযিয* তথা বংশপরিচয় নির্ণয়ে অত্যন্ত 
দক্ষ। সে একদিন মসজিদে নববীতে আসল । সে সময় উসামা এবং যায়েদ এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল যে, 
তাদের উভয়ের মাথা ঢাকা ছিল আর পা খোলা ছিল। তখন সে উভয়ের পা দেখে নিজের দক্ষতার আলোকে দৃঢ়তার 
সাথে বলে উঠল যে, এ চারটি পা যে দু'জন মানুষের, তারা উভয় অবশ্যই পিতা-পুত্র । নবীজী প্রঃ এ ব্যক্তির কথা 
শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। এজন্য খুশি হননি যে, বংশ নির্ণয় বিদ্যা ইসলাম মূল্যায়ন করে বরং তার খুশি হওয়ার 
কারণ ছিল এই যে, ৮৮8৯ বেশি দক্ষ মনে করে । এ বিষয়ে তার কথা 


রেল 
উল্লেখ্য যে, ইলমে ক্য়াফা তথা বংশ পরিচয় বিদ্যা শরী'আতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য -এ ব্যাপারে ইমাম গণের 
মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত হল, শরী'আতের কোন বিষয় প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এ বিদ্যার কোন 
ভূমিকা নেই । আর অবশিষ্ট তিন ইমামের অভিমত হল, এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা শরী'আতের ক্ষেত্রবিশেষ 
গ্রহণযোগ্য ৷ এমনকি তারা বলেন, যেমন এক ক্রীতদাসীর মালিক দুইজন । আর সেই দাসী সন্তান জন্ম দিল। তারপর 
উভয় মালিক দাবী করল, এ সন্তান আমার । এরূপ পরিস্থিতি উভয়কে যেতে হবে কিয়াফা বিদ্যায় পারদরশশী কোন 
ব্যক্তির নিকট । এ বিষয়ে পারদর্শী লোক সন্তানটিকে যে মালিকের বলে অভিহিত করবে, সন্তানটি তারই নির্ধারিত 
হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, শরী“'আতের দৃষ্টিকোণে সন্তান উভয়েই থাকবে । বাস্তবে যদিও 
সন্তান অবশ্যই তাদের যে কোন একজনের ৷ আর ক্রীতদাসী উভয়েরই উম্মেওলাদ' হবে। 
বিস্তারিত কিতাবুল নিকাহতে দ্রষ্টব্য) 


_______ ফুল হাদী পরহে তিরদিবী ছোনী) ৩৭ _______- 
+6- ৪১৮৫৪ ৮৪ 0৮01 ৩৯প ৮৮০৮৮ ৩ ৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৬. নবী কারীম প্ররই কর্তৃক হাদিয়্যা দানে উৎসাহ প্রদান 
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৬. আযহার ইবনে মারওয়ান বাসরী ........... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । নবী কারীম ঃ 

তোমরা পরস্পর হাদিয়া দিবে । কেননা হাদিয়া অন্তরের ময়লা বিদূরীত করে। বকরীর খুরের একটি টুকরা হলেও 
সেটিকে কোন প্রতিবেশীনী তার অপর প্রতিবেশীনীর জন্য হাদিয়া প্রদানে হেয় মনে করবে না। 


এ সূত্রে হাদীসটি গারীব ৷ আবু মা*শারের নাম হল নাজীহ রহ. তিনি বানু হাশিমের আযাদকৃত দাস ছিল। তার 
স্মরণ শক্তির ব্যাপারে কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ তার সমালোচনা করেছেন। 


সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 
34201 ০০ ৮৮/ *-৯৫ অর্থাৎ হাদিয়া দ্বারা পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রবনতা দূর হয়ে তদস্থুলে সৃষ্টি হয় 
পরপর হন্যত ও আতরিকতা। 


১১১৯০ চি ১৪৮০২ অর্থাৎ প্রতিবেশী কোন জিনিস হাদিয়া দেওয়ার সময় লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ব্ত্ু 
যত ছোট ছোটই হোক প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে। আর যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে তার জন্যও উচিত নয় যে, 
সে প্রতিবেশীর হাদিয়াকে ছোট করে দেখবে বরং তার উচিত হল, হাসি-খুশিসহ হাদিয়া গ্রহণ করে নেওয়া । 

6০ 2501 ৪৮ 6৮2০0 725 ৯, 0৮৫ তত 
অনুচ্ছেদ £ ৭. হেবা করে তা প্রত্যাহার করা মাকরূহ 
লজ দসকপ তা ননলকু 1 
৭ ৩৪৫৯৮ (52625514855 গাও ওত 
55510551252 5218 2 
৭. আহমাদ ইবনে মানী .......... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ প্রশ্বই বলেছেন, যে ব্যক্তি কিছু 
দিয়ে তা প্রত্যাহার করে তার উদাহরণ হল কুকুরের মত; সে খায়, যখন পেট ভরে যায় তখন বমি করে, পরে আবার 


ফিরে আসে এবং পুনরায় নিজের বমিই খায় । 
এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৭৮ 
4৯০] পপি ৩:4১ এপএ। ০০০০৮ পাশ ০৮১ ৮৮৪ চা ডাচ ০৪৮৮ ০৮০ ছি 
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4005 চটি, মুভি ৬৩৯ 
255৯5551553 ০ 
54755215115 255518571558855145 
-০৯৮1047 টেল 545৮৮ 
৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ......... ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে মারফুরূপে বর্ণিত আছে যে, পিতা 
যদি তার সন্তানকে কিছু দেয়, সেক্ষেত্র ছাড়া যদি কেউ কোন কিছু দান করে তা পরে আবার প্রত্যাহার করে সেটা তার 
জন্য হালাল নয়। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করে সে হল কুকুরের মত; খায়, যখন পেট ভরে যায় 
বমি করে, পরে আবার সে নিজের বমিই খায়। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 
ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করা কারও জন্য হারাল নয়। তবে পিতা তার 


সন্তানকে কিছু দিলে তা তিনি প্রত্যাহার করা কারও জন্য হালাল নয় ৷ তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিলে তা তিনি 
প্রত্যাহার করতে পারেন । এ হাদীসটিকে ইমাম শাফিঈ রহ. প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। 
সহজ তাহকীক ও ভাশব্ীহ্‌ 

৮৮৫৭1 £ শব্দটি ৬-১১ থেকে উদগত । ০ ৬১৩ এর মাসদার। -) কালিমা থেকে ১1১ কে ফেলে দিয়ে তার 

পরিবর্তে শেষে ;$ যোগ করা হয়েছে। অর্থ, কাউকে উপকারী কোনো বস্তু প্রদান করা । 

শরী'আতের পরিভাষায় “হিবা' হল ০০৯৮ ৮৮৯ ৩৮৪১ ৮৮০ কোনরূপ বিনিময় ছাড়া কাউকে নিজের কোন 

জিনিসের মালিক বানিয়ে দেওয়া ।” “ 
হিবা, হাদিয়া ও সদকার মধ্যে পার্থক্য 

মানুষ কারও প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশার্থে যে জিনিস উপহার দেয়, তা হল “হাদিয়া' আর নিছক সাওয়াব লাভের 
উদ্দেশ্য যদি কাউকে কোন বস্তু দেওয়া হয়, তাহলে তাকে বলা হয় সদকা । আর হিবা হল, কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া 
কোন বস্তু অন্যের মালিকানায় দেওয়া ৷ সাওয়াবের নিয়ত থাকলে সদকার ন্যায় হাদিয়া ও হিবার মধ্যেও সাওয়াব পাওয়া 
যাবে। 
কোন বস্তু হাদিয়া বা হেবা করে ফেরত নিতে পারবে কি না? 
এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । আইয়াম্মায়ে ছালাছাহ বলেন, হাদিয়া বা হেবা করে ফেরত নেওয়া 
মোটেই জায়েয নেই । ইমাম শাফেঈ বলেন, পিতা সন্তানকে হেবা করে ফেরত নিতে পারবে । আর ইমাম আবু 
হানীফাহ রহ. বলেন, 

গাইরে যী মাহরামের কাউকে হেবা করলে , যাকে হেবা করা হয়েছে তার সম্মতিতে কিংবা কাজীর ফয়সালার 
ভিত্তিতে হেবা ফেরত নেওয়া আইনতঃ জায়েয, নৈতিক বিচারে এমনটি করা মাকরূহে তাহরীমি । আর যী রেহমে 
হলে ফেরত নেওয়া জায়েয নেই। 

আইম্মায়ে ছালাছাহ দলীল হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসদ্বয় পেশ করে থাকেন । যেখানে বলা হয়েছে, 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৭৯ 2: 

৮1০১ 1)1 ০৫৯ ৩-$1 ৮4৮০৩ কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে যেহেতু -- ১)। ২| শব্দ আছে, তাই কে রহ, তি এ 
সন্তানকে হেবা করে ফেরত নিতে পারবেন। 

গাইরে যী রেহমে মাহরাম তথা রক্ত সম্পর্কহীন ব্যক্তি থেকে হেবা ফেরত নেওয়া জায়েয_ ইমাম অ.৫ু ০7 
রহ. এর এ বক্তব্যের দলীলও নিষ্ে প্রদত্ত হল- 
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০ এসপি 

এ হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে যে, হেবাকারীকে যতক্ষণ এর বিনিময় দেওয়া না হয়, ততক্ষণ সে তার হেবার 

ব্যাপারে অধিক হকদার । সুতরাং আজনবী থেকে হেবা ফেরত নেওয়া আইনগত বিচারে জায়েয প্রমাণিত হল । তবে 

নৈতিক বিচারে মাকরূহে তাহরীমী হওয়া করার কারণ, যেহেতু হাদীসে হেবা ফেরত যে নেয়, তার সম্পর্কে বলা 
হয়েছে এ ও ১১৯ শা 

আর ইমাম শাফেঈ রহ. এর দলীলের জবাব হল, যেমনিভাবে প্রয়োজনের মুহূর্তে পিতা পুত্রের মালের মালিকানা 

লাভ করতে পারেন, তেমনিভাবে পিতার মালিকানা বস্তু যা সন্তানকে হেবা দিয়েছিল তার মালিকানাও লাভ করতে 

পারেন । বাকী রইল, যি রেহম মাহরাম থেকে হেবা ফেরত নেওয়া জায়েয নেই- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এ 

বক্তব্যের দলীল নিম্নোক্ত হাদীসটি- 

(৮৮০ চেক) ৮ ভগ ৮১০৮০ ৮সত ০ ৬০৮ শর্ট 1১1 8 741 ৩৮ ০ ০ ইশ ৩৪ 
সাতটি ক্ষেত্র থেকে হেবা ফেরত নেওয়া যায় না 

উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে এমন সাতটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে হেবা ফেরত নেওয়া জায়েয নেই। 
সে সতিটি ক্ষেত্রকে কোন কোন ফিকহের কিতাবে “১১৮ ₹+১ প্রতীকী শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা 
নিশ্নবূপ- 

(১) ১ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে ১১১)! এর প্রতি । অর্থাৎ হেবা গ্রহীতার হাতে এসে কিছু সংযোজিত হওয়ার কারণে 
হেবাকৃত দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেলে । যেমন হেবা-সম্পত্তিতে গ্রহীতা গৃহ নির্মাণ বা বৃক্ষ রোপন করলো অথবা 
জন্তু ছিল, তাকে খাইয়ে মোটা-তাজা করলো । 

(২) '-₹* দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে ০০১ এর প্রতি । অর্থাৎ হেবা-দাতা কিংবা গ্রহীতার কোন একজন মৃত্যুবরণ 
করলে। 

(৩) ১০ দ্বকারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে ১০৯৯৩ ৯ এর প্রতি । অর্থাৎ হেবাদাতা হেবার বিনিময় স্বরূপ কিছু পেয়ে 
থাকলে । 

(৪) *০ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে এ | ৮৮ ০১৯ এর প্রতি। অর্থাৎ দ্রব্য থেকে গ্রহীতার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে 
গেলে । যেমন, তা বিক্রি বা কাউকে দান করে দিয়েছে। অবশ্য কিছু অংশ বিক্রি করে থাকলে বাকিটুকু ফেরত 
নেওয়া যাবে। 

(৫) “1 দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে ০:৮১) এর প্রতি । অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনকে হেবা করলে । 

(৬) ৪) দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে 2৮ 51, এর প্রতি । অর্থাৎ যী-রেহমে মাহরামের যেমন পিতা কিংবা 
সন্তানকে হেবা করা হলে । 

(৭) * ৬৯ দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে ৬১ এর প্রতি | অর্থাৎ পুরো দ্রব্য কিংবা দ্রব্যের প্রধানতম ব্যবহারিক দিক 
বিনাশ হয়ে গেলে । যেমন লুঙ্গি ছিল, এখন ছিড়ে যাওয়ায় তা গামছা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। 


15755100107 2-72151511 


তাকদীর অধ্যায় 
সহজ তাহব্কীক ও তাশব্ীহ 
ভূমিকা £ (16012854 টিটি রি, ১4 অর্থ অনুমান করা, পরিমান করা, নির্ধারণ করা, 
ফয়সালা করা, নকশা করা ইত্যাদি। 
শরী'আতের পরিভাষায় “বৃদর' বলা হয়, যেসব বিষয়ের ফয়সালা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বেই করে রেখেছেন। 
একে ,৮০5 ও বলা হয়। 


তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হল, মনেপ্রাণে এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতে ভালো মন্দ যা কিছু 
হয়, সবই আল্লাহ তা“আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাওহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন 
তেমনই হয়। তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহ সবকিছুরই সৃষ্টি কর্তা । তিনি সর্বজ্ঞ। আদি-অন্ত সবকিছুই 
তিনি সঠিকভাবে জানেন। ভালো-মন্দ উভয়টার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ- এ বিশ্বাস রাখাও অপরিহার্য । এর বিপরীতে কেউ 
যদি বলে, 'ভালো*র জন্য একজন স্রষ্টা আর “মন্দের জন্য আরেকজন স্রষ্টা আছেন, তাহলে এটা ঈমানের বিপরীতে 
কুফর ও শিরক হয়ে যাবে। যেমন, হিন্দুরা “ভালো'র সৃষ্টিকর্তা লক্ষীদেবী এবং “মন্দে'র সৃষ্টিকর্তা শনিদেবকে মনে 
করে। এটা সম্পূর্ণ কুফরি । 
তাকদীর সম্পর্কে গবেষণা করা নিষেধ 


এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কি, যা 
হওয়ার তা তো হবেই £ এ প্রশ্ন করা যাবে না এজন্য যে, আল্লাহ তা“আলা মানুষকে ভালো-মন্দ বুঝার এবং কাজ 
করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজের ক্ষমতার, নিজ ইচ্ছায় সে নেক ও বদ 
আমল করে । বদ আমল করলে আল্লাহ অসস্তৃষ্ট হন এবং নেক কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, 
আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা সৃষ্টি তো সবকিছু আল্লাহ তা“আলাই করেন । কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী আমল করার ক্ষমতা 
আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন । এরপরেও তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর ও ঘাটাঘাটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। 
কেননা তাকদীরের বিষয়টি এমন জটিল ও রহস্যময় যে, যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানুষের আকল দ্বারা সম্ভব 
নয়। আর এটা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষেধ ৷ আমরা আল্লাহর গোলাম । সুতরাং আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন, 
তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করে নেওয়াই আমাদের দায়িতৃ । তিনি কী লিখে রেখেছেন, সেটা আমাদের দেখার 
বিষয় নয় বরং তার হুকুম তামিল করাই আমাদের দায়িতৃ । তার প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করলে কিংবা তার আদেশ 
লঙ্ঘন করলে, এ নাফরমানির দরুন নিশ্চয় তার নিকট জবাবদিহী করতে হবে । আর তার প্রদত্ত শক্তির সঠিক ব্যবহার 
করলে এবং তার আদেশ পালন করলে তিনি তার উত্তম প্রতিদান দিবেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৮১ 
67০ 4801 ৬১ ০০৮৪৮] ৪৮ ১01 ভা 2০ এ 
অনুচ্ছেদ £ ১. তাকদীর নিয়ে আলোচনায় মত্ত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী 
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১. আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া জুমাহী .............. আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ গং 


আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন । আমরা তখন তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম ৷ তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হল । 
এমনকি তার চেহারা লাল হয়ে উঠল । তার দুই কপোলে যেন ডালিম নিংড়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এ 
বিষয়েই কি তোমরা নির্দেশিত হয়েছ £ আর এ নিয়েই কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি £ তোমাদের 
ূর্বর্তীরা যখন এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলছি, তোমরা 
যেন এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও। 

এ বিষয়ে উমার আয়েশা ও আনাস রাধি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। 


এ হাদীসটি গারীব। সালিহ মুররী এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, সালিহ 
মুররীর বেশ কিছু গারীর রিওয়ায়াত রয়েছে। যেগুলির বিষয়ে তিনি একক। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশল্বীহ্‌ 

১৮1 ৮৮ €/০০০ ০৮০ হ কিছু সাহাবা অজ্ঞাতবশতঃ তাকদীর সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করছিল। কোন সাহাবা 
বলছিলেন, সব কিছুই যদি তাকদীর অনুযায়ী হয়, তাহলে পুরস্কার ও শাস্তির যে কথা বলা হয়েছে, তার কী অর্থ ? 
আবার কোন কোন সাহাবা বলে উঠলেন, কোন রহস্যের কারণে আখেরাতে বেহেশত-দোযখ তৈরী করে রাখা 
হয়েছেঃ কোন কোন সাহাবা বলে উঠলেন, যদিও সবকিছু তাকদীরে আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো বান্দাকে 
ভালো-মন্দ করার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে রেখেছেন । পক্ষান্তরে কিছু সাহাবী আবার প্রশ্ন তুললেন, কেমন সে ইচ্ছাশক্তি 
এবং কোথেকে এসেছে সেই ইচ্ছাশক্তি? মোটকথা, এভাবে পরস্পর বাকবিতপ্তা চলছিল । ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ 
জ্ঃতাশরীফ আনলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের এ দলটিকে তাকদীরের মত এমন একটি জটিল বিষয় নিয়ে 
বাকবিতগায় লি দেখলেন। 


১2০25 


4450 2421 ৩ ক £ রাসূলুল্লাহ পইএর প্রচণ্ড গোস্বা হওয়ার পেছনে সম্ভবতঃ 'কারণ" ছিল, যেহেতু 
জা রাস ছার পা টািভি নন আরে ভাজ 
তাদেরকে এই ভুল কাজটি করতে দেখলেন, তখনই একজন দক্ষ শিক্ষকের মত রাগ দেখালেন । যার মাধ্যমে 
প্রকৃতপক্ষে তার দরদই ফুটে উঠেছে। 


০০০৫৯ হাদী লরহে ভিসন হানা)৩৮ 

(৮5৮11 ০৮711547171 2 অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করার জন্য আদিষ্ট করেননি । আর 
আমাকেও এমন রাসূল হিসাবে পাঠাননি যে, আমি এই রহস্যপূর্ণ মাসআলা অনর্থক ঘাটাঘাটি করবো । তাকদীরের 
রহস্য আল্লাহরই কাছে, তোমাদের কাজ হল আমল করা । 


৮51৮৮ ৩৮5 ০৮ ৬৮১০৮ ৪ সম্ভবতঃ এখানে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া । কুরআন ও 
হাদীসে ০৪১১১ তথা ধ্বংস হওয়া শব্দটি পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থে বহুল ব্যবহত । এ হিসাবে এ ইবারতের মর্ম 
দীড়ায়, পূর্ববর্তী উম্মতদের মাধ্যমে ভ্রষ্টতার সূত্রতা তাকদীরে নিয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধানের ছিদ্রপথেই শুরু 
হয়েছিল। 

6৮ ১৮0] ৮৮5৮ গোশত ৮ ভঠ ৮৬ তন 
সাজ: ২. আদম আ. টি এর বিতর্ক 

০৮18 টিটিাডিগিাভিরানা ডা লিন 
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৯ ০১454 রাজারা লাজ লরাহাটা তে 

- ক পে]। ০০ 0৯ ০০০ শত ৩টি ০ ০৯০৭ 
২. ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব ইবনে আরাবী ........... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী কারীম 


ওলাই 


আত বলেন, আদম আ. ও মুসা আ. বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। মূসা আ. বললেন, হে আদম! আপনিই তো তিনি যাকে 
আল্লাহ তা“আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মাঝে তিনি তার রূহ ফুঁকেছেন আর আপনিই কারণ ঘটলেন মানুষের 
গুমরাহীর এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের । 


আদম আ. বললেন, আপনিই তো মুসা, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার সাথে কথোপকথনের জন্য নির্ধারিত 
করেছেন। আপনি এমন একটি কাজের জন্য আমাকে ভর্সনা করছেন, যা আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই তা করা 
আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য লিখে রেখেছেন ? 

তিনি রাসূলুল্লাহপ্র্র্ত বলেন, পরিশেষে আদম আ. তর্কে মূসা আ. এর উপর জয়ী হয়ে গেলেন । এ বিষয়ে উমার 
ও জুন্দুর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


সুলাইমান তাইমী) -আমাশ থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এন সূত্রে উক্ত হাদীসটি হাসান গরীব । আমাশ রহ. এর 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী (ছানী) - ৩৮৩ 
কতিপয় শাগিরদ এটিকে আমাশ -আবূ সালিহ- আবূ হুরাইরা রাযি. নবী কারীম 32২ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন 
কেউ কেউ আমাশ আবূ সালিহ আবৃ সাঈদ রাযি. রূপে সনদের উল্লেখ করেছেন । আব আবু হুরাইরা রাষি. থেকে এ 
হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। 
সহজ ভাহববীক ও তাশলীহ 
১১০)। ০৫৯৪। $ অর্থাৎ পথত্রষ্ট লোকদের ত্রষ্টতার জন্য আপনি কারণ হয়েছেন । এটি দূরবর্তী কারণ, এর কারণ 
হল, তিনি যদি ফল না খেতেন, জান্নাত থেকে বহিষ্কার হতে হতো না। আর বহিষ্কার না হলে কু প্রবৃতি, 
যৌনচাহিদা ও শয়তানের মাধ্যমে হিদায়তের পরিপন্থী গোমরাহীও আসত না । .৮-০ শব্দটি মূলত হিদায়াতের 
পরিপন্থী । এর অর্থ হল, আনুগত্য ছাড়া অন্য কাজে বিভোর থাকা । এটি শুধু ভুল-্রান্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। 
এখানে কয়েকটি প্রতিপাদ্য রয়েছে। 
এক. এ বিতর্ক কোথায় সংঘটিত হয়েছিল ? এ ব্যাপারে কারও কারও অভিমত হল, এটি দুনিয়াতেই হয়েছিল । 
আল্লাহ সর্বশক্তিমান । হতে পারে হযরত মুসা আ. এর যুগে তিনি আদম আ. কে পুনরজ্জীবিত করেছেন। কেউ 
কেউ বলেন, বিতর্কটি রূহের চগতে হয়েছিল । হযরত মূসা আ. এর ইনতেকালের পর উভয় যখন রূহের জগতে 
একত্রিত হয়েছেন, সেখানে বিতর্কটি ঘটেছিল কিংবা এও সম্ভব নয় যে, মূসা আ. জীবিত থাকাকালীন আল্লাহ্‌ তার 
বূহকে বিশেষ কোন প্রক্রিয়ায় রূহের জগতে নিয়ে গিয়েছেন, তারপর সেখানে উভয়ের মাঝে বিতর্ক করিয়েছেন । 
আবুল হাসান কৃারেছী বলেন, উভয়ের রূহ আসমানে একত্রিত হয়েছে। আর সেখানেই বিতর্ক লেগেছে। আবার 
এই অভিমতও পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদ সা. যেদিন মে“রাজে গিয়েছিল, সেদিন সকল নবী একত্রিত হয়েছিল৷ আর 
এ বিতর্ক সেখানেই সংঘটিত হয়৷ 
দুই. এ হাদীসে বলা হয়েছে, আদম আ. কর্তৃক সংঘটিত আমলটির কথা আসমান যমীন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার 
তাকদীরে লিখে রাখা হয়েছিল। অথচ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে ৮); 01৮5 1০ 44001 55 
£., ১4১০ সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে করা হবে ? 
এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো আসমান-যমীনের সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই লেখা হয়েছে। 
অতঃপর বিস্তারিত বিবরণ লেখা হ:়ছে আদম আ. সৃষ্টি হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্বে । আবার অনেকে বলেন, আলোচ্য 
অনুচ্ছেদের হাদীসটির সম্পর্ক আল্লাহ তা'অ,ব ইলমের সঙ্গে, আর বুখারী শরীফের বর্ণিত হাদীসটির সম্পর্ক বিস্তারিত 
বিরবণ 'লিপিবদ্ধ' করার সঙ্গে 
তিন. হযরত আদম আ. নিজের ভুলের উর পেশ করতে গিয়ে তাকদীরকে উপস্থাপন করলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে 
হযরত মুসা আ. চুপ হয়ে গিয়েছিল। এর আলোন্ রাসূলুল্লাহর ফয়সালা করে দিলেন যে, হযরত আদম আ. 
প্রমাণ উপস্থাপনের সৃষ্টিকোণে হযরত মূসা আ. এর উপর বিজয়ী হয়েছেন। এতে বুঝা যায়, গুনাহর উর হিসাবে 
তাকদীরকে পেশ করা যায় । সুতরাং ওয়ায নসিহত, রাগ-ভর্না, পুরঙ্কারশাস্তি ইত্যাদি শোনানোর দরকার কি? কিংবা 
নবী রাসূলই বা আসার কি দরকার ছিল ? 
এর জবাব হল, দুনিয়া দারুত-তাকলীফ, অর্থাৎ করণীয় কাজ করার এবং বর্জনীয় কাজ বর্জন করার স্থান হল, এই 
দুনিয়া। হযরত আদম আ. ও মূসা আ. এর মধ্যে উক্ত প্রশ্নোত্তর এই দারুত-তাকলীফে থাকাকালীন তিনি গুনাহর জন্য 
তাকদীরে উর হিসাবে পেশ করেন নি বরং এখানে থাকাকালে তিনি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট এই 
বলে তাওবা করেছিল যে, ০৮৯] ৮ ১:৯৪) ২১৮৮০) 0১ ৮৮৮০) ৮০৮৮ ১ সুতরাং 
দারুত-তাকলীফ তথা দুনিয়াতে গুনাহ করে তাকদীরের দোহাই যাবে না বরং গুনাহ করাই যাবে না; গুনাহ হয়ে গেলে 
তাওবা করতে হবে। 
সবচেয়ে সুন্দর জবাব হল, আদম আ. নিজের ক্রটির জন্য তাওবা করেছেন। তার তাওবা কবুল হয়েছিল। আর 
তাওবাকারীকে তার কৃত ভুলের জন্য ভৎর্সনা করা অনুচিত । কেননা হাদীস শরীফে এসেছে ৩ ₹১| ৮ 1211 
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£4453 সুতরাং হযরত মূসা আ.. প্রশ্ন যথাস্থানে হয়নি । কিন্তু এ জবাবের উপরও প্রশ্ন উঠে, হযরত মুসা আ. এর 
প্রশ্নটি স্থানপযুক্ত হয়নি, একথা হযরত আদম আ. বলেননি কেন ? আদম আ. মূসা আ. এর প্রশ্রের উত্তরে এটাও তো 
বলতে পারতেন যে, আমি তো কৃত ভুল স্বীকার করে তাওবা করে নিয়েছে । আর আমার তাওবা কবুলও হয়েছে। 
তারপরেও আপনি আমাকে ভৎর্পনা করছেন কেন ? আসলে হযরত আদম আ. এমন কোন উত্তর এজন্য দেননি যে, 
যেহেতু হযরত আদম আ. যে কাজটি করেছেন সেটি যেমনিভাবে ভুল ছিল, তেমনিভাবে তাকদীরেও ছিল । ভুল 
তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে গেল । আর বাকি রইল তাকদীর ৷ আর সেই তাকদীরের কথাই বললেন, হযরত আদম 
আ. ৷ কিন্তু তাকদীর নিয়ে তো প্রশ্ন করা যায় না। যেহেতু তাকদীর হল আল্লাহর কাজ। 44. (: ৮:24 আল্লাহ 
যা করেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না । সবোঁপরি আদম আ. এর এ উত্তরের মাধ্যমে একটি ফায়দা এও আছে যে, এর 
মাধ্যমে তাকদীরের বিষয়টি সাব্যস্ত করা হল। 


+০_০ ১৮৫50150221 ৮১৮৬ ৩ 
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১5225857725 ১2848252551 ৮০৪৪৭ /০ 
৫৩ ৫44১৮18৯৪, 

৩. বুন্দার .......... সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমর রাযি. 
একদিন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন আমরা যে কাজ করি, এগুলো নতুন বিষয় না এমন বিষয় 
যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বেই ফায়সালা করে রেখেছেন। 

তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব, এ গুলো হল এমন বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে পূর্বই ফায়সালা করে রাখা হয়েছে। 
আর প্রত্যেকের জন্য তার করণীয় সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, সে করে সৌভাগ্য 
জনক আমল আর যে ব্যক্তি হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত সে করে দুর্ভাগ্যজনক আমল ।এ বিষয়ে আলী, হুযায়ফা ইবনে 
উসায়দ, আনাস, আনাসও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 
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৮৯: 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৮৫ 
৪. হাসান ইবনে আলী হুলওয়ানী ............. আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ শ্্র এর 
সঙ্গে ছিলাম । তিনি একটি কাঠি দিয়ে যমীনে দাগ কাটছিল । হঠাৎ আকাশের দিকে তার মাথা উঠালেন। এরপর 
বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, কার অবস্থান জাহান্নাম এবং কার অবস্থান জান্নাত লিপিবদ্ধ করে না 
রাখা হয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমরা কি তবে ভরসা করে বসে থাবক ইয়া রাসূলাল্লাহ ? 


তিনি বললেন, না, আমল করে যাও, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তদনুরূপ আমল সহজ করে 

দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ । 
সহজ্ঞ তাহক্কীক ও ভাশল্লীহ 

(০৪ ০০ এ 4৮৪০৮০০০2১1 ২ হযরত উমর রাধি. এর এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা হল, দুনিয়াতে আমরা যে সব 

আমর করি. সেগুলো ও কি তাকদীরে পূর্বে থেকেই লিপিবদ্ধ ছিল আর এখন প্রকাশিত হয়েছে ? নাকি তাকদীরে 
. এগুলো লেখা ছিল না বরং পরবর্তীতে তা করা হয়েছে? 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৮৬ 
১৯22) 585-5 875438416252472৬ 

৫. হান্নাদ .......১.-০,, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সু ভিনি হচ্ছেন 
সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে স্বীকৃত ও তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মার পেটে তোমাদের কারও সৃষ্টি গঠন 
সমন্বিত হয় চল্লিশ দিনে । এরপর তত দিনে হয় আলাকা । এরপর ততদিনে হয় মাংশপিগ্ু । এরপর তার কাছে আল্লাহ 
এক ফিরিশতা পাঠান । তিনি তার মাঝে রূহ ফুঁকেন এবং তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ করা হয়! তিনি লিখেন তার 
রিষক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং সে নেক বখত না বদবখত । সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, 
তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকে এমনকি তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান 
বাকী থাকবে ভাগ্যের লিখন তার পর প্রবল হয়ে উঠে আর জাহান্নামবাসীর আমলে তার জীবনের সমান্তি ঘটে, অনন্তর 
সে জাহান্নামেই দাখেল হয় । আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীর আমল করতে থাকে এমনকি তার এবং 
জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান বাকী থাকতে তার উপর ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে উঠে আর জান্নাতবাসীর 
আমলের মাধ্যমে তার জীবন সমাপ্তি ঘটে । আর সে জান্নাতেই দাখেল হয় । এ হাদীসটি হাসান সহীহ । 

৩৭২. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ....... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হর 
আমাদের বর্ণনা করেছেন .......... অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন৷ এ বিষয়ে আবু হুরাইরা ও আনাস রাযি. 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । আহমাদ ইবনে হাসান রহ. বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ. কে বলতে শুনেছি, 
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তানের মত কাউকে আমার দুই চোখে দেখিনি । 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । শু“বা এবং ছাওরী রহ. ও এটিকে আ'“মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । মুহাম্মদ 
ইবনে 'আলা রহ.... যায়েদ রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ 

তাকদীরের বিভিন্ন স্তর 
তাকদীর সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন স্তর ও চিত্র রয়েছে। আলোচ্য খদীসে একটি চিত্রের কথা বর্ণিত আছে। হযরত 
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে তাকদীর সংঘটিত হওয়ার পাচটি স্তর ও চিত্র 
বর্ণনা করেছেন৷ আমরা হুজ্জাতুল্লিহিল বালিগাহতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। 

(১) রোজে আযল তথা আদিতে যখন আল্লাহ ছাড়া কোন কিছু ছিল না ($৮-এ 4 ৬1১ 4401 ১৮5) আসমান 
যমীন, আরশ-কুরসি কিছুই ছিল না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সৃষ্টিজগতকে প্রয়োজন মোতাবেক 
এমনভাবে সাজানো হবে যে, যাতে সব রকমের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকবে এবং সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টির সময় 
তাকে যাবতীয় বাড়তি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপযোগিতাও দেওয়া হবে । এজন্য আল্লাহ তা“আলা সর্বাধিক পরিকল্পনার 
ভেতর থেকে একটি পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন । যেন অন্য কোন পরিকল্পনা সে ক্ষেত্রে ঠাই না পায়। 
তেমনিভাবে সৃষ্টিজগতে কি কি ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হবে তাও পরিবল্পনা করে নিয়েছেন । এভাবেই মহান সর্বজ্ঞ 
আল্লাহ তা'আলার সষ্টিজগতকে অস্তিতে আনার ইচ্ছাটাই তাকদীরের প্রথম স্তর ও প্রথম চিত্র। 

(২) আল্লাহ তাআলার সব কিছুর পরিমাণ রোজে-আযল তথা আদি থেকে জানেন । মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে 
এসেছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল সৃষ্টির সংখ্যা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন । 
অর্থাৎ, প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে তিনি সকল সৃষ্টবস্থকে আরশের অস্তিত্বের আওতায় সন্নিবেশিত করেছেন । 
সেখানে সবকিছুর নসুনা বা নকশা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, সেখানে তিনি মুহাম্মদ সহ এর নমুনা চিত্রিত করে 
নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাকে অমুক সময়ে মানবজাতির কাছে পাঠানো হবে এবং তিনি তাদের খোদায়ী 
বিধান অবহিত করবেন । তাছাড়া আবু লাহাব তাকে অস্বীকার করবে এবং তার পাপ তাকে দুনিয়াতেই গ্রেফতার 
করবে আর আখেরাতে তাকে আগুন ঘিরে রাখবে ইত্যাদি তখনই সেখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই 

পৃথিবীর ঘটন প্রবাহের গুতিটি স,* প্র সেখানে নির্ধারিত হয়ে আছে, আর সে কারণেই তা সে ভাবেই ঘটে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৮৭ 

(৩) আন্াহ তা'আলা আদম আ. কে মানবজাতির পিতা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই মানবজাতির 
সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাই মেছালী দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা আদমের প্রতিটি বংশধরের নমুনা সৃষ্টি করেছেন 
এবং তাদের নেক আমল ও বদ আমলের ভিত্তিতে এক দলকে অন্ধকারপূর্ণ ও এক দলকে আলোকময় করে 
সেখানে পকাশ করেছেন। অতঃপর তাদের সকলকে জবাবদিহিতার উপযোগী করে দায়িতৃশীল করে বানিয়েছেন । 
তাদের ভেতর তার ইবাদত ও মারেফতের যোগ্যতা দিয়েছেন। কাজেই তারা আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করে এসেছে, 
তাকে প্রভু বলে মেনে চলার ৷ তাদের জবাবদিহির কারণ এটাই । অবশ্য তারা তা ভুলে গেছে। আজকের জগতে 
যারাই বিদ্যমান, তারা সবাই সেই নমুনা জগতে সৃষ্ট মানুষেরই বাস্তরূপ । সুতরাং সেখানে তাদের যার ভেতর 
যেটা রাখা হয়েছে, সেটাই সৃষ্টিজগতে এসে বাস্তবায়িত হয়ে চলছে । 

(৪) যখন মাতৃগর্ভে বাচ্চার প্রাণ ফুঁকে দেওয়া হয়, সে প্রাণ তার নির্ধারিত ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই দেহে প্রবিষ্ট হয়, যে 
ব্যক্তি কোন বৃক্ষের বীজ বপন করে সে ব্যক্তি বিজ্ঞ হলে বীজ, মাটি ও আবহাওয়া যাচাই করে বলে দিতে পারে 
যে, গাছটি কিরূপ সতেজ কিংবা শুকনা হবে । তেমনি যে ফেরেশতা বাচ্চার দেহে প্রাণ ফুঁকে দেয়, সে তার 
পরিস্থিতি পরিবেশ থেকে জানতে পারে যে, এ লোকটি কি ধরনের রুযী-রোযগার করবে আর কি সব 
কাজ-কারবার করবে । আরও জানতে পারে, তার ভেতরে কি জৈবিক স্বভাব সবল হবে, না ফেরেশতা চরিত্র জয়ী 
হবে । ফলে এটাও সেই ফেরেশতা বুঝে নেয় যে, সে ব্যক্তি নেককার হবে, না বদকার হবে। 

(৫) ঘটনাপ্রবাহ ঘটার আগেই তা নির্ধারিত হয়ে আছে। মূলতঃ পবিত্র দরবারে রক্ষিত নমুনা-জগতে প্রথমে ঘটনাটি 
চিত্রিত হয়। তারপর পৃথিবীতে তার ব্যবস্থাপনা চালু ঘটনাটি চিত্রিত হয়। তারপর পৃথিবীতে তার ব্যবস্থাপনা চালু 
হয়ে যায় এবং সে ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে থাকে । এভাবেই আল্লাহ অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে এবং অস্তিত্বকে অনস্তিতে 
রূপান্তরিত করে থাকেন৷ আল্লাহ বলেন- ২.1; 292 1550০ 44001 ৯৮ “আল্লাহ যা চান 
বিলুপ্ত করেন এবং যা চান কায়েম করেন, তার কাছে (সবকিছু লিপিবদ্ধ আকারে) মুল থে রয়েছে” যেমন, 
আল্লাহ তা'আলা হয়ত এক ধরনের বিপদ সৃষ্টি করেন। তারপর সেটাকে কোনো বিপদযোগ্য ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ 
করার উপক্রম করেন ৷ তখন যদি তার তরফ থেকে তাওবা কা দু'আ উর্ধবজগতে পৌঁছে যায়, সে বিপদ তিনি 
রহিমত করে দেন। 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিধী ছোনী) - ৩৮৮ 

৬. মৃহাম্মদ ইবনে হয়াহইয়া কুতাঈ .......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শর 
বেন, গ্রত্ক সন্তান মিল্লাতে ইসলামিয়ার উপর জন্মগ্রহণ করে৷ এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা 
এবং হুনরিক বানায় । বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এর পূর্বেই যদি কেউ মারা যায় ? তিনি বললেন, তারা কি আমল 
করত সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবহিত আছেন। 

অ.বু কুরায়ব ও হুসায়ন ইবনে হুরায়ছ রহ.......... আবু হুরাইরা রাযি, থেকে এ মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে । তবে 
এতে মিল্লুত এর স্থানে ফিতরাত এর কথা উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 

শু“বা প্রমুখ রহ. এটিকে আ'মাশ- আবু সালিহ- আবু হুরাইরা রাষি. সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম গু 
বলেন, জনুগহণ করে ফিতরাতের ওপর। 

সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

1 তি টি জমহুরের মতে এখানে সকল শিশু দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নবজাতক শিশু । যেমন, বুখারী 

ও মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে- 4৮201৮০2151 ১১1৮০ (5 এখানে ৯৮০ এসেছে ০০ এর 

আওতাধীন হয়ে, যা ১৮ তথা ব্যাপকতা বুঝায় কারও কারও অভিমত হল, হাদীসে উল্লেখিত ১১148 শব্দ 

ছারা সকল নবজাতক শিশু উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল কিছু কিছু নবজাতক ফিতরাতের উপর জনুগ্রহণ করে। 
তারা দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে- 
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তারা বলেন, এ হাদীসটি এবং খিযির আ. এর ঘটনা প্রমাণ করে যে, ১১1৮১: রা *৯৯৮ তথা সকল নবজাতক 
উদ্দেশ্য নয়। 

জমহ্‌র এর জবাবে বলেন, সাঈদ ইবনে মানসূরের হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। কারণ, হাদীসের সনদে ইবনে 

জাদ'আন নামক একজন রাবী আছেন, যাকে হাদীস বিশারদগণ দুর্বল" বলে অভিহিত করেছেন। আর হযরত খিযির 

আ, এর ঘটনাটি আল্লাহ তাআলার ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত । 

ফিতরাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? 

৮] 27৯)1 ৮০ 4354 $ বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় 7,240 121;£ শব্দে এসেছে। 'ফিতরাত' 
এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলেমের মনেত “ফিতরাত' 
অর্থ ইসলাম । আল্লামা তীবী এবং কুরতুবী বলেন, ফিতরাত অর্থ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা । হযরত আনোয়ার 
শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, ফিতরাত দ্বারা ইসলামের মুকাদ্দমা বা ভূমিকা উদ্দেশ্য ৷ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ 
মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, যেমনিভাবে পশুজগতের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বুঝ ও অনুধাবন শক্তি দান করা 
হয়েছে, যেমন মধুপোকাকে এ জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কিছু ফুল থেকে রস আহরণ করে বিশেষ 
পদ্ধতিতে বাসা ধানিয়ে সেখানে মধু রাখবে । তেমনিভাবে মানবজাতিকেও এ বিশেষ জ্ঞান ও অনুভূতি নবজাতক 
থাকাকালেই দান করা হয়েছে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে । আর এটাই ফিতরাত। 

(তাকমিলাহ 8৫) 

&৮]1 4515745 £150$ £ এর দ্বারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মাতা-পিতাকে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে একজন শিশুর সবচেয়ে নিকটতম এবং সর্বাধিক প্রভাব ও পরিবেশ সৃষ্টিকারী হল, তার 
মাতা-পিতা ৷ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৮৯ 
কাফির-মুশরিকের শিশুদের সম্পর্কে কি হুকুম ? 

কোন কাফির মুশরিকের নাবালেগ শিশু মারা গেলে জান্নাতে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়: 

(১) মাতা-পিতার অনুগামী হয়ে জাহান্নামে যাবে । 

(২) তারা আ'রাফে অবস্থান করবে। 

(৩) জান্নাতে যাবে, তবে জান্নাতের অধিকারী হয়ে নয়; বরং জান্নাতীদের খাদেম হিসাবে যাবে। 

(৪) তাদের পুরুস্কার কিংবা তিরঙ্কার কিছুই করা হবে না। 

(৫) তাদের ব্যাপারে নীরব থাকাই শ্রেয়। আল্লাহই ভালো জানেন যে, তাদের কি পরিণতি হবে । ইমাম আনু 
হানীফারও এটাই অভিমত । আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। 

(৬) আখেরাতে তাদের থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে । যেমন, তাদের সামনে আগুন দেওয়া হবে । তারপর তাদেরকে 
আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে, যদি প্রবেশ করে তাহলে তার জন্য আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে খাবে, 
আর যদি প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। 

(৭) মূল ফিতরাতের কারণে জান্নাতে যাবে । 
শেষোক্ত মতটিই সহীহ ও অগ্রাধিকার যোগ্য । এটাই জমহুর সুহাক্কিকদের মাযহাব । তাদের এ মতের সমর্থনে 

একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় । যথা- 

(১) হযরত সামুরা ইবনে যুনদুর রাষি. বর্ণিত একটি বিশাল হাদীসে পাওয়া যায় যে, মি'রাজের রাতে রাসূল র্থই এবং 
ইবরাহীম আ. পরম্পর সাক্ষাত লাভ করেছেন । তখন ইবরাহীম আ. এর চারপাশে ছিল অনেক নাবালেগ শিশু । 
তারপর বলা হয়েছে- 
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এ হাদীসটি মুশরেকদের নাবালেগ সন্তান জান্নাতী হওয়ার জন্য সহীহ এবং স্পষ্ট দলীল। 

(২) ইমাম আহমদ তার মুসনাদে খান্সা বিনতে মু'আরিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন- 

৮4 £ হল ০৮ 410149৮50০5 ০0 পশলা ০2 ই০ আর এপ 
৪৮৬302-0785417755515200 85০0155৮2225019521158258 

(৩) আলোচ্য অনুচ্ছেদের বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমেও দলীল পেশ করা যায় । যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে ফিতরাতের 
উপর একজন শিশু থাকে । ফিতরাত অর্থ যদি ইসলাম হয় তাহলে সে তো সত্য দিনের উপরই আছে । সুতরাং 
সে জান্নাতে যাবে । (তাকমিলাহ 8 ৫, তোহফাহ) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৩৯০ 
₹০._-০ ত৮০১০0131,55115758-8৮ ৬0 


অনুচ্ছেদ $ ৬. দু“আ ছাড়া তাকদীর রদ হয় না 
৪87 27515575251 
৮53০543-5৮ তত বে 


০ চির্াটিতিভিতিিনি রতি চা ১১ 
চিত ৬০০ ১৯-৮০-৮০০০ ৬ 547502555317555275 ৮১২ 


2557 ৩১৯৯] 1১১ 5১) 531 ১১১১০ ১519 ১৮15 পাট 5 52545 
৭. মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রাধী ও সাঈদ ইবনে ইয়াকুব রহ. ......... সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
বয়সে বৃদ্ধি ঘটায় না। 
এ বিষয়ে আবু আসীদ রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
এ হাদীসটি হাসান গরীব । ইয়াহইয়া ইবনে যারায়স- এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্ক আমরা অবহিত নই। আবু 
মাওদূদ। একজনকে বলা হয় ফিযৃযা। অপরজন হল আবদুল আযীয ইবনে আবু সুলায়মান । একজন বাসরী অপর জন 
মাদীনী । উভয়েই ছিল সমসাময়িক কালের । যে আবু মাওদূদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার নাম হল, ফিয্যা বসরী। 


১... ৃ সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ 

১৮5০] খু! ৮5511 502 ৪ একথার মর্মার্থ উদ্ধারে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। 
যথা- 

(১) দু'আর প্রভাব প্রতিক্রিয়া হাদীসের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে “মুবালাগা" বা আতিশয্য হিসাবে । অর্থাৎ 
তাকদীর পরিবর্তনকারী কোন কিছু যদি থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে দু'আ। 

(২) বাস্তবেও দু'আ দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হতে পারে । তবে তাকদীর দ্বারা “তাকদীরে মু'আল্লাক' উদ্দেশ্য । আন্মাহ 
ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করতে পারেন। 

(৩) দু“আও তাকদীরে আছে। অর্থাৎ বান্দাকে দু'আর তাওফীক দেওয়া হবে । ফলে বালা-মুসিবত ইত্যাদি দু'আর 
বরকতে দূর হয়ে যাবে- একথাও তাকদীরে লেখা আছে। 

বি ১৯৯13 44923 এর মর্মীর্থের ব্যাপারে কয়েক ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় । যথা- 

(১) বাক্যটি উপমা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন কিছু বয়স বাড়ানোর শক্তি রাখে না, যদি রাখত, তাহলে সেটা 
ছিল নেক আমল । 

(২) বান্দা নেকআমল করলে তার জীবন অযথা বৃথা যায় না। প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে তার জীবন বৃদ্ধি পেল। 


(৩) বয়স বাড়ার অর্থ হল, বয়সে বরকত হওয়া । অর্থাৎ জীবনে এত বেশি কাজ করবে, যা অধিক জীবন পেলেও করা 
যায়না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিধী ছোনী) - ৩৯১ 
€৪) দুনিয়াতে তার সুখ্যাতি অবশিষ্ট থাকবে । বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ এটাই । 
(৫) কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, জীবনের সময়গুলো তার বৃথা যাবে না। 
(৬) কেউ কেউ বলেন, বয়স বাড়বে, বাস্তবেই বাড়বে । কারণ, প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য; রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। 


০-০ ০৮৯০০ শাক তাচ ৮৪155010৮৩৩ ৮৮ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৭. অন্তর হল রহমানের দুই আঙ্গুলের মাঝে 
51০৯০ 0০০3 ৩০০ ০৮ ০৪৪৪ এ ০৪ এ ৪ ৩৪ ৯৮৮6 এছ 0৩ ১০৯ ০3১ 
84514101510 54135 47১৮৮৪৯৩538 ৮8০45850143 
121755055555158508585 
১ ১5৮১ 29555 ৮০25 ০৮৮ 9 ৮00 ০৮ ৮০01 ৪০০৮5 শ্ড পল 
৬৪১১ ০৮৭৪০ ৮৮2 এ ০ ০৩9 05 ৮৯5 528 ৩১০0০ (৮১ ৬ 
৩০ ০৮০৪০%। ভ ০০০০০ 


৮. হান্নাদ ........... আনাস রাধি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহঞ্জ খুব বেশী বলতেন, 


হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আমার দীনের উপর দৃঢ় রাখ । 
আমি বললাম, আপনার এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব বিষয়ের উপর আমরা ঈমান রাখি, আপনি কি 
আমাদের সম্পর্কে কোন আশংকা পোষণ করেন ? 
তিনি বললেন, হ্যা, অন্তর তো আল্লাহ তাআলার দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তিত বন । 
এ বিষয়ে নাওওয়াদ ইবনে সামআন, উন্মু সালামা, আয়েশা ও আবু যার্র রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ 
হাদীসটি হাসান সহীহ । 
একাধিক রাবী আ'আশ আবু সুফইয়ান -আনাস রাঘি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কতক রাবী আ'মাশ আবু 
সুফইয়ান জাবির রাযি. সনদে একটি রিওয়ায়াত করেছেন । তবে আবু সুফইয়ান -আনাস রাধি. সুত্রটি অধিক সহীহ 
সহজ তাহকীক ও তাশব্ীহ 
৩৯৯১] টি তিক ২১৯] 31 £ ভাষ্যটি কেমন যেন এরকম যে, অমুক ব্যক্তি আমার হাতের 
মুঠোয় । অর্থাৎ কারও উপর পূর্ণ ক্ষমতা থাকলে তখন এ ধরনের কথা বলা হয়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার দুই 
আঙ্গুলের মাঝখানে কলবসমূহ এর অর্থ সকল কলব সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে । 
শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন মূলতঃ বান্দার নিত্য কাজের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা তার 
করার কিছু থাকে না । কারণ, উদ্দিষ্ট বস্তুর নকশা ও তার ফায়দা অন্তরে জাগরিত হওয়া ও তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার 
ইচ্ছা পোষণ এ স্বাধীনতার জন্ম নেয়। অথচ তা কিভাবে হল সে খবর বান্দার নেই । তাহলে স্বাধীনতা কোথায় £ 
রাসূল গ্রহ সে দিকে ইংগিত করে বলেছন, অন্তর তো আল্লাহর দু'আঙ্গুলের ফাকে অবস্থান করছে। 


রতন ভিরমি ছানা) 
১:55) ১! সম্পর্কে আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লোহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর 
সেভাবেই ঈমান রাখি, যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। তার কোন ব্যাখ্যা আমরা করি না। ইমাম তিরমিযী রহ. অপর এক 
স্থানে বলেন, এটা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ব্যাপার নয়৷ তাই এরূপ বলা যাবে না যে, তার হাত আমাদের হাতের 
মত, তার আঙ্গুল আমাদের আঙ্গুলের মত । সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, ইবনে উয়াইনা বলেন, এ ধরনের কথা 
যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবেই তার উপর ঈমান রাখি । এ প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, তাহল কিভাবে ? কারণ, কুরআন 
মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- 5 £4:-১% ৮) অর্থাৎ কোন কিছুই আল্লাহর মত নয়। 
আল্লাহ তা'আলার সিফাতে মুতাশাবিহা সম্পর্কে মাসআলা 

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির মত যেসব হাদীসে স্পষ্টতঃ আল্লাহর দৈহিক গঠনের প্রতি ইংগিত করে সেসব 
হাদীস নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা“আত বিরোধী দু'টি ভিন্ন মতালম্বী দলের জন্ম হয়। একদিকে মুজাস্সিমা 
(নরাত্মারোপবাদী) এবং মুশাববিহা (সাদৃশ্য প্রতিপাদন কারী) ফিরকার উৎপত্তি হয়, যারা মানুষেরই মত আল্লাহর হাত 
পা আছে এল স্বীকার করে । অপরদিকে মু'তাধিলা ও কাদরিয়ারা আল্লাহর সিফাত ও গুনাবলীকে অস্বীকার করে বসে। 
এ শ্রেনীর লোকদেরকে মু'আত্তিলাও বলা হয়। 

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উলামায়ে কিরাম সকল সাদৃশ্য জ্ঞাপন হাদীসকে “মুতাশবিহাত' এর 
পর্যায়তুক্ত মনে করেন এবং “মুতাশাবিহাত' এর ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি অনুসারে আল্লাহর পবিত্র সত্তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
ব্যতীত এর প্রতি ঈমান রাখেন এবং যেসব আয়াত ও হাদীস ছারা সাদৃশ্য (১7 ও 7) এর প্রকাশ ঘটে 
থাকে তার আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন। তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহর হাত, আঙ্গুল, মুখ, আরশে 
সমাসীন হওয়া ইত্যাদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে তার হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জানা নেই। আল্লাহর মত 
হাত, মুখ ইত্যাদি আছে, তবে এগুলো আমাদের কারো মত নয় । চার ইমাম এবং যমহুরের মত এটাই ৷ ইমাম আৰু 
হানীফা রহ. ফিকৃহে আকবর গ্রন্থে বলেন- 
5150১5৯১৩01 00 ১১০৪০ 4] ৯৫5 ০৪৯৭১ ৮৮৪০1 09 ৮8৯1 ৮55০ ০1৮৪ এ৪:4৭। ৮১৮৪৪ 

২০২ ৩ পক ৮ ০০১ ০৪১1) ১২৪] ০০ ০৯৪ ৯৯১ ৮০ এ শি ০২ ৮৮০ 

“কুরআনে আল্লাহ তা'আলা চেহারা, হাত, মন, চোখ ইত্যাদির যে উল্লেখ করেছেন, এগুলো তার গুনাবলী ৷ 'হাত' 
দ্বারা শক্তি বা নেয়ামত উদ্দেশ্য- এরপ ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কেননা এতে তার সিফাতকে অস্বীকার করা হয় যা 
কাদরিয়া ও মু'তাধিলাদের মতবাদ বরং হাত তার একটি সিফাত, তবে সেই হাতের কাইফিয়াত বা অবস্থা সম্পর্কে 
আমাদের জানা নেই ।” (বয়ানুল-কুরআন, তাকমিলাহ, ইসলামী আকীদা) 
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অনুচ্ছেদ 8 ৮. আল্লাহ তা'আলা জারাভীদের জন্য এবং 
জাহান্নামীদের জন্য একটি কিতাব লিখে রেখেছেন । 
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০৫৮ ০১৪০ ১ ৮2455 মা 4) 
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০৯৩০৮ এুলজ 
৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ ......... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ 
একদিন আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন । তার হাতে ছিল দুটি কিতাব । তিনি বললেন, তোমরা কি জান এ দুটি কি 
কিতাব ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে অবহিত করা ছাড়া আমরা পারব না। তিনি যে 
কিতাবটি তার ডান হাতে ছিল, সেটি সম্পর্কে বললেন, এটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক গ্রন্থ । এতে রয়েছে 
জান্নাতবাসীদের নাম এবং তাদের পিতার ও গোত্রসমূহের নাম । এরপর এর শেষে মোট জমা রয়েছে। সুতরাং 
তাদের মধ্যে কখনো বৃদ্ধি করাও হবে না কিংবা কমানোও হবে না। 
এরপর তিনি যে কিতাবটি তার বাম হাতে ছিল, সেটি সম্পর্কে বললেনঃ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি 
্রন্থ। এতে রয়েছে জাহান্নামীদের নাম, তাদের পিতাও গোত্রসমূহের নাম । এরপর এর শেষে রয়েছে মোট জমা । 
তাদের মাঝে কখনো বৃদ্ধিও হবে না বা কমানও হবে না। তার সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিষয়টি যদি এমন 
হয় যা সমাধা হয়ে গিয়েছে তবে আমল কিসের জন্য ? 
তিনি বললেন, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সোজা চলতে থাক আর না হয় কাছাকাছি চলতে থাক ৷ কেননা সে যাই 
কিছু করুক অবশ্যই জান্নাতীর আমলের মাধ্যমেই জান্নাতবাসীর জীবন সমাপ্তি ঘটবে । আর সে যত কিছুই করুক 
জাহান্নামীর আমলের মাধ্যমেই ঘটবে জাহান্নামবাসীর জীবন সমাপ্তি। 
এরপর রাসূলুল্লাহপরর তার হাত দিয়ে ইশারা করে এ দুটি কিতাব ছুড়ে ফেললেন । এরপর বললেন, তোমাদের 
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প্রশ্র বান্দাদের বিষয়ে কাজ শেষ করে ফেলেছেন, একদল তো জান্নাতের আরেক দল জাহান্নামের । 
কুতাইবা ......... আবু কাবীল রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে । এ বিষয়ে ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস 
5 হাসান সহীহ । আবু কাবীলের নাম হল হুবায় ইবনে হানী রহ.। 
হাজি নিমিরাডিরিরহাা। 35850725280 4) 

- শেইসনত তাপ ৬৯5৩ 2 পোশিশিট 20৩ ০০৮১: ডিন 
১০. আলী ইবনে হুজর ............ আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ প্রঃ বলেছেন, আল্লাহ 
তাআলা যখন তার বান্দা সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে আমল করতে দেন। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 

কিভাবে তিনি আমল করতে দেন ? তিনি বললেন, মত্যুর পূর্বে তিনি তাকে নেক আমলের তওফীক দিয়ে দেন। এ 

হাদীসটি হাসান সহীহ । 

সহজ তাহক্কীক ও তামশব্ীহ্‌ 

১. 1১১)_, 0৪ ৪ সাদাদের অর্থ হল, প্রতিটি কাজে মর্ধপন্থা অবলম্বন করা। মোল্লা আলী কারীর রহ. বলেছেন, 
তোমরা তোমাদের আমলগুলোকে হকপদ্ধতিতে সহীহ করে নাও । হাফিয ইবনে হাযার রহ. বলেছেন, এর অর্থ 
হল, সঠিক জিনিসকে আবশ্যক করে নাও । চরমপন্থা কিংবা নিস্তরীয় পন্থা অবলম্বন কর না। 

২. সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বাড়াবাড়ি কিংবা কমাকমিকে পরিহার করে চল । হাফিজ রহ. বলেছেন, যদি 
পরিপূর্ণ জিনিসের উপর আ;মল করতে সক্ষম না হও, তাহলে আমলে কমপক্ষে কাছাকাছি থাক। এখানে 
দার্শনিকসূলভ উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তাকদীর নিয়ে কিসের আলোচনা ও বাদানুবাদ করছ ? 
তোমাদেরকে তো ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আমল কর এবং আমলের আপেক্ষায় আমলের 
কাছাকাছি থাক । সারকথা হল, এর মাধ্যমে জাবরিয়া ও কদরিয়াদের মতবাদ অস্বীকার করে মধ্যপন্থা সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। 

১৮৫৮5 ১৮ ৬৪ £ হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, বাস্তবেই সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সর এর হাতে দুটি রেজিস্ট্রি 
বুক ছিল, যেগুলো তিনি সাহাবায়ে কিরাম দেখিয়েছেন, তবে খুলে দেখাননি যে, এগুলোর ভেতর কি আছে। এ 
সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি রয়েছে । যথা- 

১. কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, আসলে বস্তুগতভাবে রেজিস্ট্রি বুকের কোন অস্তিত্ব ছিল না বরং নবীজী প্রত 
সাহাবায়ে কিরামকে বিষয়টি বুঝানোর জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যে, যদ্বারা মনে হয়েছে কেমন যেন 
বাস্তবেই তীর হাতে রেজিস্ট্রি বুক ছিল । সুতরাং এটা ছিল এক প্রকার উপমা । ও 

২. মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বলেন, আসলে এগুলো ছিল আলমে গাইবের দুটি কিতাব ৷ কারণ, এটা তো রাসূলের 
জন্য অসম্ভব কোন কিছু নয়। যেহেতু নবীর সম্পর্ক অদৃশ্য জগতের সঙ্গে এত বেশী হয়ে থাকে তিনি ইচ্ছা করলে 
জান্নাত থেকে ফল ছিড়ে আনতে পারেন এবং উম্মতকে দিতে পারেন । চন্দ্র-ছ্িখগ্তিত করেছেন । তার আঙ্গুল 
থেকে ঝরনা চালু হয় ইত্যাদি । সুতরাং এ দু'ট ফিতার বাস্তবেই তিনি দেখিয়েছেন -এটা অসম্ভব কোন কিছু নয়। 
প্রশ্ন হতে পারে, এত সংখ্যক মাখলুকের জন্য এত সংক্ষিপ্ত রেজিস্ট্রিকুক কিভাবে হতে পারে। দুনিয়ার 
কম্পিউটারকে উপমা হিসাবে দেখলেই এর সহজ সমাধান হয়ে যাবে । 

৩. শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেন- 

(95505525510 2155811227272050121 2 ৮ 22955 ১৯052 

অর্থাৎ হাদীসের পূর্বাপর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, এটি উপমা হিসাবে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন 
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১১. বুন্দার ........... ইবনে মাসউদ রাঘি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দীড়ালেন। বললেন, কোন জিনিসই অন্য কিছুতে রোগ বিস্তার করতে পারে না । তখন 
জনৈক বেদুঈন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জননেন্ত্রীয়ে পাচড়াযুক্ত একটি উট সবগুলোই তো পীঁচড়া ক্রান্ত করে ফেলে? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে প্রথম উটটিকে কে পীচড়াক্রান্ত করেছিল ? সংক্রামক 
বলতে কিছু নেই। ছফর বলতেও কিছু নেই। প্রতিটি প্রাণ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি এর হায়াত, এর 
রিষক এবং আপদ-বিপদ সব কিছু লিখে দিয়েছেন । 

এ বিষয়ে আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও আনাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে 
সাফওয়ান ছাকাফী বাসরী রহ. বলেছেন, আলী ইবনে মাদীনী রহ. কে বলতে শুনেছি, হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে 
ইবরাহীমের মাঝে দীড়িয়েও যদি কসম করি, তবে তা করে বলতে পারি যে, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী অপেক্ষা 
বড় আলিম কাউকে দেখিনি। 

555 
(৫৮ ৫৮4 ৩৭২7১ ৪ সাধারণতঃ ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে এ ধারণা করা হয় যে, এক ব্যক্তির 
ছাতার বাড বেত ভাতে এর বেটা িিলেই কারণ কোন রোগের মধ্যে 
সংক্রমিত হয় এর কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই । কারণ, কোন রোগের মধ্যে সংক্রমনের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। 
জাহিলীযুগের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে একটি ধারণা ছিল রোগ সংক্রমনের ধারণা । রাসূলুল্লাহ সান্রান্াহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসে এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, রোগের মধ্যে সংক্রমণ 

ক্ষমতা বলতে কোন কিছুই নেই। নতুবা প্রথম উটটি আক্রান্ত হল কিভাবে ? কাজেই আমরা দেখতে পাই, এ 


ধরনের বোগে আক্রান্ত লোকের সাথে উঠা বসা করার পরেও অনেকে আক্রান্ত হয় না আবার অনেকে উঠা-বসা না 
করেও আত্রান্ত হয়। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৯৬ 

দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ ও তার সমাধান 
এখানে প্রশ্ন জাগে, এ হাদীস থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় কোন রোগ সংক্রমিত হয় না। অথচ অন্য হাদীসে 
ছোয়াচে রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে৷ যেমন, বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে 23 
১:২৪ 225 ৮557344750৮ "সিংহ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, কুষ্ঠরোগী থেকেও সেভাবে পলায়ন 
কর।' 
অনুরূপভাবে আরেক হাদীসে এসেছে, (4৮৮ ৫৮৮০4 ১১:5৫ যার সুস্থ-অসুস্থ উট আছে, সে যেন তার 
উট সুস্থ ব্যক্তির উটের সাথে পানি পান করতে না পাঠায় ।” সুতরাং এই উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ 
বিরোধ দেখা যায় । এর সমাধান কি ? 
এর সমাধানের জন্য উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন । যথা- 

. কোন কোন উলামায়ে কিরাম ₹-এ - ১৮:% 933/453 হাদীসকে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা “মানসুখ' 
সাব্যস্ত করেছেন। 

. কেউ কেউ “তারজীহ' এর পন্থা অবলম্বন করেছেন । তন্মধ্যে কতক আলেম ছোঁয়াচে নিষেধযুক্ত হাদীসকে বিপরীত 
হাদীসদ্বয়ের উপর তারজীহ দিয়েছেন । আবার কেউ তার উল্টো করেছেন । 

. কেউ কেউ আবার ১৮৮ তথা সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের বক্তব্য হল, এখানে কোন 
৮০/৮০? বা বৈপরিত্‌ নেই । যে সব হাদীসে রোগ সংক্রমণের কথা অস্বীকার করা হয়েছে, সেটাই আসল কথা। 
আর যে হাদীসে কুষ্ঠরোগী থেকে নিরাপদ দূরতে থাকার কথা বলা হয়েছে, তা মূলতঃ মানুষের আক্ীদাকে 
বাচানোর স্বার্থে । কারণ, এ ধরনের রোগীর নিকট যাওয়ার পর আল্লাহর ফয়সালায় সে ও রোগাক্রান্ত হলে তার 
আকুীদায় ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে । ভাবতে পারে, এ রোগীর নিকট আসার কারণেই সে আজ আক্রান্ত 
হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তো যা হওয়ার তা আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়। 

. কতক আলেম এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, বস্তুবাদীরা এক্ষেত্রে রোগের নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা আছে বলে 
ধারণা করে। ঠিক জাহিলীযুগের আরবদের ধারণার মত । অর্থাৎ তারা সংক্রামক রোগ ০৪: ৮/4 তথা মূল 
প্রতিক্রিয়াকারী মনে করে । এজন্য হাদীস শরীফে “সংক্রমণ হয় না' বলে রোগের মধ্যে সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকা 
বা রোগ মূলতঃ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এ কথা বুঝানো হয়েছে বরং সংক্রমিত হওয়ার থাকলে কিংবা 
না থাকলে আল্লাহর ফয়সালাতেই হয় । আর যে হাদীসে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার বা রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ 
প্রাণীর কাছে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এরূপ রোগীর “সংস্পর্শ আক্রান্ত হওয়ার 'ইল্পত' বা কারণ । তাই 
ইল্লুত' থেকে নিষেধ করা হয়েছে । যেমন, দুর্বল দেয়ালের কাছে যেতে নিষেধ করা হয় । কারণ, তার পাশে 
দাড়ালে এ দীড়ানোই তার মৃত্যুর “ইল্ুত' বা কারণ হতে পারে । 

আল্লামা নববী, গাঙ্গুহী, তাকী উসমানী প্রমুখসহ সকল মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম শেষোক্ত মতটিকে প্রাধান্য 

দিয়েছেন! কারণ, এতে হাদীস ও ডাক্তারী বিদ্যার সাথে আর কোন সংঘর্ষ থাকে না। 

(আল-কাওকাব, তাকমিলাহ, তোহফাহ) 

25১১২ এখানে 2০৬১ এর মর্মার্থ কি? 

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় । যথা- 

(১) এর দ্বারা এক প্রকারের নির্দিষ্ট জানোয়ার উদ্দেশ্য । যা আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের আরবদের ধারণা মতে মৃত 

ব্যক্তির পুরনো হাড্ডি থেকে সৃষ্টি হয় এবং মৃত ব্যক্তির কাছে তার পরিবার-পরিজনের সংবাদ আদান-প্রদান করে । 

রাসূল স্র্রহ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকেও খণ্ডন করেছেন। 


পু ই হারী উহ ভিটা হোন) ৮২২ 

(২) জাহিলিয়াত যুগের আরবদের মাঝে এ উত্তট কথা প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে দেওয়া হলে 
নিহত ব্যক্তির মাথা থেকে 74০ নামক একটি জানোয়ার বের হয় এবং নিরবিচ্ছিন্ন ফরিয়াদ জানাতে থাকে যে, 
“আমাকে পানি দাও, আমাকে পানি দাও'.... বলে । তারপর যখন নিহত ব্যক্তির কিসাস নেওয়া হয় কিংবা যখন 
হত্যা কারী মারা যায় তখন এ কথিত জানোয়ারটি অজানা পথে উধাও হয়ে যায়। কেউ কেউ তখন বলত, এ 
জানোয়ারটি মূলতঃ নিহত ব্যক্তির আত্মা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এত্রান্ত ধারণাকে 
কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

(৩) কতক আলেম বলেনঃ * অর্থ পেঁচা । অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে ঘরে পেঁচা বসবে সে ঘর বিরান 
করে ছাড়বে অথবা সে ঘরের কেউ না কেউ মারা যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভ্রান্ত 
ধারণাকে খগ্ডন করেছেন। 

%/ এর ব্যাখ্যা কি £ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। যথা- 

(১) ,£০ দ্বারা উদ্দেশ্য সফর মাস । জাহিলিয়াত যুগে এক বছরের সফর মাস হালাল মনে করা হলে পরের বছরের 
সফর মাসকে হারাম মনে করা হত । অথবা সফর মাস সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, এটি একটি কুলক্ষুণে মাস। 
এ মাসে বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি বেশি দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধারণাটি ভ্রান্ত 
আখ্যায়িত করেছেন। 

(২) কেউ কেউ বলেন, জাহিলিযুগের আরবদের ধারণা ছিল, প্রতেক মানুষের যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন এ সাপ পেটের 
ভেতরে দংশন করতে থাকে । যার কারণে ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য মনে হয় । রাসূলপ্র্ই এ হাদীসের মাধ্যমে এ 
উত্তদ ধারণাকে ভিত্তিহীন অভিহিত করেছেন। 

(৩) কতক আলেমের মতে জাহিলীযুগে আরবদের মধ্যে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ছিল, পেটের মধ্যে “সফর' 
নামক এক প্রকার জৌক বা পোকা থাকে । মানুষের ক্ষুধা লাগলে এগুলো দংশন করতে থাকে । কখনো কখনো 
মানুষ এ কারণে হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এ ধারণাকে অমলক আখ্যা দিলেন। 

(8) ইমাম বুখারী রহ. বলেন 'সফর' এক প্রকার পেটের রোগ ৷ আরবদের ধারণা মতে এটি হলে মানুষের মৃত্য ছাড়া 
অন্য কোন পথ থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের এসব উদ্ভট, ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন 
ধারণাকে খণ্ডন করে বলে দিলেন, /£০% ছফর বলতে কিছু নেই। (তোহফাহ, মাজাহেরে হক) 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৩৯৮ 

১২. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবনে ইয়াহইয়া বাসরী ............. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান না রাখা পর্যন্ত কোন বান্দা 
মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার ইয়াকীন করতে হবে যে, যা তার কাছে পৌঁছার তা কখনও তাকে ত্যাগ করবে 
না আর যা তাকে ত্যাগ করার তা কখনও তার কাছে পৌঁছবে না। 

এ বিষয়ে উবাদা, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির রাঘি. বর্ণিত হাদীস 
হিসাবে হাদীস গরীব । আবদুল্লাহ ইবনে মায়মূনের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবতি নই । আবদুল্লাহ ইবনে 
মায়মূন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার । 
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পতিরিতি 
১৩. মাহমুদ ইবনে গায়লান .......... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না, সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া 
কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি সত্যসহ আমাকে প্রেরণ করছেন; মত্যুর উপর ঈমান আনবে; 
মৃত্যুর পর পুনরোথানের উপর ঈমান আনবে; তাকদীরের উপর ঈমান আনবে। 
মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ. শু“বা রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে । তবে এর সনদে রিবঈ জনৈক ব্যক্তি সূত্রে 
আলী রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন৷ আবূ দাউদ ... শু“বা রহ. এর রিওয়ায়াতটি (২১৪৮ নং) আমার মতে নাঘর রহ. 
এর রিওয়ায়াত (২১৪৮ক নং) অপেক্ষা অধিক সহীহ | একাধিক রাবী মানসূর... রিবঈ... আলী রাধি. থেকে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। জারূদ রহ. বর্ণনা করেন, ওয়াকী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, রিবঈ ইবনে হিরাশ ইসলামের 
হীবনে কোন একটি মিথ্যা কখনও বলেন নি। 
সহজ ভাহব্কীক ও তাশব্ীহ্‌ 
নেয়ামত, মুসিবত যা কিছু বান্দার তাকদীরে আছে, তা হবেই । আর যা তাকদীরে নেই তা কখনও হবে না। 
সুতরাং নেয়ামত পেলে এবং সফল হলে একথা বলা যাবে না যে, আমার চেষ্টার কারণে হয়েছে । আর মুসিবত 
আসলে কিংবা বিফল হলে একথা বলা যাবে না যে, যদি আমি চেষ্টা করতাম, তাহলে এমন হত না। মোটকথা এ 
হাদীসের মাধ্যমে তাওয়াকুল, অঙ্পতুষটি সবর, তাকদীরের প্রতিও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। 
৯4] ০৮৫৪ মউতের উপর ঈমান আনার অর্থ হল, প্রথম একথার উপর বিশ্বাস রাখা যে, এ নশ্বর পৃথিবীতে 
যা কিছু আছে, সব কিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে দাহরিয়া সম্প্রদায় যারা পৃথিবী চিরস্থায়ী হওয়ার 
প্রবক্তা- তাদেরকেও রদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল । মউত আল্লাহ দেন। অসুস্থতা, দুর্বলতা, 
দুর্ঘটনা ইত্যাদি মউত দিতে পারে না। এগুলো মউতের জন্য হয়ত উসীলা হতে পারে। 





ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী €ছানী) - ৩৯৯ 
(21415515725 2565 8597155155 
অনুচ্ছেদ ৪ ১১. যেখানে যার মৃত্যু নির্ধারিত তার মৃত্যু অবশ্যই সেখানে হবে 
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১৪. বুনদার ............. মাতার ইবনে উকামিস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে যমীনে আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার মৃত্যু নির্ধারণ করেন, তিনি তার জন্য সেখানে গমনের 
প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। এ বিষয়ে আবু আযযা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


হাদীসটি হাসান গরীব । নবী কারীম গ্রহ্রঃ থেকে মাতার ইবনে উকামিস রাযি, এর বরাতে এ হাদীসটি ছাড়া আর 


কোন হাদীস বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই । মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ. সুফইয়ান রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত 
আছে। 
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১৫. আহমাদ ইবনে মানী' ও আলী ইবনে হুজর রহ. আবূ আযযা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দার জন্য যখন আল্লাহ তা'আলা কোন যমীনে মৃত্যুর ফায়ছালা করেন, 
তখন সেখানের জন্য তার একটা প্রয়োজন তিনি সৃষ্টি করে দেন। এ হাদীসটি সহীহ। 
আবূ আযযা রাষি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্ধ্য পেয়েছেন। তীর নাম হল ইয়াসার ইবনে 
আবদ রাযি. ৷ রাবী আবুল মালীহ ইবনে উসামা রহ. এর নাম হল আমির ইবনে উসামা ইবনে উমায়র হুযালী। 
সহজ তাহক্ীক ও তাশলীহ্‌, 
১4৩০৪ ০ পি ই মাতার ইবনে উকামিস। তিনি কুফার অধিবাসী । এই একটি মাত্র হাদীস তার থেকে 
বর্ণিত। তাবরানী বলেন, দি এ ব্যাপারে মতভেদ আছে । তবে ইবনে হিব্বান এর তাহকীক মতে 


তিনি একজন সাহাবী ছিল । ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর দেন, আমি জানি না, 
তিনি সাহাবী কিনা! (তোহফাহ) 
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অনুচ্ছেদ £ ১২. বাঁড়-ঝুঁক বা উষধ কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না 
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১৬. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযৃমী .......... ইবনে আবু খিযামা তার পিতা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আপনি কি মনে করেন, এই ঝাড়-ফুঁক যা 
আমরা করাই, ওষধ যা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, পরহেয আত্মরক্ষা) যার মাধ্যমে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি, 
এ গুলি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরের কিছু প্রতিহত করতে পারে ? তিনি বললেন, এ-ও আল্লাহর তাকদীরের 

অন্তর্গত। 

যুহরীর রিওয়ায়াত ছাড়া এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই! একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুফইয়ান যুহরী 


-আবূ খিযামা তার পিতা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিকতর সহীহ । একাধিক রাবী যুহরী- আবূ খিযামা 
-তার পিতা রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

সহজ ভাহব্কীক ও তাম্পল্লীহ্‌ 

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, তাকদীর কখনও কার্যকারণের পৃথিবীর নিয়ম-নীতির 

অন্তরায় নয়। কারণ, তাকদীরের সম্পর্ক হল, সেই সামরিক ব্যবস্থার সাথে যা একবার করে রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বক্তব্যের এটাই তাৎপর্য । যখন তাক কাছে ঝাড়-ফুঁক, ওষধ-পত্তরও 
আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর । 
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১৭. ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা ........ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের দুইটি দল এমন, যাদের ইসলামে কোন হিস্যা নেই, মুরজিআ যারা 
মনে করে বান্দার কুদরত বলতে কিছু নেই এবং আমলে কোন লাভ ক্ষতি নাই; কাদারিয়া যারা মনে করে বান্দার 
কুদরতই সবকিছু এবং তাকদীরকে অস্বীকার করে । 

এ বিষয়ে উমার, ইবনে “আমর ও রাফি' ইবনে খাদীজ রাি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও 
গরীব। মুহাম্মদ ইবনে রাফি' -মুহাম্মদ ইবনে বিশ্র -সালাম ইবনে আবু আমরা -ইকরিমা -ইবনে আব্বাস রাযি. 
সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে রাফি অন্য সনদে আলী ইবনে 
নিযার -নিযার -ইকরিমা রহ. -ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। 

সহজ তাহকীক ও তাশক্রীহ্‌ 

মুরজিয়া ৯১০] এ সম্পর্কে ইবনুল মালিক বলেন- 
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অর্থাৎ 2৯, শব্দটি * ৯১3 মাসদার থেকে উৎকলিত। (অর্থ- স্থগিত করা, বিলম্বিত করা, অবকাশ দেওয়া) 

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হল, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব থেবেই নির্ধারিত এবং বান্দার ক্রিয়া-কলাপ তাদের 

নিজের ইচ্ছাধীন নয় । আর ঈমান.থাকলে যেমন কোন গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় না, তেমনি কুফর থাকলে কোন 

ইবাদত দ্বারা কোন লাভ হয় না। (অর্থাৎ নাজাতের জন্য ঈমান যথেষ্ট । ইবাদতের কোন উপকারিতা নেই, গুনাহেও 
কোন ক্ষতি নেই) 

কেউ কেউ বলেন, মুরজিয়া দ্বারা আসলে জাবরিয়্যা (2১৯) ফেরকা উদ্দেশ্য । যাদের আকীদা হল, মানুষ পাথর 
ও জড়পদার্থের মত নিস্ত্ীয় বা বাধ্যকর্তা ৷ যাদের নিজ কর্মে কোন ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। 

এদের বিপরীতে হল কাদরিয়া (,£)১৪) সম্প্রদায় । তাদের আকীদা হল, মানুষ যে সব কাজ-কর্ম করে, আল্লাহ 
তা'আলা সেগুলোর শুষ্টা নন। প্রাণীজগতের কারও কোন কাজের অষ্টাও আল্লাহ তা'আলা নন বরং মানুষের এসব 
অর্জন ও সমগ্র প্রাণীজগতের কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কোন হাত ও পরিকল্পনা নেই। তারা মনে করে, মানুষ 
নিজে নিজেই তাদের কাজ করতে সক্ষম। অর্থাৎ কাদরিয়া সম্প্রদায় প্রকারন্তস্তরে তাকদীরকে অস্বীকার করে । 
মুরজিয়া ফেরকার আবির্ভাবের ইতিকথা 

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জুহরা মিসরী বলেছেনঃ কবীরা গুনাহকারী মুমিন কি মুমিন না -এ প্রসঙ্গে যখন বিতর্ক 
চলছিল, তখন খাওয়ায়িজ ফেরকা বলেছিল, এরপ ব্যক্তি কাফের । মু'তায়িলারা বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি ঈমানদারই 
নয়। অর্থাৎ তারা এরপ ব্যক্তিকে মুমিন নয় মুসলিম বলত । হাসান বসরী রহ. এবং একদল তাবেঈ বলেছিল, এরূপ 
ব্যক্তি মুনাফিকের শামিল । জমৃহুরে উম্মত বলেছিল, এমন ব্যক্তি মুমিন তবে গুনাহগার । আল্লাহ চাইলে নিজ দয়ায় 
ক্ষমা করে দিবেন কিংবা কৃত গুনাহর শাস্তি দিবেন। এই বিতর্কের মাঝে মুরজিয়া নামক ফেরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে । 
তারা দাবী করে বসে যে, ঈমান হল ১৮45 )1,| তথা মুখের স্বীকৃতির নাম । সুতরাং ইবাদত করা ও গুনাহ করা 
ঈমানের কোন বিষয় নয় যে, তা না থাকলে মুল ঈমান থাকবে না । আল মিলাল ওয়ান্নিহাল গ্রন্থের বর্ণনা মতে মুরজিয়া 
আকীদা-বিশ্বাসের প্রথম প্রবক্তা হল হাসান ইবনে মুহাম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তি। 
মুরজিয়াদের মৌলিক আরও কিছু মতাদর্শ 

১. নারীগণ বাগানের ফুলের মত। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে, বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। 

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে তার নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এটা অবশ্য মুরজিয়াদের মধ্য 

থেকে উবায়দিয়া দলের কথা 
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কাদরিয়া 

এদের মতাদর্শ সম্পর্ক বলা হয়েছে_ 
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অর্থাৎ এরা তাকদীরে অবিশ্বাসী ৷ এদের বক্তব্য হল, বান্দার সকল কর্ম-কাণ্ডের স্রষ্টা বান্দা নিজেই ৷ সবকিছু বান্দার 
নিজস্ব শক্তি ও সামর্থের বলে হয় । আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার কোন ভূমিকা এখানে নেই । আর এরা তাকদীর সম্পর্কে 
বেশি আলোচনা করে বিধায় এদেরকে কাদরিয়া বলা হয়। 

ইমাম আবু জুহরা বলেছেনঃ এ সম্প্রদায়কে “কাদরিয়া নামে অভিহিত করায় অনেকে এঁতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ 
করেছেন। কেননা তারা তো “কদর'কে অস্বীকার করে, তাহলে তারাই আবার “কাদরিয়া” হল কি করে? 
কাদরিয়া উৎপত্তি ও ইতিকথা 

এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটে সাহাবায়ে কিরামের শেষ যুগে, খোলাফায়ে রাশেদার শেষ আমলে উমাইয়া 
শাসনামলের প্রথম দিকে । ফতহুল মুলহিম রচয়িতা লিখেছেন, কথিত আছে, কা'বা শরীফে আগুন লাগাকে কেন্দ্র 
করে সর্বপ্রথম এ ফিতনার সূচনা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে- 4411 ১৪: ০২৮ অর্থাৎ “এটা আল্লাহর 
ইচ্ছায় কদর অনুসারে হয়েছে।' তখন অন্যজন বলে উঠলো- 1) *.)| ১২ ০ অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ পরিকল্পনা 
নিতে পারেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাদরিয়া মতবাদটি ছড়িয়ে পড়ে । অথচ খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কোন 
ব্যক্তিই তাকদীরকে অস্বীকার করত না। আন্রামা তৃফী লিখেছেন, কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভাবকের নাম (৩৯৮৮) 
সৃসান। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেনঃ বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইরাকে এমতবাদের সূচনা 
করে । অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত এ লোকটির নাম হল (৯...) সীসওয়াইহ। 
তাদের আরো কতিপয় মতাদর্শ 
১. আল্লাহ তা'আলার £1)| ০৮ বা অনাদি গুনাবলী যথা ইলম, কুদরত, হায়াত, শ্রবন, দর্শন ইত্যাদি বলতে কিছু 

নেই। 
২. আল্লাহ তা'আলার কালাম ৪৬:১০ তথা সৃষ্ট এবং ৬১ তথা নশ্বর । 
৩. তারা মে'রাজকে এবং 3.৮ ১৫ তথা আলাসতু দিবসের অঙ্গিকারকে অস্বীকার করে । 
৪. তারা জানাযার নামাযের ৬,৯৯১ তথা আবশ্যকতা অস্বীকার করে। 
জাবরিয়া 

এরা কাদরিয়া দলের সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ জাবরিয়া দলের প্রধান মতাদর্শ হল, যা কিছু ঘটছে সবকিছু 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আগ থেকেই নির্ধারিত এবং সে নির্ধারণ অনুযায়ী সবকিছু হয় । এক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার কোন 
দখল নেই। বান্দার ক্রিয়াকলাপই প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কর্ম বান্দা পাথর ও জড়পদার্থের মত নিষ্ক্রিয় বা বাধ্যকতা। 
বান্দার নিজ কর্মে কোন ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। বিধায় সাওয়াব বা শাস্তি কোন কিছুরেই অধিকারী হবে না। কেউ কেউ 
এসব সম্প্রদায় সম্পর্কে শরী “আতের হুকুম 

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এরা ইসলাম থেকে খারিজ । সুতরাং এরা কাফির । আব্দুল্লাহ 
ইবনে মুবারক বলেনঃ আল দাউদী, ওরাকী হাফছ ইবনে গিয়াস, আবু ইসহাক আল ফাযারী, হুশায়ন, হাফছ ইবনে 
ইবনে আছিম এ মতই পোষণ করেছেন। (ইকফারুল মুলহিদীন) 
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কেউ কেউ বলেন, কাদরিয়াদের মধ্যে যারা পরবর্তী সময়ের (১৮৮৮০) কাদরিয়া, তাদেরকে সরাসরি কাফির 
অভিহিত করা ঠিক হবে না। তবে প্রথম যুগের (১-৮৮১-.২) কাদরিয়া যে কাফির, এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ 
নেই। আবার দুটি দিককে যথাযথ অক্ষণ্র রেখে কেউ কেউ এদের সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন। 
দুটি দিক হল 
১. আকীদা ও আমলের বিদআত একটি জঘন্য অন্যায়, নিঃসন্দেহে এটি একটি নিন্দিত নতুন বিষয়ের অনুসারী 

বিদ“আতী। 
২. যারা তাদেরকে কাফের বলেছেন, তাদেরকে মতকে উপেক্ষা না করা । এ দুটি বিষয়কে অক্ষুণ্ন রাখার এবং মর্যাদা 
শ্রেয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। 


টিনের ৩ 
রিল (উপরের সাথে সশ্শ্রীষ্ট) 
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নিক 01858 
১৮. আবূ হুরাইরা মুহাম্মদ ইবনে ফিরাস বাসরী ............. মুতার্রিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর তার পিতা 
আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম এর্তুঃ বলেছেন, আদম সন্তানের রূপক আকৃতির সাথে তার পাশে 


নিরানব্বই ধরনের মৃত্যু ঘটার মত আপদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি সে এ আপদগুলি অতিক্রম করে যায় তবে সে 
জ্রায় নিপতিত হয়। শেষে সে মৃত্যু বরণ করবে। 

এ হাদীসটি হাসান সহীহ । এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। রাবী আবুল আওওয়াম হল, 
ইমরান আল কাত্তান রহ. | 

সহজ তাহকীক ও তাশল্রীহ 

প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিগতভাবে বিপদাপদ মানুষের সঙ্গে লেগেই থাকে । মানুষ এসব বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে 
পারে না। আর কখনও যদি পৃথক হতে পারেও অবশেষে এমন এক রোগ তাকে এসে ধরে যার কোন চিকিৎসা 
নেই। অর্থাৎ, বার্ধক্য । 

মোটকথা, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা আর কাফেরদের জন্য বেহেশতের বাগিচার মত, তাই * ৮০ এবং 
১4 উপর সত্তুষ্ট থাকাটাই মুমিনের জন্য শ্রেয় । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪০৪ 
+% -০ ০৮০19 ০৮৪০৭। ৬০৬৮৭ ৮৪ 
অনুচ্ছেদ £ ১৫. আল্লাহর ফায়সালার উপর সম্ুষ্ট থাকা 
৩৮৬৫ ০০ আশীপি এ তই পপ ০৮ ঠা 5 ১20৮-১০-৮০ ৮০১৮ 
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১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ............ সা'দ রাধি. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌ যা ফায়সালা করে রেখেছেন, তাতে সত্ভুষ্ট থাকাতেই হল আদম-সন্তানের নেকবখতী, 
আর আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা ত্যাগ করা হল মানুষের বদবখতী এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর অসত্তুষ্ট থাকাও 
হল তার দুর্ভাগ্য । এ হাদীসটি গারীব। মুহাম্মদ ইবনে আবু হুমায়দ -এর সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা 
নেই। আর তাকে হাম্মাদ ইবনে আবু হুমায়দও বলা হয়। তিনি হল আবূ ইবরাহীম মাদীনী ৷ হাদীস বিশেষজ্ঞগণের 
মতে তিনি শক্তিশালী নন। 

সহজ তাহকীক ও তাঁশল্লীহ 

* (০০ এবং ১০০ এর মধ্যে পার্থক্য 
“৮০০৪ এবং ১৪ এর মধ্যে পার্থক্য হল: ৮০০ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফয়সালা করা, হুকুম দেওয়া ইত্যাদি। 
পরিভাষায় ,-০.$ বলা হয়- (1৮) 0153 ১: 7-/৮5০1 51১0 £৪)---:01-51)91 5931 অর্থাৎ 
অনাদিতে স্ষ্বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যে ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল, তাকেই .- বলে । আর ১১ হল এ 
সর্থক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তব রূপ। 

যেমন প্রথমে একটি ইমারত নির্মানের পরিকল্পনা করা হল, নির্মানের পূর্বে মনে মনে তার একটি কল্প চিত্র তৈরী 
করা হল। তারপর সে অনুযায়ী কাজ করা হল, এখন এ কল্পিত চিত্র হল কাযা আর দ্বিতীয়টি হল কদর । হযরত 
কাসেম নানুতুবী রহ. এর মতে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার নাম কদর আর বিস্তারিত রূপের নাম কাযা । 
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব 

উক্ত হাদীসে প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাযা এবং কদৃরের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব 
সুতরাং বলা যায় যে, আল্লাহ যদি গুনাহ বা কুফরের ফয়সালা করেন, ত তাহলে ৮4৫০1/ ৮৮৬৬৫ 2৮৮) তথা 
গুনাহ-কুফরের উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব অথচা সকলেই একমত যে, 5580152 £০০) তথা কুফরির উপর সত্তুষ্ 
থাকাও কুফরি ৷ 

এর উত্তর হল এখানে বিষয় দুইটি । (এক) *৮. যা মাসদারের অর্থে । অর্থাৎ সৃষ্টি করা, অস্তিত্ববান করা, দ্বিতীয় 
বিষয় “০০9 যা মাফউলের অর্থে । অর্থাৎ সৃষ্টিকৃত, অস্তিত্বে আনা হয়েছে এমন বস্তু প্রথম বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর 
সাথে এবং তার উপর সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে * ০? £৮) যা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় বিষয়ের সম্পর্ক বান্দার সাথে, 
যা কুফরি । সুতরাং ০৫৫৫ £০ও কুফরি 
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অনুচ্ছেদ ৪ ১৬. (পূর্বসূত্রেট 
মালি 
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১ ০৭ শিপ শীশীলা ৮৯৩ ১9 ৩5 শেক ৬০৮ ৬০৮ রিভার 
২০. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার .....১..০, নাফি' রাধি. থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমার রাযি. এর কাছে এক ব্যক্তি এসে 
বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন । তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি যে, সে ব্যক্তি বিদআতী । 
সুতরাং সে যদি (বাস্তবেই) বিদআতী হয়ে থাকে তবে আমার পক্ষ খেকে তাকে সালাম দিবে না। কেননা আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি । আমার এই উম্মতের কাদরিয়া আকীদা পোষণকারীদের 
মধ্যে ঘটবে ভূমি ধ্বস বা চেহারা বিকৃতি বা প্রস্তর নিক্ষেপ। 
এ হাদীসটি হাসান সাহীহ গরীব । আবু সাখর রহ. এর নাম হল হুমায়দ ইবনে যিয়াদ। নন 
উ্র৩০০০৮ ৪৩০১৪ পিএ ০০ ৯০৮০৪ এ 22255 10555 
- ১80৩৩4401৪5 4930 ৮ ০৬ এ ৪৪০৮৪: প্র রি 20152528 
২১. কুতাইবা ............, ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
আমার উম্মতের মধ্যে যদি ভূমি ধ্বস ও চেহারা বিকৃতি ঘটবে । আর এটা হবে তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যে । 
সহজ তাহকীক ও তাশর্ীহ 
এ ধরনের হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, ফাসিক ও বিদ'আতীর সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়, 
বরং সুন্নাত নয় । এর হেমত হল, ফাসিক ও বিদ“আতী যেন সতর্ক হয়ে যায় এবং তাদের কার্যকলাপ থেকে ফিরে 
আসে। এ উদ্দেশ্যে তাদের সাক্ষাত বর্জন ও জায়িয। 
একটি বিরোধ ও তার সমাধান 
বিরোধ হল, অপর হাদীসে এসেছে, আমার উম্মতের মধ্যে অন্যান্য উম্মতের মত ভূমিধ্বস ও চেহারাবিকৃতি ঘটবে না। 
অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা এগুলো সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উনার নর িওেছে 
এর উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া হয়। যথা- 
১. ৮১ এর হাদীস আসল । আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস সতর্কবানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
২. ব্যাপক আকারে ভূমিধ্বস ও চেহারাবিকৃতি ঘটবে না। অবশ্য বিশেষ করে তাকদীর অস্বীকারকারীদের ঘটানো 
হবে। 
৩. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস ৮৮০ এবং *1)৮ হিসাবে এসেছে, অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস ও 
অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটবে না। 
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২২. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা ........ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সালীম রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
একবার মক্কায় এলাম । সেখানে “আতা ইবনে আবু রাবাহ রহ. এর সঙ্গে দেখা করলাম । তাকে বললাম, হে আবু 
মুহাম্মদ, বাসরাবাসীরা তো তাকদীরের অস্বীকৃতিমূলক কথা বলে । তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! তুমি কি কুরআন 
তিলাওয়াত কর ? আমি বললাম, হ্যা । তিনি বললেন, সূরা আয্-যুখরুফ তিলাওয়াত কর তো। আমি তিলাওয়াত 
করলাম । 

(43-0৮-5012 2৫ 20- 3547-40-64 ০5৮5 1517122 0 25155217 ্ৈ 

৪৬৮ 

হা-মীম, কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে 
পার। তা রয়েছে আমার কাছে উম্মুল কিতাবে, এ তো মহান, জ্ঞানগর্ভ। (৪৩ £ ১-৪) 

তিনি বললেন, উম্মুল কিতাব কি তা জান ? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন । তিনি বললেন, 
এ হল একটি মহাগ্রন্থ, আকাশ সৃষ্টির ও পূর্বে এবং যমীন সৃষ্টিরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। 
এতে আছে ফির“আওন জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত । এতে আছে, ২5১০144০455 আবূ লাহেবের দুটি হাত 
ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও । 

পুত্র ওয়ালীদ রহ. এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম । তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৃত্যুর সময় তোমার পিতা কি 
ওয়াসীয়াত করেছিল ? তিনি বললেন, তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন । বললেন, হে প্রিয় বস! আল্লাহকে ভয় করবে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪০৭ 

জেনে রাখবে যতক্ষণ না আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ সব কিছুর উপর ঈমান আনবে 

ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কখনও আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারবে না। তাছাড়া অন্য কোন অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় 

তবে জাহান্নামে দাখেল হতে হবে । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ 
তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর একে নির্দেশ দিলেন, লিখ! সে বলল, কি লিখব ? তিনি বললেন, যা 
হয়েছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা হবে সব তাকদীর লিখ । এ হাদীসটি এ সূত্রে গারীব ৷ 

সহজ তাহক্কীক ও তাশব্ীহ্‌ 

05) 121 2৮৮ $ আতা ইবনে আবি রাবাহ কুরাইশী রহ. কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ । (আবু বারাবের নাম 
আসলাম। কুরাইশদের আযাদকৃত গোলাম ।) মক্কার প্রখ্যাত তাবিঈ এবং শীর্বস্থানীয় ফকীহ ছিল। ইমাম আওযায়ী 
রহ. বলেন, হযরত আতা এমনভাবে ইনতিকাল করেছেন যে, সকল মানুষ তীর প্রতি সন্তুষ্ট । হযরত আতা ছিল 
হাবশী নিগ্নো । মাথার চুল ছিল কৌকড়ানো । রঙ ছিল কালো । নাক ছিল চেপ্টা ৷ হাত ছিল লুলা। চোখ ছিল কানা 
এবং পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। সালঅমা ইবনে কুহাইল বলেন, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম হাসিল 
করেছেন। এ মহৎ গুণের অধিকারী তিন ব্যক্তি ব্যতীত আমি কাউকে দেখতে পাইনি । তারা হল, হযরত আতা, 
তাউস ও মুজাহিদ । তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. আবু সাঈদ রাযি. আবু হুরাইরা রাযি. সহ বহু সাহাবী থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন । অতঃপর তিনি ১১৪ সালে ৮৮ বছর বয়সে 
ইন্তেকাল করেন। 

০/-4৪০| £1 $ অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ। এটাকে উন্মুল কিতাব বলার কারণ হল, এটি সব কিতাবের মূল। যেমন 
মা সকল সন্তানের মূল হয়ে থাকে। 

(0 £1)। 05 ৬ ৫318 সর্বপ্রথম মাখলুক কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। 
এর সামঞ্জস্যবিধান হল, সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী, তারপর পানি, তারপর আরশ, তারপর কলম, তারপর দোয়াত, 
অতঃপর অবশিষ্ট ৃষ্টি। বস্তুতঃ নূরে মুহাম্মদী অথবা রহে মুহাম্মদী সর্বপ্রথম মাখলুক। অবশিষ্ট জিনিসগুলো প্রথম 
মাখলুক হওয়া হল .৮১-:(তথা আপেক্ষিক হিসাবে । এজন্য এক হাদীসে এসেছে এ+ 501 ৬ 1 
আরেক হাদীসে এসেছে- ৮:০%4)| $414 ৮০39 মিশকাত ১/১৬৭) 


টি 


21616475251 ৯ 541 4102০ 7৮ (৮ 
425 নি পাও 5 ভি পল ফু 445 


৪ চি টি হানি 48555459453 তির 
চিক ৪ 295 


2222 তি ০ ই 
রিনার নেবো আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাষি. থেকে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্শ 

হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর তাকদীর নির্ধারণ করেছেন । এ হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব । ছিল 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছোনী) - ৪০৮ 
১০২৩০ ৫৮5 ০১০৮7 ০ 2 2৯১৯১) ৮ এ ০ ১৪ ১০ 


৮:৮৯ ০৫ ০ এ১টপিদী ততই ০ আহ ০ সি ০৮ শন ০৪ ১০০ ০৪ ৫০৪৪) 
52877454725 553179575৮82 ই 0010551125854-৯87 *০ 
১০০ (১০০৪0551৯৮5 ০60. ৮৮৮০০৮18358 ৮৯৮৯১ ৮ ১৮৭ এ ০১ 29) 


(ক উপ 9 2 পাট 221 


২৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনে আলা ও মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার .......... আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত যে. 
কুরাইশ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এল । তারা তাকদীর নিয়ে বিতপ্তা করছিল । 
তখন এ আয়াত নাযিল হয়। ৃ 

- ১০৮: ১৮০০৯ ৈিএ্ট 01 লী শট 9535 ৮৯0৯১ ৮৪ ০০১। ৬৪ ৬১৮ ৪৩ 
যে দিন এদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে (সে দিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ 
লও । আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট তাকদীরে । (সূরা কামার $ ৪৮, ৪৯)। এ হাদীসটি হাসান_সহীহ। 
সহজ তাহককীক ও তাশব্রীহ 
৬১৮ ১ ৬৯ 401 £ হযরত ইবনে উমরের উদ্দেশ্য ছিল, যার পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছাচ্ছো, 
তার ব্যাপারে আমি শুনেছি যে, সে তাকদীরকে অস্বীকার করে । আর এটা তো জঘন্যতর বিদ'আত । তাই তার 
সালাম আমার নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই । কেননা আমাদরেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে. বিদ“আতীদের 
সাথে সম্পর্ক যেন না থাকে। 

এ ধরনের হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, ফাসিক ব্যক্তি সালাম দিলে সেই সালামের উত্তর নেওয়া 

জায়িয নয়। যেন এতে তার বোধদয় হয় এবং গুনাহ ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হয় । এমনকি এ নিয়ত থাকলে, 

প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দেওয়াও জায়ি আছে। ও 
2১০01 2451 55 £ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় --৮১-]| ০১৮৪০ “101 ৬24 এসেছে শাহ ওলী উল্লাহ 

মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পরিমাণ আদি থেকেই সুপরিজ্ঞাত। বর্ণিত আছে, 

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল সৃষ্টির সংখ্যা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং তার 
আদি অনুগ্রহ মোতাবেক সকল সৃষ্ট বস্তুকে আরশের অস্তিত্বের আওতায় সন্নিবেশিত করেছেন । যেখানে তিনি সব 
কিছুর নমুনা সৃষ্টি করেছেন। শরী“আতের পরিভাষায় সেটাকে বলা হয় যিক্র। যেমন সেখানে তিনি মুহাম্মদ সঃ 
নমুনা করে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাকে অমুক সময়ে মানবজাতির নিকট প্রেরণ করা হবে এবং তিনি 
তাদেরকে খোদায়ী বিধান অবহিত করবেন । তাছাড়া আবু লাহাব তাকে অস্বীকার করবে এবং তার পাপ তাকে 
দুনিয়াতেই গ্রেফতার করবে আখেরাতে তাকে আগুন ঘিরে রাখবে ইত্যাদি । তখনই সেখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। 
ঠিক এভাবেই পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের প্রতিটি ব্যাপার সেখানে নির্ধারিত হয়ে আছে। আর সে কারণেই তা 
সেভাবেই ঘটে থাকে । বিষয়টিকে আমরা আমাদের 2.৯ ০০ এর অনুরূপ অনুমান করে নিতে পারি। যেমন 
আদামের ধারণা যে, দেয়ালের উপর রাখা কাণ্ঠটি স্থির হয়ে থাকার সুযোগ না থাকায় ফসকে পড়েছে। ভূমির উপর 
রাখলে তা ফসকে পড়ত না। এটিও তেমনি ব্যাপার । (হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ) 


১০) ৩1১৮2 রিকি ৩। 5 $ কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা নির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ করা উদ্দেশ্য 
নয় বরং দীর্ঘ সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । ইমাম নববী বলেন, “পঞ্চাশ হাজার বছর' দ্বারা উদ্দেশ্য যে, লওহে 
মাহফুযে লিখতে এত সময়ে লেগেছে । মূল তাকদীর তো অনাদিকাল থেকেই আছে । যার কোন শুরু নেই। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪০৯ 
১২৪| ০০1১%| 
1 -৮79 4515441 পতি 400 4১০০৪ 
সহজ তাহক্কীক ও তাশক্লীহ্‌ 
4.5 শব্দটি 2.9 এর বহুবচন। তার আভিধানিক অর্থ স্বর্ণকে আগুনে উত্তপ্ত করে ভেজাল-নির্ভেজাল যাচাই করা . 
আল্লামা তাকী উসমানী যিকর ও ফিক্র নামক গ্রন্থে লিখেন- 

“ফিতনা' আরবী শব্দ। তার মূল আভিধানিক অর্থ স্বর্ণকে আগুনে উত্তপ্ত করে ভেজাল নির্ভেজাল যাচাই করা । এ কাজ 
দ্বারা যেহেতু স্বর্ণকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য হয়ে তাকে, তাই প্রত্যেক পরীক্ষাকে ফেতনা বলা হয়ে থাকে । কোনো 
মন্দকাজ যুগের ফ্যাশন হয়ে গেলে সেও একটি “ফিতনা” কারণ এটিও মানুষের পরীক্ষার বস্তু যে, সে যুগের 
ফ্যাশনের মুখে আত্মসম্পন করে, নাকি তার প্রকৃত মন্দের দিক উপলব্ধি করে নিজেকে তা রক্ষা করে চলে । যখন 
কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ নজরকাড়া দলীল-প্রমাণের স্বর্ণ-প্রলেপ লাগিয়ে সমাজে বিস্তার লাভ করে তখন সেটিও একটি 
“ফিতনা” হয়ে থাকে । কারণ এর মধ্যে মানুষের কঠিন পরীক্ষা থাকে যে, সেকি বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে হয়ে 
সত্যকে পরিত্যাক্ত করে বসে, নাকি গোমরাহীর গভীরে পৌঁছে তার মোকাবেলা করে | যখন মানুষের মধ্যে বর্ণ 
ও বংশের ভিত্তিতে পরস্পর রক্তারক্তি আরন্ত হয় তখন এটিও বড় ধরণের একটি.“ফিতনা" । এতে মানুষের জন্য 
এই পরীক্ষা রয়েছে যে, সে অন্যায়ভাবে নিজের বংশ নিজের ভাষাভাষী এবং নিজের আপন জনের সঙ্গে থাকে, 
নাকি সত্যকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করে নিজের সঠিক অবস্থানে অবিচল থাকে। 

আল্লামা তাকী উসমানীর উক্ত বক্তব্যের অনুকূলে আমরা আরবী ভাষার ব্যবহারও দেখতে পাই। যথা বলা হয়ে থাকে- 

-৮]| ৮)| 9৮21 (০৮ ০১) ৮ বিভ্রান্ত করলো । পরীক্ষা করলো। 
১ /০-৪ ফিতনার শিকার হয়ে সম্পদ বা জআন-বুদ্ধি হারালো । ৯১151 (5) ০০ সোনা 
গলিয়ে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করলো । 

মিসবাহুল লোগাতে রয়েছে ১ (0 2৮০) অর্থ পরীক্ষা ও যাচাই, সিফা, শাস্তি, অসুস্থতা, উন্মাদনা । কুফরী ও 
পথত্রষ্টতা, অপদস্থৃতা, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ৷ মতানৈক্য ও যুদ্ধ বিধ্রহ। 

এখানে ৬-%/| ০১৮-$ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ৯:৮২বর্ণনা করেছেন 


৯০০০ 


কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত ফিতনাসমূহ ও বড় বড় ঘটনাসমূহ সম্পর্কে! এসব হাদীসের মাধ্যমে রাসূল রঃ 
উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং ফেতনা থেকে বাচার কর্মকৌশলও উল্লেখ করেছেন । 
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১. আহমাদ ইবনে 'আবদা যাববী হারের আবু উসামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফ রহ. থেকে বর্ণিত যে, উসমান 
ইবনে আফফান রাযি. যখন (বিদ্রোহীদের দ্বারা) ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন একদিন উকি মেরে বলেছিলেনঃ 
তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান না রাসূলুল্লাহ হব বলেছেনঃ এই তিন কারণের একটি 

ছাড়া মুসলিম ব্যক্তির খুন হালাল নয়- বিবাহিত হয়েও যদি যিনা করে বা ইসলাম গ্রহণের পর যদি মুরতাদ হয়ে যায় 
বা অন্যায়ভাবে যদি কাউকে হত্যা করে আর সে জন্য তাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহর কসম জাহেলী যুগে এবং 
ইসলামের পরও কখনো আমি যিনায় লিপ্ত হইনি, রাসূলুল্লাহ ৪ এর হাতে বায়'আতের পর থেকে কখনও মুরতাদ 
হইনি আর আন্রাহ তাআলা যে প্রাণ -বধ হারাম করেছেন তা ও আমি হত্যা করিনি । সুকরাং কি কারণে তোমরা 
আমাকে হত্যা করতে চাও ? 
এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আইশাও ইবনে “আব্বাস রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । এ হাদীসটি হাসান। 
হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এ হাদীসটিকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. এর বরাতে মারফূ“রূপে বর্ণনা করেছেন। 
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ রহ. ও এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত 
করেছেন। কিন্তু তারা মারফৃ' করেননি, মাওকৃফ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন । “উসমান রাযি. -নবী কারীম হ্্ঃ থেকে 
একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহবকীক ও তাশবীহ্‌ 

1 (4 এর দ্বারা ওই দিন উদ্দেশ্য যে দিন বিক্ষোভকারীরা হযরত উসমান রাযি২. এর গৃহ অবরোধ করে 
রাখে । সেদিন হযরত উসমান রাষি, নিজ গৃহের ছাদে উঠে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন। 
০৪) 4445) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সন্ত্েও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ইমাম কুদুরী বলেন, রজমের 
ক্ষেত্রে 'মোহছান' হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীন হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং বিশুদ্ধ বিবাহ সম্পন্ন করার 
পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে এমন হওয়া । 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়াযন্ত্র এবং হযরত উসমান রাধি. এর শাহাদাত 

আবদুল্লাহ ইবনে সারা ছিলো ইবনে সাওদা নামে পরিচিত । সে ছিলে সানআ শহরের অধিবাসী একজন ইয়াহুদী । 
হযরত উসমান গণী রাযি. এর খেলাফতকালে সে যখন লক্ষ্য করলো যে, মুসলমানগণ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে 
উঠেছে এবং মুসলিম উম্মাহ এখন বিশ্বের বিরাট দিখজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে মদীনা শরীফ এসে 
বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মুসলমানদের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গেলো যে, তার মনের কথার কেউই 
জানতে পারলো না। এ সুযোগে সে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ আবিষ্কার করলো এবং তা ভালোভাবে 
যাঁচাই করে নিলো । তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে কিকি কৌশল অবলম্বন করা যায় বা কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে 
সম্পর্কে খুব চিন্তা-গবেষণা করলো । ওই সময় বসরায় হাকীম ইবনে জাবালা নামক এক ব্যক্তি বাস করতো ৷ সে তার 
পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেছিলো যে, সে কোনো একটি ইসলামী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
সুযোগ মত জিম্মীদের উপর লুট পাট চালাতো । তার এ দুষ্কর্মের সংবাদ শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান রাযি. এর কানে 
গিয়েও পৌছে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪১১ 

খলীফা উসমান রাযি. বসরার গভর্ণরকে লখলেন যে, 'হাকীম ইবনে জাবাল.": বসরায় অভ্যন্তরে নযরবন্দী করে 
রাখ এবং কখনো শহরের বাইরে যেতে দিও না।" কাজেই হাকীম ইবনে জাবালকে বসরাতে নযরবন্দী করে রাখা 
হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে সারা হাকীম ইবনে জাবালার অবস্থাদি শুনে মদীনা শরীফ থেকে সোজা বসরাতে চলে যায়। 
সেখানে সে হাকীম ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির ঘরে অবস্থান করে হাকীম ইবনে জাবালা এবং তার মাধ্যমে 
তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ও মুসলমানগণের ধ্বংস সাধনের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা 
তৈরী করে। ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে নিজেকে মুসলমানদের বন্ধু এভং রাসূল পরিবারের একান্ত মঙ্গলকামী বলে 
যাহির করতো এবং অত্যন্ত সুক্সকথার মার-প্টাচে নিজের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা ও আকাইদ বিশ্বাস সাধারণ্যে প্রচার 
করতো । সে কখনো বলতো, মুসলমানগণই বলে বেড়ায়, দুনিয়ায় হযরত ঈসা আ. পুনরায় আবির্ভত হবেন, কিন্তু 
তারা একতা ভাবতে আশ্চর্যবোধ করে যে, হযরত মুহান্মদস- ও দুনিয়ার পুনরাবিষূূত হবেন। সে জনসাধারণের 
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“যিনি কুরআনকে তোমার জন্য করেছেন বিধান তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে” 

-এ আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে এ আকীদা বিশ্বাসে টেনে আনার চেষ্টা করে যে, অবশ্যই অবশ্যই 
হযরত মুহাম্মদ্ক২দুনিয়াতে পুনরাবিরত হবেন। অনেক বোকা লোক তার এ প্রতারণার ইন্দ্রজালে পতিত হয় এবং 
সে ওই বোকাদের নিয়ে এমন একটি আকীদা দীড় করাবার প্রয়াস পায় যে, প্রথ্যেক নবীরই একজন “খলীফা ও ওসী' 
(প্রতিনিধি) থাকেন । আর মুহাম্মদ 2্২এর ওসী হযরত আলী রাধি. ৷ হযরত মুহাম্মদ গু যেমন 'খাতুমুল আম্বিয়া" 
(শেষ নবী) ঠিক হযরত আলী রাযি.ও তেমনি 'খাতুল আওসিয়া' শেষ ওসী ৷ তারপর সে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে 
যে, রাসূলুল্লাহ সঃ এর পর মুসলমানরা হযরত আলী রাযি. ব্যতীত অন্যকে খলীফা বানিয়ে আলীর) অধিকার খর্ব 
করেছে। কাজেই, এখন সকলেরই উচিত হযরত আলী রাযি. কে সাহায্য করা এভং বর্তমান খলীফাকে হত্যা করা 
অথবা পদচ্যুত করে হযরত আলীকেই খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত করা । আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা অনেক ভাবনা-চিন্তার 
পর এসব পরিবল্পনা তৈরী করেই মদীনা শরীফ থেকে বসরায় এসে ছিলো । এখানে সে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে 
এবং যথাযথভাবে তার ওইসব বদ আকীদা ও কুবিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে। 

ক্রমে ক্রমে এ ফেতনার খবর যখন বসরার গভর্ণর আব্দুল্লাহ ইবনে আমারের কানে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো এবং কেন এসেছো ? 
আবদুল্লাহ ইবনে সারা উত্তর দিলো ঃ আমি ইহুদী ধর্মের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে শাঙ্কত সুন্দর ধর্ম ইসলামের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি এখানে আপনার একজন মুসলিম প্রজা হিসাবে বসবাস করতে চাই । আব্দুল্লাহ ইবনে 
আমের বলেনঃ আমি তোমার হালচাল ও কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার তো মনে হয়, তুমি একজন ইহুদী 
হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা, বিভ্রান্তি ও ফাটল সৃষ্টি করতে চাও। আব্ুন্নাহ ইবনে আমেরের মুখে একথা 
শুনে সুচতুর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা বুঝতে পারলো, এখন আর বসরাতে অবস্থান করা তার জন্য নিরাপদ নয় । তাই সে 
তার একান্ত বিশ্বস্ত লোকদেরকে তার দলের আদর্শ ও কর্মপ্রদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে বসরা থেকে কৃফায় চলে গেলো । 
কৃফাতে পূর্ব থেকে তার সমমনা একদল লোক ছিলো । তাই আবদুল্লাহ সাবা কৃফায় এসে তাদের মাধ্যমে তার অসৎ 
উদ্দেশ্য সফল করার ভালোই সুযোগ পেলো । 

কুফায় এসেই ছদ্মবেশী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নিজেকে সকলের নিকট একজন মুক্তাদী ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিরূপে 
প্রকাশ করে। তাই সাধারণভাবে লোকেরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতে থাকে । কেউ কেউ তার উক্ত 
অনুরক্তে ও পরিপত হয় । যখন কৃফায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার আকীদা বিশ্বাসের চর্চা শুরু হয় তখন সেখানকার গভর্নল 
সাঈদ ইবনে আস রাযি. তাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব করে শাসিয়ে দেন। কুফার বুদ্দিমান ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা 

তাকে একজন সন্দেহজনক লোক বলে মনে করে। এবার আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কুফা থেকে সিরিয়া অভিমুখে 
রওয়ানা হয়। বসরার ন্যায় কৃফায়ও সে তার একদল সাঙগপাঙ্গ রেখে গেলো । কৃপা থেকে সিরিয়ায় তথা দামিশকে 
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£পীচছি সে খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না । তাই শ্রীঘই সেখান থেকে চম্পট দিলো । হযরত উসমান রাযি. এর 
গুতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাব;র শত্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে । আর এক শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য শহরে 
অ-শ্রয়গ্রহণ যেন তার সামনে সাফল্যের এক একটি নতুন ক্ষেত্র ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে লাগলো । সিরিয়া 
থেকে বের হয়ে সোজা মিশরের দিকে চলে গেল । সেখানকার গর্ভণর ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে সা'আদ । মিসর পৌঁছে 
আবদুল্লাহ ইবনে নাৰা তার অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ আরন্ত করলো । এখানে সে তার 
গুপ্ত সং গঠণের একটি পরিপূর্ণ সংবিধান রচনা করলো । তাতে আহলে বাইতে তথা নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা 
ও হযরত আলী রাবি. এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করাকে সাফল্যের সবিশেষ মাধ্যম রূপে গণ্য করা হলো । হযরত 
আব্দন্গহ ইবনে সা'আদ তখন আফ্রিকা, বার্বার, কন্সানটিনোপোল প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার মত অবকাশ তার বড় একটা ছিলো না। 

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মিসর থেকে কৃফা ও বসরার সাঙ্গপাঙ্গনের সাথে পত্রালাপ শুরু করে । পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী উত্থাপিত বিভিন্ট অভিযোগ সম্বলিত পত্রাদি মদীনাবাসীগণের কাছে প্রেরিত হতে থাকে৷ সেই সাথে 
বসরাবাসীগণের কাছে কুফা ও মিসর থেকে, মিসরবাসীদের কাছে বসরা ও কৃফা থেকে এবং কৃফাবাসীদের কাছে 
বসরা, সিসর ও দামিশক থেকে এ মর্মে অনবরত পত্র আসতে থাকে যে, ওই সমস্ত এলাকার গভর্নররা মানুসের উপর 
এতই জুলুম করছিলেন না, তাই প্রত্যেক এলাকার লোকও ধারণা করে বসলো যে, শুধু আমাদের এলাকা ছাড়া অন্য 
সব এলাকায়ই জুলুম-অত্যাচারের স্টীমরোলার চলছে এবং তা সত্তেও উসমান রাযি. উক্ত গভর্ণর কর্মকর্তাদেরকে 
অন্যায়ভাবে তাদের পদে বহাল রাখছেন এবং তাদেরকে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করছেন। প্রত্যেক প্রদেশ এবং 
প্রত্যেক এলাকা থেকে পরিকল্পিতভাবে অনবরত রাজধানী মদীনা শরীফেও পত্র আসছিলো । 

যখন দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে মদীনাতে অনবরত অভিযোগপত্র আসতে থাকে এবং সেখানেও কানাঘুসা শুরু 
হয় তখন মদীনার কিছু সংখ্যক গণ্য-মান্য ব্যক্তি উসমান রাযি. এর সাথে দেকা করে অনুরোধ করেন । যেন তিনি 
তার নিযুক্ত কর্মকর্তঅ ও গভর্ণরদের সম্পর্কে তদন্ত চালান এবং জনসাধারণের অভিযোগসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নেন। উসমান রাযি. কয়েকজন নির্ভরযোগ্য সাহাবাকে বাছাই করে তাদের একেকজনকে একেক প্রদেশে 
পাঠান, যেন তার সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা তদন্ত করে তার কাছে এসে রিপোর্ট প্রদান কেরন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে 
মাসলামা রাধি. কে কৃফায়, উসামা ইবনে যায়দ রাযি. কে বসরায় এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কে সিরিয়ায় 
প্রেরণ করেন । এভাবে প্রত্যেকটি ছোট-বড় প্রদেশে এক একজন তদন্তকারী পাঠানো হয় । 


কিছু দিন পর তারা ফিরে এসে রিপোর্ট দেন যে, তাদের কেউ কোনো এলাকায় কোন গর্ভনর বা কর্মচারীকে 
আপত্তিকর অভিযোগ যোগ্য কোন কিছু করতে দেখেননি । এসব কথা শুনে মদীনাবাসীগণ অনেকটা স্বস্তিলাভ করে। 
কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওই অবস্থা আবার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেমন একটু আগে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, 
পাকাপোক্ত করে নিয়েছিলো । তার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সে এবং তার মুসলিম বেশধারী বিশেষ কয়েকজন 
বন্ধু ব্যতীত আর কেউই অবহিত ছিলো না। ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সে বাহ্যতঃ হুব্ব আলী 
(আলী প্রেম) ও হুব্বে আহলে বাইত (আহলে বায়তের প্রতি প্রেম) কে মাধ্যমে পরিণত করেছিলো । অথচ তার মূল 
উদ্দেশ্য ছিলো সুদূরপ্রসারী ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনেক সরলপ্রাণ মুসলমানই ইবনে সাবার প্রতারণা জালে 
আটকে পড়ে এবং তারই ইঙ্গিতে প্রত্যেকটি স্থানেই হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি 
চলে। প্রত্যেকটি স্থানের ও প্রত্যেকটি দলের লোকেরা এ ব্যাপারে একমত্যে পৌঁছেছিলো যে, উসমান রাষি. কে হয় 
পদচ্যুত, নয়ত হত্যা করতে হবে । তবে অবশেষে ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিসর, কৃফা এভং বসরা থেকে 
বিদ্রোহীদের তিনটি কাফেলা মদীনা অভিমূখে রওয়ানা হয় এবং সকলেই নিজ শহর থেকে বের হওয়ার সময় একথা 
প্রচার করে যে, তারা হজ করতে চলেছে । এভাবে কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর তিনটি শহরের তিনটি 
কাফেলাই পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং একই কাফেলায় রূপান্তরিত হয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয় । 
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এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মদীনা শরীফে অবস্থানরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার লোকেরা 
হযরত আলী রাযি., তালহা রাষি., যুবাইর রা. এবং হই এর বিবিগণের পক্ষ থেকে অনেক চিঠি কূফা, 
বসরা ও মিসরের ওই সমস্ত লোকের কাছে পাঠিয়ে ছিলো, যারা এ মহান ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধার চোখের দেখেন, অথচ 
তখন পর্যন্ত তারা আবদুল্লাহ ইৎনে সাবার ফাদে নিশ্চিতভাবে আটকা পড়েন নি। ওই সমস্ত বানোয়াট চিঠিতে বলা 
হয়েছিলো, যেহেতু হযরত উসমান রাযি. খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন, তাই 
তাকে পদচ্যুত করা একান্ত বাঞ্চনীয়, আর মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে আগামী জিলহজ মাসেই এই অতি প্রয়োজনীয় 
কাজটি সমাধান করা উচিত । বিশেষতর এ ধ্রেক্ষাপটেই এ তিনটি কাফেলা সর্ব প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি এভং হত্যা ও 
রক্তারক্তির উদ্দেশ্য মদীনা শরীফ এসে জড়ো হয়েছিলো । তাদের ধারণা ছিলো, মদীনা শরীফের সব গণ্য-মান্য 
লোকেরাই তো আমাদের পক্ষে রয়েছে। কিন্তু তারা যখন দেখলো, মদীনা শরীফের গন্য-মান্য লোকেরা তাদের এ 
আগমনকে অন্যায় সাব্যস্ত ক-রছে এবং তারা নিজেরাও মদীনাতে কোনো প্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি দেকতে পেলো না, 
তখন তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই বিরোধিতাকে একটি দৃরদর্শিতা মূলক সাময়িক সিদ্ধান্ত বলে মনে করলো এবং 
মিসরের দাঙ্গাবাজরা এ দাবী করে বসলো যে, মিসরের গভর্ণরকে পদচ্যুত করা হোক । পরিস্থিতি বিবেচনা করে 
হযরত আলী রাযি. ও আরো কয়েকজন সাহাবা উসমান রাযি. কে পরামর্শ দেন ঃ 'এ বিক্ষোভকারীরা যে কথার উপর 
যে কথার উপর জিদ ধরেছে তা আপনি পূরণ করে দিন এবং মদীনা শরীফে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করার পূর্বেই ওরা যাতে 
নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়, সেই ব্যবস্থা করুন| তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সা“আদ রাযি. কে আপাততঃ অপসারণ 
করে তার স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাযি. কে নিয়োগ দিন।' 

অতঃপর হযরত উসমান রাযি. একটি লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাযি. কে মিসরের 
আমীর তথা গর্ভনর নিয়োগ করেন৷ এবার হযরত আলী রাষি. বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদেরকে বললেনঃ “যাও, 
এবার তোমাদের দাবী পূরণ হয়েছে ।' ফলে তারা ভালোয় ভালো মদীনা চেড়ে চলে গেলো। কিন্তু পরবর্তী তৃতীয় বা 
চতুর্থ দিনে সকল বিক্ষোভকারী তাকবীর ধ্বনি তুলে মদীনা শরীফে প্রবেশ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত উসমান 
রাযি. এর বাসগৃহ ঘিরে ফেললো । হযরত আলী রাযি. তখন তাদেরকে বললেনঃ তোমরা তো এখান থেকে চলে 
গিয়েছিলে, আবার ফিরে আসলে কেন ? মিসরের বিক্ষোভকারীরা বললোঃ খলীফা উসমান রাযি. আবদুল্লাহ ইবনে 
সা'আদ রাযি. কে লিখিত একটি পত্র তার এক গোলামের মাধ্যমে মিসরে পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে লেখা ছিলো, 
আমরা যখনই মিসর পৌঁছাবো, তখনই যেন আমাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। আমরা পথেই ওই পত্র ধরে 
ফেলেছি এবং তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কৃফা ও বসরার বিক্ষোভকারীরা বললোঃ যেহেতু আমরা আমাদের 
মিসরীয় ভাইদের সুখ ও দুঃখের অংশীদার থাকতে চাই তাই আমরাও তাদের সাথে ফিরে এসেছি। হযরত আলী 
বললেন, আল্লাহর কসম! তা তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়৷ তার মধ্যে তোমাদের নেক নিয়তের কোনো 
সদিচ্ছাই আমি দেখছিনা ৷ অবশেষে হযরত আলী রাযি. বিক্ষোভকারীদেরকে থামাতে না পেরে মদীনা শরীফ থেকে 
“আহজারুয যায়ত' নামক স্থানে চলে যান ।" 

যা হোক, ত্রিশ দিন পর্যন্ত হযরত উসমান রাযি. ঘেরাও অবস্থায়ই মসজিদে এসে নামায আদায় করেন । তারপর 
বিক্ষোভকারীরা তাকে ঘর হতে বের হতে দেয়নি এবং তার ঘরে পানি পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ করে দেয়। হযরত 
ওসমান রাযি. বার বার বলেনঃ তোমরা যে চিঠিকে কেন্দ্র করে আমাকে এভাবে হয়রানি করছ সে চিঠি যে আমি 
লিখেছি তার কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ থাকলে পেশ কর অথবা আমার থেকে কসম নাও । কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তখন 
কোনে যুক্তিপূর্ণ কথাই শুনতে রাজী নয়। ব্যাপক বাড়াবাড়ি শুরু হলো এভং পানির অভাবে তিনি আপন পরিবারসহ 
খীযণ কষ্টের সম্মুখীন হলেন । তখন তিনি ঘরের ছাদের উপর আরাহন করে সকলকে তার ন্যায্য অধিকারের কথা 
স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং নবীজী 22: এর পবিত্র যবান থেকে নিঃসৃত আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটিও স্মরণ করিয়ে 
দিলেন। বিক্ষোভকারীদের উপর তার এ বক্তৃতার কিছুটা প্রভাব পড়ে । ফলে তাদের কেউ কেউ বলতে থাকে, ভাই 
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ওকে চেড়ে দাও এবং ক্ষমা কর । ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার বিশ্বস্ত অনুচর মালিক ইবনে আশতার এসে পড়ে 
এবং বিক্ষোভকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে ঃ খবরদার! এসব কথায় ভুলে গেলে চলবে না। এগুলো প্রতারণা ছ'ডা 
কিছু নয়। এতে ফেঁসে যাওয়ার অর্থ নিজেদেরই সবনাশ ডেকে আনা । তার কথা শুনে লোকেরা আবার ওসমান রাযি. 
এর বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেলো, বিক্ষোভকারীরা যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশ 
থেকে যেসব সেনাবাহিনী আসবে তারা অবশ্যই হযরত ওসমান রাযি. এর সমর্থক এবং আমাদের বিরোধী হবে । তাই 

এ ন্যক্কার জনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত তালহা রাযি. হযরত যুবাইর রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবীগণ ঘরের 
দরজা বন্ধ করে দেন। তারা না ঘর থেকে বের হতেন, না কারো সাথে মেলামেশা করতেন । হযরত ইবনে আব্বাস 
রাঘি. হযরত উসমান রাষি. এর দরজায় দপ্তায়মান থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াল। কিন্তু 
সাথে বিক্ষোভকারীদের রুখে দীড়াল। কিন্তু হযরত ওসমান রাযি. কসমের পর কসম কেটে দিয়ে তাদেরকে লড়াই 
থেকে বিরত রাখেন এবং ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে যান। তিনি তাদেরকে বলেনঃ তোমরা এ বিক্ষোভকারীদের 
মোকাবেলা করো না এবং তাদেরকে হত্যাও করো না। তিনি হাসান ইবনে আলী রাযি. কে নির্দেশ দেনঃ তুমি এখনি 
তোমার পিতার কাছে চলে যাও । মুগীরা ইবনে আখনাস রাযি. কয়েকজন সাথীসহ বিক্ষোভকারীদের এ বাড়াবাড়ি 
মেনে নিতে পারেননি, তিনি সাথীদেরকে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও 
বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। কিন্তু ওসমান রাযি. জোর করে আবু হুরায়রা রাযি. কে ডেকে নিয়ে আসেন 
এবং লড়াই করতে নিষেধ করে দেন। 

বিক্ষোভকারীরা প্রথমে প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে । তারপর সেখান থেকে দেয়াল টপকিয়ে হযরত উসমান রাযি. এর 
ঘরে ঢুকে তার উপর হামলা চালায় । মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সর্বাগ্রে হযরত উসমান রাযি. এর কাছে পৌঁছে এবং 
তার দাড়ি টেনে ধরে রাগতস্করে ভালো-মন্দ কিছু কথা বলে । তখন হযরত ওসমান রাযি. তাকে বলেনঃ তোমার বাবা 
যদি আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তুমি আমার এ বার্ধক্যকে সম্মানের চোখে দেখতে এবং এভাবে আমার দীড়ি 
টেনে ধরতে না। একথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ভীষণভাবে লজ্জিত হন এবং দাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে 
পালিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুক্কৃতিকারীদের আরেকটি দল দেওয়াল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে । কিনানাহ ইবনে বশীর 
নামক এক বিক্ষোভকারী এসেই উসমান রাষি. এর উপর তরবারি চালায় ৷ হযরত উসমান রাঘি. এর স্ত্রী নায়িলাহ 
আগে বেড়ে হাত দিয়ে তরবারির আঘাত রুখে রাখার চেষ্টা করেন । ফলে তার আঙ্গুলগুলো কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
কিনানাহ আবার আঘাত করে এবং সে আঘাতেই হযরত উসমান গণী রাষি. শাহাদাত বরণ করেন৷ তখন তিনি 
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। রক্তের ফৌটা কুরআনের যে আয়াতের পড়েছিলো তা ছিলো- 
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১৮ই জিরহজব ৩৫ হিজরীতে জুমার দিন মুসলিম উম্মার ইতিহাসে এ মর্তান্তিক ঘটনাটি ঘটে । হযরত উসমান 
রাযি. ১২ বছর খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন । জান্নাতুল বাকীতে তাকে 
দাফন করা হয়। (তোরীখে খুলাফা, তারীখে ইসলাম,) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪১৫ 
রজম ওয়াজিব হওয়ার বিধান 
বিবাহিত নারী ও পুরুষ যিনা করলে তাদের উপর “রজম" ওয়াজিব । এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত্য পোষণ 
করেছেন। খারেজীদের একটি উপদল যারা সাহাবায়ে কিরামকে ও কাফের বলতে কুষ্ঠিত হয় না, তারা ব্যতীত গোটা 
মুসলিম উম্মাহ এ মাসআলার ব্যাপারেও একমত। যথা হিদায়া খহকার বলেন- 


র্ত 
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“হদ্দ যখন ওয়াজিব হয়, আর যিনা কারী 'মুহছান' হয় তবে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু 
হয়। কেননা নবী কারীম এরপরই হজযরত মাইযকে রজম করেছিলেন। আর তিনি “মুহছান' ছিলেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ 
হাদীসে এসেছে “যদি মুহছান অবস্থায় যিনা করে, (তাহলে তার খুন হালাল হবে ।)' এর উপর সকল সাহাবার ইজমা 
রয়েছে।” 
মুরতাদের শাস্তিঃ 
'ইরতিদাদ' অর্থ কোনো মুসলমান ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া ৷ ইসলাম ধর্ম যে ত্যাগ করে তাকে মুরতাদ, 
বলে। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদী রহ. বলেন £ 
“ইসলামের পরিভাষায় ইরতিদাদ অর্থ হলো, ইসলাম ধর্মের স্থানে অন্য ধর্ম, ইসলামী আকীদার স্থানে অন্য আকীদা 
হণ করা। রাসূলুল্লাহ যে শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছিলেন, যা কিছু ৫৮৮ ০০ তথা অকাট্য সত্যরূপে বর্ণনা 
পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা কিছু ইসলামে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত তাকে অস্বীকার করা৷ যেমন 
ইসলাম ত্যাগ করে খ্ৃষ্টধর্ম কিংবা কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করা অথবা নামায-রোজা, হজ্ব ইসলামের দগ্ডবিধি 
ইত্যাদিকে অস্বীকার করা ৷ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ষোষিত হয়েছে- 


০৯£ 
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মুরতাদের শাস্তি £ 
ইমাম কুদুরী বলেন £ 
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অর্থাৎ মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে । যদি 
তার মনে সন্দেহ থাকে তাহলে তার সন্দেহ দূর করা হবে । তাকে তিন দিন আটকে রাখা হবে । যদি সে ইসলাম 
গ্রহণ করে তাহলে তো ভালো, অন্যাথায় তাকে হত্যা করা হবে । 

মুরতাদ পুরুষ হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এটা সকল ইমামের অভিমত । আর যদি মুরতাদ মহিলা হয় তাহলে এ 
ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, মুরতাদ নারীকে ও হত্যা করতে হবে। কারণ, ইরতিদাদ 
সম্পর্কে হাদীসের মূল ভাষ্য হলো- £:17806 £4১04 গু 50149 2) 4৬ 4০৪ ০১০০ 91৪ অর্থাৎ ' যে 
ধর্ম ত্যাগ করেছে, তাকে হত্যা কর?” এত নারী পুরুষের প্রার্থক্য করা হয়নি৷ পক্ষান্তরে আহনাফের অভিমত হলো 
কোন মহিলাকে ধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে এসেছে- ০₹-0-: ৩-০ ০০৫ অর্থাৎ 
রাসূলুল্লাহ প্ঃনারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে, “যদি কোনো 
নারী ধর্ম ত্যাগ করে তবে তাকে ইসলামের দিকে আহবান করাবে । যদি সে ফিরে আসে তবে তাকে গ্রহণ করবে। 
যদি অস্বীকার করে তাকে বন্দী করে রাখবে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪১৬ 
যিন্দিক কাকে বলে? 
৯) শব্দটি ফারসী শব্দের আরবী রূপান্তর । এর বহুবচন 2১) আভিধানিক অর্থ ধর্মের ভানকারী, ইসলাম 
ধর্মচ্যুত। আবার কেউ কেউ বলেন, আরবী 2-55)| শব্দ থেকে -৭) শব্দটি গৃহীত হয়েছে। তাজুল আপরূস (৬ষ্ঠ 
খ) খণ্ডে যিন্দিকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে- | 
৩০৫১ ০৮১ ৮৮০) ৩ ৩৮ 2 25৮20032৮২5 ০0 উ ৩৮ ৩৮১ 
“যারা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত ও পরকালে বিশ্বাসী নয় (অথচ মুসলমান দাবী করে) তারা যিন্দিক; অথবা 
যারা কৃফরিকে গোপন রেখে ঈমান প্রকাশ করে, তার যিন্দিক।” 
কেউ কেউ বলেন, যিন্দিক বলা হয়, যার মুসলমানিত্রে দাবী করে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের কুফরি 
বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে প্রচার করে । কুরআন মজীদের পরিভাষায় এদেরকে 'মুলহিদ' বলা হয় । আর হাদীসের পরিভাষায় 
বলা হয় “যিন্দক' ৷ যেমন গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, হাদীস অন্বীকারকারী আব্দুল্লাহ চকড়ালুভী গং। 
মুরতাদ ও যিন্দিকের মধ্যে পার্থক্য 
১. ইসলামী হুকুমতের উপর ফরজ হলো, যিন্দিককে যেখানে পার, সেখানেই হত্যা করা । মুরতাদের ছেলে-সন্তান 
হলে সেও 'ওয়াজিবুল কতল" ৷ অনুরূপভাবে মুরতাদ নারী 'ওয়াজিবুল কতল' নয়, কিন্তু যিন্দিক নারীর “ওয়াজিবুল 
কতল'। 
২. গ্রেপ্তারের পর যিন্দিকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু মুরতাদের তাওবা গ্রেফতারের পর গ্রহণযোগ্য । 
(জাওয়াহিরুল ফিকৃহ, আহসানুল ফাতাওয়া) 


14 -০ 21৮ (51 ৫11718 ডিভি 
অনুচ্ছেদ £ ২. রক্ত ও সম্পদ হারাম । 

০৩০০৪ ৬ সল্ট ৮৫৯ ৩৮১৯০৭ :১১৬-০৮০৬ ৮ 
(ডা, ৮০০436১৯০০৮ ০০০৮ ৪ 41 ১৯৮০ ০ £ 0০4৪4৩০০৮৪৯ 
পল পর্িক৮ও শিওর ৭ ৮১১১৪ ২053 ০৪ ₹৮412: 1১00 £ 15 
১০৯ উ 31 শট পল ই এটি পিউ খা, 1৯৮5১৭4 ১1১ 2০৫ 
০6১১ ৩৪ 4৮ 0৮ ৮৪০55 5০575817 21551171521 35515 4 
-৮৮৮৪০৯৯৪৪৭৮৪ 5 58858৮824521 ৩৫৮545128১৯ 
৬৯5। ১৮৭5 07৮৯১ ০৮৯১ ০৮০ ০18৮৮ 4501 ৬53: তি ০0 
(৯০০ ৫৮ ৯৪০৮ 1১) 
55521 4৮ 3 ১১০১ 5 ৪4০১৮৫ ০ পপড ৩6 3555, 
২. হান্নাদ ......ত সুলায়মান ইবনে আমর ইবনে আহওয়ান তার পিতা আমর আবিনে আহওয়াস রাযি. থের্কে বর্ণিত, 


তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 23২ কে বিদায় হজ্জের সময় লোকদের সম্বোধন করে বলতে শুনেছি, এটা কোন 
দিন? লোকেরা বললঃ আজ হজ্জে আকবারের দিন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিধী (ছানী) - ৪১৭ 

এ দিন এ শহর হারাম । শুনে রাখ, অপরাধী তার নাফসের উপরই অপরাধ করে থাকে; শুনে রাখ, তোমাদের এ 

শহরে আর কখনও শয়তানের ইবাদত করা হবে সে সম্পর্কে শয়তান অবশ্য নিরাশ হয়ে গেছে । তবে যে সমস্ত 

কাজকে তোমরা খুবই ছোট বলে মনে করে থাক সে ধরণের কাজে অচিরেই তার আনুগত্য করা হবে । আর 
তাতেই সে সত্তুষ্ট হবে। 
এ বিষয়ে আবু বাকরা ইবনে আব্বাস, জাবির এবং হুয়ায়ম ইবনে আমর সাদী রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

এ হাদীসটি হাসান-সহীহ ৷ যাইদা রহ. ও এটিকে শাবীব ইবনে গারকাদা রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করছেন । শাবীব 

ইবনে গারকাদা রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা মেই। 

সহজ তাহকীক ও তাশব্লীহ্‌ 
/ ৫0হিজ্বে আকবরের ব্যাখ্যা £ এর ব্যাখ্যায় মতবিরোধ আছে। যথা- 

(১) অধিকাংশ উলামাদের মতে হজে আকবর দ্বারা উদ্দেশ্য $1:0 (41 অর্থাৎ সাধারণ হজু। কারণ ওমরাহকে 
হজ্বে আসগর তথা ছোট হজ্ব বলা হয়। উমরাহ থেকে হজ্বকে আলাদা করার জন্য হজ্বকে হজ্বে আকবর বলা 
হয়েছে। 

(২) কতক আলেমের অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ সা. নিজে যে হজে অংশগ্রহণ করেছেন, কেবল সে হজুই হজে 
আকবর । 

2৫1 ৪৮114 ৪ হজ্বে আকবরের দিন প্রসঙ্গেও উলামায়ে কিরামের একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যথা- 

(১) হজ্বে আকবরের দিন হচ্ছে, ১স-:)1 %£ তথা কুরবানীর দিন। কেননা, হজ্বের অধিকাংশ কর্ম যেমন সুবহে 
সাদিকের পর মুযদালিফার অবস্থান, জামরায়ে আকবরে রমী, যবেহ, মাথা মুগ্তানো ও আওয়াফে যিয়ারত এই দিনে 
করা হয়। হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা, শাফেঈ ও মুজাহিদের মতামত এটাই যে, লি 
হলো ৮4১16-৮115 

(২) আরাফাহর দিন। এট্য হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র 
থেকে বর্ণিত1%$- ৫4 অথবা 25/2: ৫০৯ জাতীয় হাদীসও এমতকে সমর্থন করে। 

(৩) সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেনঃ হজ্বের পাচ দিনই 4৫৫ ৯414: এর মেসদাক । যেখানে «542 ও টি 
উভয়ই অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে বহুবচন ব্যভহার করা হলো কেন? 

উত্তরে বলা যায়, এখানে প্রচলিত পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা অসেক সময় 7: শব্দ বলে 'সময়' 
বা 'কিছুদিন' বুঝানো হয়। যেমন বদর যুদ্ধের কয়েকদিনকে কুরআন মজীদে ১.3::11 "5 একবচন যোগে বর্ণনা 
করা হয়েছে। এ তৃতীয় মতটি উপরোক্ত দু মতকে শামিল করে। 

(8) জন সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, যে বছর ইয়াওমে আরাফাহ জুমআর দিনে হবে সে বছরের হজ্ই হজে 
আকবর । তবে এ ধারণাটির স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন সমর্থন নেই । বরং বিশুদ্ধ কথা হলো, প্রত্যেক বছরের 
হজুই হজ্বে আকবর | যে বছর রাসূলুল্লাহ 338 হজ করেছেন, সে বছর কাকতালীয়ভাবে ইয়াওমে আ'রাফাহ 
জুম'আর দিনে পড়েছিলো, সে কথা ভিন্ন হজ্বে আকবরের ধারণার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 

. (দরসে তিরমিযী ৩য় খণ্ড অবলম্বনে, বিস্তারিত কিতাবুল হজ এ দেখুন) 
/+%:$9৩480 $। এর বিস্তারিত ব্যখ্যা 2511401৩1০4 (১ম খণ্ড) তে করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য) 
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১8518224827 4 2 
৩. বুন্দার ............ আবদুল্লাহ ইবনে সাইব ইবনে ইয়াধীদ তার পিতা তার পিতামহ ইয়ামীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শ্ুর্ধঃ বলেছেন, কৌতুকভাবেই হোক বা সত্যিকার অর্থেই হোক কোন অবস্থাতেই তোমাদের 
কেউ তার ভায়ের লাঠিতে হাত দিবে না। কেউ যদি তার ভাইয়ের লাঠি নেয় তবে সে যেন তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে 
দেয়।এ বিষয়ে ইবনে উমার সুলায়মান ইবনে সুরাদ, জা“দা এবং আবু হুরায়রা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
হাদীসটি হাসান-গরীব । ইবনে আবু যি'র রহ. এর সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা । 
সাইব ইবনে ইয়াহীদ রাযি. নবী কারীম 3৮২ এর সংসর্গ পেয়েছেন। শৈশবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ £3:%২ এর কথা 
শুনেছেন । নবী কারীশ ক্৪২ এর যখন ইন্তিকাল হয় তখন সাইব -এর বয়স ছিল সাত বছর । তার পিতা ইয়াধীদ 
ইবনে সাইব রাযি. ও সাহাবী ছিলেন । নবী কারীম গ্রশ্্খই থেকে তিনি কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন । সাইব ইবনে 
বনজ, শিরা 
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৪. কুতায়বা ........ সাইব ইবনে ইয়াধীদ রাযি. বলেন, (আমার পিতা) ইয়াধীদ নবী প্র্্ইএর সাথে বিদায় হজ্জে অংশ 

গ্রহণ করেন তখন আমি ছিলাম সাত বছরের বালক । আলী ইবনুল মাদীনী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান রহ. সূত্রে 

বর্ণনা করেন যে, রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ নির্ভরযোগ্য, সাইব ইবনে ইয়াধীদ ছিলেন তার মাতামহ। মুহাম্মদ ইবনে 
ইউসুফ বলতেন, সাইব ইবনে ইয়াীদ আমর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার মাতামহ। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) _ ৪১৯ 
সহজ তাহকীলক ও তাশ্ীহ 
(৯১০51) ২৯1 ৮৪ এপা ৩০০ ৪ যেমন কোনো ব্যক্তি বাহ্যত কৌতুকচ্ছলে কারো লাঠি নিয়ে নিলো। 
মূলতঃ তার উদ্দেশ্য হলো লাঠিটি জাতিয়ে নেওয়া । আজকাল এরকম অনেক ঘটে থাকে যে, কোনো প্রথমে 
ঠাট্রাচ্ছলে নেয়, তারপর মালিক যখন জানতে পারে, তখন বলে যে, মজা করার জন্য নিয়েছি । আর না জানতে 
পারলে চিরদিনের জন্য জিনিসটি গায়েব করে দেয়। রাসূল পর্ণঃ এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এ 
ধরণের কাজের শুরুর দিকটাতে বাহ্যত মজা ও কৌতুক থাকলেও মূলত সিরিয়াসনেস উদ্দেশ্য থাকে । 
অথবা এর ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, কারো কোনো জিনিস চুরির উদ্দেশ্য নয় বরং মালিককে কষ্ট দেওয়ার 
উদ্দেশ্য কিংবা ক্ষেপানোর উদ্দেশ্য নেওয়া । এটাও নিষেধ । (মিরকাত তুহফাহ) 
হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে লাঠির কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, লাঠি একটি সাধারণ ও কম দামি বস্তু। এর 
ক্ষেত্রে বিধান এরকম হলে, অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে তো আরো কঠোর হবে । 


৭ -০০- ৮৪৮ (৮1)45 (৯৮440) ১+০)। 7৮145 2০4 ০০ 

অনুচ্ছেদ ৪. কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের প্রতি অন্তর দিয়ে ইশারা করা। 
(574, | ৩৫ ৮৮০৯ [০ ৮40 70580 250 ৩500 95 1445 
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৫. আবদুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ হাশিমী ........... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম এরই বলেছেন, যে 
ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ধারালো কিছু দিয়ে ইশারা করে ফিরিশতাগণ তার উপর লানত করেন। এ বিষয়ে আবু 
বাকরা, “আইশা ও জাবির রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। এ সূত্রে গারীব। খালিদ 
আল-হায্যা রহ. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে গারীব বলে মনে করা হয়। আয়ুব রহ. এটিকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন 
রহ. আবু হুরায়রা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন৷ তবে তিনি মারফু' করেন নি। এতে আরো আছে “যদিও সে 
তার সহোদর ভাই হয় ।” 

কুতায়বা রহ. .......... আয়্যুব রহ. থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। 

সহজ তাহব্কীক ও তাশন্বীহ্‌ 

দ্বীনী ভাই অথবা হাকীকী ভাইর প্রতি রোহা কিংবা অস্ত্র দ্বারা যখন ইঙ্গিত করার মধ্যে নিশ্চয় কোনো অসৎ উদ্দেশ্য 
থাকে না, বরং এর মধ্যে হাসি-মজাই উদ্দেশ্য থাকে । কেননা এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কিংবা এক ভাই 
অপর ভাইকে হত্যা করতে পারে না। সুতরাং এখানে হাসি-তামাশাই উদ্দেশ্য থাকা যুক্তিযুক্ত । কিন্তু তবুও 
ফেরেশতারা অভিসম্পাত করে । মজা-কৌতুকাচ্ছলে যদি ফেরেশতাদের লা'নত চলে, তাহলে হত্যা উদ্দেশ্য এরূপ 

করলে অবশ্য ফেরেশতাদের লা'নত আসবে । মমিরকাত) অতএব, হাদীসে উল্লেখিত নিষেধ 7.৮ করা 

হয়েছে 
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৬. আবদুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া জুমাহী বাসরী ........... নিরভারিরেকোনিভভিনিরলেন হেবা 


অবস্থায় পরস্পর তলওয়ার আদান-প্রদান করা রাসূলুল্লাহ পশঃনিষেধ করেছেন । এ বিষয়ে আবূ বাকরা রাযি. থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গারীব ৷ ইবনে লাহীআ রহ. এ 
হাদীসটি আবুয-যুবাইর, জাবির ও বাননা জুহানী রাযি. সূত্রে নবী কারীম গ্ঞহ্গঃ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে 
সালামা -এর রিওয়ায়াতটি (২১৬৬ নং) আমার কাছে অধিকতর সহীহ । 
সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ্‌ 

এ নিষেধটি 4::০%; হিসাবে নবীজী আ. স্নেহসূলভ মতকে কাজটি থেকে বারণ করেছেন । কারণ হতে পারে, 
এভাবে নাঙ্গা তরবারী একে অপরকে দিতে গেলে যেখেয়ালে অপরের হাত বা কিছুতে লেগে কাটা যেতে পারে অথবা 
কোনো ব্যক্তি নাঙ্গা তরবারি দেখে ভয়ও পেতে পারে, রে রাসূল ঈনিষেদ করেছেন। 
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৭. বুনদার ............... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম শুঃ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত 
আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে এল । আল্লাহ যেন তার যিম্মার বিষয়ে তোমাদেরকে কোনরূপ অভিযুক্ত না 


করেন। এ বিষয়ে জুন্দুব ও ইবনে উমার রাযি, থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এ সূত্রে গরীব । 
সহজ তাহবকীক ও তাশরীহ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সকাল বেলার নামায আদায় করেছে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিরাপত্তাধীন হয়ে 
গিয়েছে। সুতরাং অন্যান্য মুসলমানের জন্য উচিত, তার সাথে যেন অন্যায় আচরণ না করে। কারণ তার জান-মাল 
ইজ্জতের উপর আঘাত করার অর্থ হলো, আল্লাহর নিরাপত্তা বুহ্য ভঙ্গ করা । অথবা হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত 410 + 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪২১ 
এর অর্থ নামায, যা নিরাপত্তার কারণ । অর্থাৎ সকাল বেলার নামায পড়লে আল্লাহ তা“আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে 
নিরাপদে রাখবেন- এ ওয়াদা করেছেন। সুতরাং একজন মুসলমানের উচিত, যেন সকাল বেলার নামায মোটেও কাযা 


না করে। অন্যথায় তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কৃত চুক্তি ভেঙ্গে যাবে । আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিনভাবে 
পাকড়াও করবেন। 
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৮. আহমাদ ইবনে মানী' .......... ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযি. আমাদরকে জাবিয়া 
আজ আমি তোমাদের মাঝে দীড়িয়েছি। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীগণ সম্পর্কে ওয়াসীয়ত 
করে যাচ্ছি। এরপর যারা তাদের পর আসবে, এরপর তারা যারা তাদেরও পরে আসবে । এরপর মিথ্যার বিস্তৃতি 
ঘটবে। এমনকি একজন কসম করে বসবেআথচ তাকে কসম করতে বলা হয়নি। কোন সাক্ষী দিয়ে বসবে অথচ 
তাকে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়নি। শুনে রাখ, কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সঙ্গে নিভৃতে একত্রিত না হয় অন্যথায় 
শয়তান অবশ্যই তৃতীয় জন হিসাবে হাযির থাকে । তোমরা অবশ্যই মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে থাকবে । 
বিচ্ছিনতা থেকে বেঁচে থাকবে। শয়তান একাকী জনের সাথে থাকে । আর দুইজন থেকে সে আরো দূরে থাকে । যে 
ব্যক্তি জান্নাতের সবেত্তিম স্থান কামনা করে সে যেন জামা'আতকে আঁকড়ে থাকে । নেক আমল যাকে আনন্দিত করে 
এবং মন্দ আমল যাকে দুঃখিত করে সেই হল মু'মিন। হাদীসটি হাসান-সহীহ। এ সূত্রে গরীব । ইবনে মুবারক রহ. 
এটি মুহাম্মদ ইবনে সৃকা রহ. এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। “উমার রাযি. এর বরাতে নবী কারীম এ থেকে এ 
হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। 
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টানি উবনে না রর ইবনে থেকে বর্ণিত, নিন, াসনু্লহ বলেছেন, 


আল্লাহর হাত হল জামাআতের উপর । এ হাদীসটি হাসান-গরীব। ইবনে আববাস রাধি. এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূ 
চা 
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১০. আবু বকর ইবনে নাফি' বাসরী .............. ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 2৮$বলেছেন, 
আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে (বর্ণনাস্তরে উম্মতে মুহাম্মদীকে) কখনও গুমরাহীর উপর অবশ্যই একত্রিত 
করবেননা । আল্লাহর হাত হল জামা'আতের উপর । যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে একাকী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে! 
হাদীসটি এ সুত্রে গারীব । আমার মতে সুলায়মান মাদীনী রহ. বলেন, সুলায়মান ইবনে সুফইয়ান। তার নিকট থেকে 
আবু দাউদ তায়ালিসী, আবু আমির উকদী প্রমুখ আলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

সহজ তাহস্কীক ও তাশল্লীহ 

বস্তুত এ হাদীসের মধ্যে ইসলামের প্রথম তিন যুগের ফযীলত তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম যুগ হলো, সাহাবীদের 
যুগ। ইবনে আবদিল বার রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪৪শঃএর সোহবত, তীর সুন্নাতের হেফাযত ও প্রচারের দুর্লভ মর্যাদা 
আল্লাহ এসব মহান ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীগণের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন, তাই তাদের যুগ সর্বশ্রেষ্ট যুগ । সাহাবীগণের 
পরেই তাবেঈগণের মর্যাদা । তাঁরা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন সাহাবীগণের অনুসারী । তেমনি কালের দিক 
থেকেও তীরা সাহাবাগণের উত্তরসূরী । তাবেঈগণের পরেই তাবে-তাবেঈগণের মর্যাদা । কেননা তারা ঈমান ও 
আমলের ব্যাপারে যেমন তাবিঈ ও সাহাবীগণের অনুসারী, তেমনিভাবে যুগ ও সময়ের দিক দিয়েও তারা তাদের 
উত্তরসূরী । 
২১১৪০ ৮ ৮ £ এ তিন যুগের মধ্যে ছবীনের মূল কায়া-কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসবে না। 
দ্বীনের কাজগুলো ইখলাসের সাথে সম্পাদিত হবে । কিন্তু তাবে তাবেঈনের যুগের পর যে যুগ আসবে, সে যুগ দ্বীন ও 
ধার্মিকতার অনুকূলে হবে না। অন্যায়, বিদ'আত, নফসের তাড়না সহ যাবতীয় গুণাহ তখন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে 
থাকবে । 
(0৮217 িভী ০৮৮৫ ভহরশ ৪ অর্থাৎ এমন লোকও হবে, যারা চিন্তা-প্রয়োজনে কসম খাবে । 
কসমের ব্যাপারে তারা পারায়াহীন হবে। কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ অধিকহারে 
মিথ্যা কসম খাবে । মিরকাত, হাশিয়ায়ে তিরমিযী) 
4৫47: $ 4458 ৪ এখানে দৃশ্যত একটি ০. তথা বৈপরীত্য আছে। এখানে হাদীসের ভাষ্য ছারা 
বুঝা যায়, সাফ্য তলব করা ছাড়া সাক্ষ্য দেওয়া একটি মন্দ কাজ । অথচ অন্য হাদীসে এসেছে- 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) _ ৪২৩ 
05015558258) ১144 5)1 +:৮ অর্থাৎ সাক্ষ্য তলবের পূর্বে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান 
করে সে উত্তম সাক্ষী । সুতরাং এই ১০১৮. এর সমাধান কি ? এর সমাধান হলো 

(১) অধ্যায়ের হাদীসের সম্পর্ক হলো ওই ব্যক্তির সাথে যে ব্যক্তি সম্পর্কে এটা জানা আছে যে, সে অমুক বিষয়ের ব; 
ঘটনার সানী অথচ -/:৬.; ২০৬ (ঘটনার নায়ক) তার থেকে সী তলব করছেন। কু এ তি 
স্বতস্ষুর্ততার সঙ্গে সাক্ষ্য দিতে লাগলো । তাহলে ধরে নেওয়া হবে, তার থেকে সাক্ষ্য তলব না করা সত্তেও তার 
সাক্ষ্য প্রদান এজন্য যে, এর মাধ্যমে সে হয়ত কোনো ফায়দা লুটতে চায়। পক্ষান্তরে এক বাতি একটি ঘটনার 
সাক্ষী । কিন্তু ২১ ৯০ জানে না যে, অমুক ব্যক্তি এ ঘটনার সাক্ষী । তাই *,৮, ২৮৮০ তার কাছে 
সাক্ষ্য তলব করছে না । ফলে 1৮, ৯৮০ এর হক খর্ব হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এ সুহূর্তে এ 
ব্যক্তির সাক্ষ্য তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষ্য করতে পারবে । এ পরিস্থিতিতে স্বতস্ফুত সাক্ষ্য প্রদান নিঃসন্দেহে 
প্রশংসাযোগ্য। 

(২) অথবা বলা হবে, আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটির সম্পর্ক ওই ব্যক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তি সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত নয়৷ 
কেননা হয়ত সে মিথ্যাবাদী হিসাবে প্রসিদ্ধ ৷ পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসটির সম্পর্ক সত্য সাক্ষী সম্পর্কে, যে সাক্ষী 
হওয়ার উপযুক্ত । 

১০৮৮৩ ১5405 জামাতের মেসদাক কে ? এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। যথা- 

(১) জামাত ছারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কেরামের জামাত 

(২) জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে সঠিক ও গভীর জ্ঞান রাখে। 

(৩) জামাত ছারা উদ্দেশ্য ০৫২. .| --০২৯ তথা মুসলমানদের জামাত। যারা কোন যোগ্য আমীরের অধীনে 
আনুগত্য শীল । 

(৪) জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা“আত | এমতটিই বিশুদ্ধ ও অগ্রাধিকারযোগ্য। 

দ্বিতীয় হাদীস ঃ 

21) ৮৪ ৬৯৪। ৮৯৯৪৭3। 91 £ ইবনুল মালিক বলেনঃ এখানে উন্মত ছারা উদ্দেশ্য উন্মতে 
ইজাবত। আর ১১ দ্বারা উদ্দেশ্য, কুফরি ছাড়া অন্যান্য বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা। (মিরকাত) 

৮৪৮০) ৮০ 4441 4 £ এখানে জামা'আত ছারা উদ্দেশ্য, ওই সমস্ত লোক যারা ইসলামের ভিত্তিতে 
একতাবদ্ধ হয়েছে । তথা আহলে হকের জামা'আত যাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয়। 

(মিরকাত) 

১৩ ৩ $ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আকীদাগতভাবে কিংবা মৌখিকভাবে অথবা কাজে কর্মে জামা'আত পরিত্যাগ 
করেছে। 

১০১)। ৮ এ 5. $ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বলেন, প্রথম 34 মা'রূফের সীগাহর সাথে 
নিদিষ্ট দ্বিতীয় 34 মা'রূফ এবং মাজহূল উভয়তাবেই পড়া যাবে। লিসানুল আ'রবের বাচনিক থেকে বুঝা যায় 
যে, ১: মাজহুলের সীগার সাথে ব্যবহার কম । আসমা“ঈ $2-১ অর্থাৎ এ. এর সাথে ব্যবহারকে অস্বীকার 
করেছেন। ১:1৮) 5 এবং ১৩। ০১ $ £আর দ্বিতীয় সূরতে ইবরত হবে- চিএ হি 55 
উক্ত হাদীসে “ইজমায়ে উম্মত" দ্বারা উদ্দেশ্য, উম্মতের উলামায়ে কেরামের একমত্য । সাধারণ মানুষের ধকমত্য 
বিবেচ্য নয়। (মিরকাত) 
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চিধ ০.9) চক ০ 1$1 ০241 ১৪১ ৮ 4০৮ এ ৮১ 
অনুচ্ছেদ ৪ ৮. অন্যায় ফাজ প্রতিহত না করা হলে আযাব নাধিল হবে। 


€ রে 


০০১৩৭ ৩:4৭ শী, 62৯45 257 ৫6১০ ৮৯ ৬5 এ ৬৯৪ 
এ ৯ ৫১38 ৬ ০5৩) এ 81565 ও 5০ 4৩ ৮৮৩ তর 
4১4০2550355 844-5505451৮5 ০ 
০০০০ 200] ৮455 নিটিভি 25 251৫ শি? (080115 131 08) রি রর 


৫ / ৮% £ রি 2৬ //.55 
35-43৯/54০৫24445 84542 3: 586 286 84355 ৬ 
4০৮ 9 


821 522551525002528812 ৮ 


৫4 


০০৫১৫ এ ৯৮০ ০৮2০5 ১৯1$ ৮৫2 53 তত টি এ 
22227715 ২১০] ৮ 62225274257 

১১. আহমাদ ইবনে মানী .......... শানুর দিণার রাহি, থেকে বর্ণিত, তিনি বেন, , হে লোকেরা তোমরা এ 
আয়তটি পড়ে থাক_ 81171252748 কি 2 £21 ৫2104 তে 
মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের সংশোধনই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হিদায়াতের পথ চল তবে যে পথত্রষ্ট 
হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা মায়িদা ৫ $ ১০৫) অথচ আমি রাসূলুল্লাহ রঃ কে 
বলতে শুনেছি, মানুষ যখন যালিমকে যুলুম করতে দেখে তখন তারা যদি তাকে তার হাত ধরে প্রতিহত না করে তবে 
আল্লাহ তা“আলা অচিরেই তাদের সবাইকে তার ব্যাপক আযাবে নিপতিত করবেন। 

১২. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার রহ. ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে 
“আইশা, উম্মু সালামা, নু'মান ইবনে বাশীর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার এবং হুযায়ফা রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। 
একাধিক রাবী এ হাদীসটিকে ইসমাঈল রহ. এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল রহ. থেকে মারফূ' 
রূপে আর কেউ কেউ মাওকৃফ রূপে এটির রিওয়ায়াত করেছেন। 

সহজ তাহবকীক ও তাশন্ীহ্‌ 

মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. বলেন- উল্লেখিত হাদীসটিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. লোকেরদেরকে 
সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা না করে। আয়াতটি ব্যাখ্যায় তিনি রাসূলুল্লাহ রশ্ঃএর একটি হাদীস 
ইরশাদ করেছেন, যার আলোকে আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে উঠে। 

হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, কেউ কেউ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলে থাকে যে, 
আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছেন, নিজেদের খবর নাও, আত্মসংশোধনের ফিকির কর। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব তো 
শুলু নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চিন্তা করা। অন্যদেরকে ভুল কাজ করতে দেখলে তাদেরকে বাধা দেওয়া, তাদের 
সংশোধনের ফিকির করা তো আমাদের দায়িত্ব নয়। 

হযরত সিদ্দীকে আকবর বলেছেন, আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা করা ভুল। কারণ, মানুষ যখন কোন জালিমকে 
জুলুম করতে দেখবে, আর তাকে জুলুম থেকে না ফিরাবে, এ অবস্থায় অচিরেই আল্লাহ তা“আলা শাস্তি আপতিত 
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করবেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. বুঝাতে চাচ্ছেন, রাসূল এর এ হাদ।- একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, 
তোমাদের সামনে জালিম যখন জুলুম করে, জুলুমকে ফিরানোর শক্তিও তোমার থাকে, এতদসত্তেও তোমার তোমার 
চিন্তা হলো তার জুলুম ও তার দোষ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । আমি তো জুলুম করছিনা, তাই তার কাজে আমার হাত 
না দেওয়া চাই । তারপর দলীল হিসাবে এ আয়াত পেশ করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো নিজের চিন্তা করার কথা 
বলেছেন, অন্য কেউ গুণাহ করলে, আমার কি? হযরত আবু বকর বলেন, আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা ভুল। 

প্রশ্ন জাগে, তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা কি £ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এক ব্যক্তি সাধ্য ও সামর্থনুসারে সৎ কাজের 
আদেশের কর্তব্য আদায় করছে, তবুও অপর ব্যক্তি তার কথা মানে না। আদেশের কর্তব্য আদায় করছে, তবুও অপর 
ব্যক্তি তার কথা মানে না। তখন তোমাদের উপর তার কোন দায়দায়িত্ব বর্তাবে না। তখন তোমরা নিজের চিন্তা কর, 
নিজের সবকিছু ঠিক রাখ । “ইনশাআল্লাহ' আল্লাহর দরবারে তখন তোমাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে না। 
যেমন সন্তনের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান হলো, যদি মাতা-পিতা তাকে ভুল পথে চলতে দেখে, তখন তাদের 
বর্তব্য হলো, তাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে । এখন কেউ যদি তার পূর্ণ কৌশল ও শক্তি ব্যয় করা সত্তেও 
সন্তান তার কথা মানে তখন সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট শাস্তিযোগ্য হবে না। যেমন হযরত নূহ নিজ সন্তানকে 
দাওয়াত দিয়েছিলেন, সাধ্য মতে তার পেছনে মেহনত করেছেন, কিন্তু সে ঈমান আনেনি । এজন্য নৃহ আ. কে 
জবাবদিহী করতে হবে না । এটাই আয়াদের সঠিক ব্যাখ্যা । বর্ণিত হাদীস দ্বারা যার সমর্থন মিলে। 

কোন কোন আলেম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট । যখন 
ওয়াজ-নসীহত কোন কাজে আসবে না । হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর সামনে আয়াতটি তেলাওয়াত করা হলে 
তিনি বলেন- ৫ ১০ /5.5; ( 34-৮ ০5 অর্থাৎ আয়াতের বক্তব্য আমাদের যামানা এ (সাহাবাদের যামানা) ও 
তোমাদের যামানার তোবেঈদের যামানা) সাথে সম্বন্ধযুক্ত নয় বরং এটা ওই অনাগত যামানার সাথে সর্পযুক্ত যে 
যমানার মানুষ আমর বিন মাফ ও নাহি আ'নিল মুনকারকে উপেক্ষা করবে । 

কেউ কেউ বলেন, আয়াতের বক্তব্য মূলত তাদের জন্য, যারা সব সময় অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, তাদেরকে 
বলা হয়েছে, প্রথমে নিজের খবর নাও । তোমার সবকিছু ঠিক মত চলছেনা তো? 

মোল্লা আলী কারী আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা নিজেদেরকে গুণাহমুক্ত রাখ । তারপর আমর বিন মারুফ ও 
নাহি আ'নিল মুনকার না করলেও অপরের ভ্রষ্টতা তোমদেরকে স্পর্শ করবে না। 


21625178215 2215-8৮5 
অনুচ্ছেদ ঃ ৯. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ 
244৬ ৩০০ 2 সা উড ৯ ৩4 ৮142 4562 
০৫৮০7522217 8245454৮6 5085 45 ও ০০2) ৪9৮৯4 
দিলি 48৫18255219 544 
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2 রা 
১৩. কুতায়বা .............. হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম এই বলেছেন, যার হাতে 
আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে থাক । নতুবা 
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অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তার আযাব নিপতিত করবেন । তখন তোমরা তার নিকট দু'আ করবে 
কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করবেন না। 
আলী ইবনে হজর -. আমর ইবনে আৰু 'আমর রহ. থেকে উজ সনদে অনুষাগ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হালান। 
:0৮ পু এ 000৮১) ঢা ১৮0, ০ এ: ৩০ ০৪৯1৪১২০১৯৯) ১৮৪ ১০ ৯১ 
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১৪. কুতায়বা ............. হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ্পঃবলেছেনঃ যণার হাতে 
আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ঈমামকে (বাদশাহ) হত্যা 
করেছ এবং পরস্পর অন্ত্রধারণ করছে আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়ার হর্তাকর্তা হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান। 
সহজ তাহক্বীক ও তাম্পত্রীহ্‌ 


উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অন্যান্য শাস্তিম সুসিবত দু'আর মাধ্যমে দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আমর বিল 
মা'রূফ ওয়ান নাহি আ'নিল মুনকার ত্যাগ করার যে শাস্তি নির্ধারিত হয়, তা দু'আর মাধ্যমেও দূরীভূত হয় না। 
৮5০৮1 ০৪ ৫৫০১০৪০৮41০ ১ এর বিধান ৪ 

“সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষে:' করণের কর্তব্য উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির তখনই আরোপিত হবে, 
যখন চোখের সামনে কাউকে অসতকাজ করতে দেখবে ৷ উদাহরণতঃ কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি 
করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। 
কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে তা ওয়াজিব নয়, বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের । 
সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে শাস্তি দিবে। 


“সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করণের দ্বিতীয় স্তর হলো, মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ একটি দল 
থাকবে, যে দলের কাজ হবে কল্যানের প্রতি আহবান করা, তখন অসৎকাজ হতে দেখা যাক, বা না যাক অথবা কোন 
ফরয আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণতঃ সূর্যোদ্ধয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত 
নামাযের সময় নয় । কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় 
করা জরুরী । মোটকথা এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করতে থাকা । 

হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. মাস'আলাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এভাবে বিন্যস্ত করেন। 
€১) যে ব্যক্তি সঘকাজে আদেশ ও অসকাজে নিষেধ করতে সক্ষম অর্থাৎ তারা জানা আছে, আমি সৎকাজে আদেশ 

কিংবা অসৎকাজে নিষেধ করলে তাহলে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব । 

সুন্্রাত, মুসতাহাব ভেদে আমর বিন মার'ফ কিংবা নাহি আনিল মুনকার করা ওয়াজিব । যেমন নামায যেহেতু 
ফরজ তাই তা করতে বলতে এমন ব্যক্তির জন্য ফরয । নফল নামায যেহেতু মুস্তাহাব, তাই নফল নামাযের 
আদেশ করাও এ ব্যক্তির জন্য মুসতাহাব। 

€২) যে ব্যক্তি উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে সৎকাজ করার আদেশ কিংবা অসবকাজে বাধা প্রদান করতে সক্ষম নয়, 
বরং এগুলো করতে গেলে তার কোন না ক্ষতি হবে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আমর বিল মা"রূফ ওয়া নাহি 
আনিল মুনকার ওয়াজিব নয় । তবে সাহস করে করলে অবশ্যই সাওয়াব পাবে। 
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(৩) অতঃপর উক্ত সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, সে যদি হাতের মাধ্যমে “নাহি আনিল মুনকার' 
করতে সক্ষম হয়, তাহলে হাত দ্বারা করবে, মুখ দ্বারা সক্ষম হলে মুখ দ্বারা রবে । আর সক্ষম না হলে 
কমপক্ষ্যে ঘৃণা করবে । 

(8) সক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি শর্ত হলো কঠোরের স্থানে যথা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে কঠোরতা করবে আর নম্রতার স্থানে 
যথা নফলের ক্ষেত্রে নম্রতা দেখাবে । 

(ঞরীক্ষমতার ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, আমর বিল' মা*বূফ অথবা নাহি আ“নিল মুনকার যদি হাত দ্বারা সম্ভব 
হয় তাহলে তা করতেই হয়৷ আর যবানী কুদরতের ক্ষেত্রে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে না করাও জায়েয 
আছে। 

(৬) সক্ষম ব্যক্তির জন্য আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আ'নিল মুনকার হচ্ছে ওয়াজিবে কিফায়াহ। 

(বিস্তারিত দেখুন, বয়ানুল কুরআন, মা“আরিফুল কুরআন) 
আমর বিল মা“রূফ ওয়া নাহি আ'নিল মুনকার এবং 
ওয়াজ-নসীহত ও বয়ান করার সুন্নত ও আদবসমূহ 
সহীহ নিয়ত করবে। অর্থাৎ এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর হুকুম চালু করার, আল্লাহর দ্বীন যিন্দা করার এবং 
সাওয়াব হাসিল করার নিয়ত করবে। 

9 আল্লাহর কথা বা হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত 
করে নিবে। 

৩ শ্রোতাকে তাদের হাজ থেকে এবং কথাবার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে । 

ওয়াজ-নসীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহর হামদ ও দুরুদশরীফ পড়ে নিবে। 

ও যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে, একমাত্র সেটাই বলবে । নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা 
জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল । 

9 হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরুরী । 

গু নম্রতা সাথে কথা বলা, কঠোরতা পরিহার করা৷ মুস্তাহাব পর্যায়ের বিয়ষ হলে সর্বদাই নস্রতার সাথে বলা 
জরুরী । আর ফরয কিংবা ওয়াজিব পর্যায়ের বিয়ষ হলে প্রথমে নম্রতার সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে । 

গু অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নসীহত করবে,পুথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। 
অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নসীহতের আছর কম হবে। 

০ এত ঘন বা দীর্ঘ সশয় ওয়াজ-নসীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়। 

9 শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরী । 

9 তারগীব, তারহীব, ফাযায়েল ও আহকাম সব বিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা । এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের 
বিষয়ের সাতে উসলামের মু'আমালাত, মুআ“শারাত ও আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে বয়ান রাখা চাই। 

গু শ্রোতাদরে মন-মেযায লক্ষ্য রেখে কথা বলা চাই, যে বিয়ষ শ্রোতাদের জন্য বেশি প্রয়োজন সে বিষয়ের 
বওয়ানকে অথ্ৰাধিকার দেওয়া জরুরী | 

9 দাওয়াত ও নসীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করা নবীদের সুন্নাত । 

৩ শ্রোতাদের খায়েখাহির জযবা নিয়ে বয়ান ও নসীহত করবে । 

০ পরকালমুখী করে বয়ান করা, অর্থাৎ মখ্যতঃ আল্লাহর হুকুম ও দীন মানা-না মানার পরকালীন লাভ-ক্ষতিকে তুলে 
ধরেই বয়ান করা । কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌনভাবে উল্লেক করা যায় । 

দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে। 

০ পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দেওয়া যাতে একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ 
বিগড়ে না যায়। 
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9 দোষ-ক্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা যেমন বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করবো না? আমরা এই গুনাহ ত্যাগ 
করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না? আপনারা এই গুণাহ ছাড়ুন, ইত্যাদি। 

ণ দাঈ নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখবে । এমন কোন কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও 
বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে । অন্যায়ভাবে তার উপর.কোন অপবাদ 
আরোপিত হলে সমাজের সামনে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে । বয়ান ও ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট 
ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নসীহত না করা । এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে 
পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে । (মা'আরিফুল কুরআন, আহকামে যিন্দেগী) 

০১৪৮৮: ৮৪। এর শ্রেণী বিন্যাস 
প্রথমে নিজেকে সৎকাজের উপর পরিচালিত করবে । তারপর নিজ পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে 

বাচাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন-1/ ৫৫-14-01৮5 
দ্বিতীয় স্তরে নিজের আত্মীয়-স্বজন, সাথী-বন্ধু, অধিনস্ত লোকজন প্রমুখকে সৎকাজের আদেশ দিবে । যথা কুরআন 

মজীদে বলা হয়েছে- ০4৮৫ ০৮: 334 
তৃতীয় স্তরে গোটা নিজ সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশী ও পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বের মানুষকে সৎপথের প্রতি আহ্বান 

করবে। যথা ইরমাদ হয়েছে ₹+৩-১-4৮৪০ 
০৮420 ৮ ৮৮৪ এর স্তর সমূহ 
অসকাজে বীধা প্রদানের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা- 
প্রথমত ক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা বাধা দেওয়া ক্ষমতা থাকা সত্তেও বাধা না দিলে সে নিজেও গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তির 
মত গুণাহগার বলে গণ্য হবে। 
দ্বিতীয়ত কখনও যদি হাত দ্বারা বাঁধা দিলে ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা তার চেয়েও বড় ধরনের গুণাহ 
সংগঠিত হওয়ার আশংস্কা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মুখের কথা দ্বারা বাধা দিবে । 

তৃতীয়ত যদি কেউ হাত বা মুখ দ্বারা বাধা দেওয়ার শক্তি না লাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা খারাপ কাজকে ঘৃণা ও 
পরিবর্তন করবে । অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, ওই খারাপ কাজের উপর এমন ঘৃণা সৃষ্টি করা যে, তার 
চেহারায় অসস্তুষ্টির প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠে ও মন অস্থির হয়ে যায় এবং হাত বা মুখ ছারা বাধা প্রদানের সুযোগ তালাশ 
করে।, 

৮৪ ৮] ০-০$ বা কল্যাণের প্রতি-আহ্বানের দু”টি পর্যায় 
আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ক্ষেত্রবিশেষ ওয়াজিব হয়। কিন্তু কল্যাণের প্রতি আহ্বান সব সময়ের 

জহন্য ওয়াজিবে কেফায়াহ ৷ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দল সবসময় থাকতে হবে যারা মানুষকে 

কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে। 
কল্যাণের প্রতি আহ্বানের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়, অমুসলমানদেরকে “খায়র' তথা ইসলামের প্রতি 
দাওয়াত দেওয়া । প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত দলটি বিশেষভাবে বিশ্বের সব জাতিকে ইসলামের 
প্রতি আহ্বান করবে মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও 
দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো, কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকেও আহ্বান করা । অর্থাৎ সব মুসলমানদের 
সাধারণভাবে এভং উল্লেখিত দল বিশেষভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে । এ আহ্বান দু' প্রকার । একটি 
ব্যাপক আহ্বান অর্থাৎ সব মুসলমানকে শরী “আতের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
করা। দ্বিতীয়টি বিশেষ আহ্বান অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহের মধ্যে কুরআন-সুন্নহের বিশেষজ্ঞ লোক তৈরী করা। 
মো'আরিফুল কুরআন) 


র্ 
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১৫. নাসর ইবনে আলী ............. উম্মু সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী কারীম স৮হএ বাহিনীর কথা 
আলোচনা করলেন যারা ভূমিতে (জীবন্ত) ধ্বসে যাবে । তখন উত্ু সালামা রি. বললেন, তাদের মধ্যে হয়ত এমন 
লোকও থাকবে যাকে জবরদস্তী করে সেই বাহিনীতে শামিল করা হয়েছিল [রাসূলুল্লাহ প্শ্ংবললেন, তাদের নিয়্যাত 
অনুসারে তাদেরকে কিয়ামতের দিন উথ্থিত করা হবে। হাদীসটি হাসান এ সূত্র গরীব । এ হাদীসটি নাফি' ইবনে 

জুবায়র “আইশা রাযি. সূত্রে ও নবী কারীম গ্র্পরঃ থেকে বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহক্কীক ও তভাশল্ীহ্‌ 
আলোচ্য হাদীসটি এখানে সংক্ষেপে আনা হয়েছে । মুসলিম শরীফের বর্ণনায় হাদীসটির বিস্তারিতরূপ পাওয়া যায় 
এভাবে। 

০-৮১-০৩ 80) 0 ৮00 শট 22৮6 ৩৮ শিট 2135 8৪০ পি শিস ৬০৩ দিন ৮55 44৯৪ 
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(০০৮1 ৮1৮51 ১5৪] ৬ 
অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের এক আল্লাহর বান্দা বাইতুল্রাহ শরীফে আশ্রয় নিবে, তখন তার শক্রশক্তি তাকে আক্রমণ 
করার উদ্দেশ্য এবং বাইতুল্লাহ শরীফের মর্যাদাহানি করার উদ্দেশ্য একদল লোক পাঠাবে ৷ এ বাহিনী যখন পৃথিবীর 
এক বিস্তীর্ণ পৌছবে, তখন তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা বাহিনীকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে । বাইতুন্লাহ ও 
বাইতুল্লাহর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকটিকে আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করার কারণে এই শাস্তি দেওয়া হবে। এ 
বক্তব্য শুনে হযরত উম্মে সালমা রাযি. বললেন, ওই বাহিনীতে তো এমন কিছু লোকও থাকবে যারা বাধ্য হয়ে 
এসেছে, তাদেরকে কেন ধসিয়ে দেওয়া হবে ? নবীজী গু ংতখন উত্তর দিলেন (যেহেতু এরা একটি অপবিত্র ইচ্ছায় 


সহযোগী না হলেও সহযোগীর 'কারণ' হয়েছে, ) তাই তখন তাদেরকে ধসিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু হাশর হবে তাদের 
নিয়ত অনুপাতে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ৪৩০ 

কে এই দল? 

(১) কেউ কেউ বলেছেন £ এই দল দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাহিনী উদ্দেশ্য । কেননা, তারা আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবাইর বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় নিয়েছিলেন । কিন্তু মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনাতে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে 
সাফওয়ান যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর একজন হিতাকাংখী ছিলেন এবং যুবাইর রাযি. এর সাথে বন্দী 
হয়ে ছিলেন, পরবর্তীতে শহীদও হয়েছিলেন- তিনি উক্ত মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি বলেনঃ উক্ত মতকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর বিরুদ্ধে যে বাহিনী যুদ্ধ করেছিলো তারা এ হাদীসের 
মিসদাক নয় । তাছাড়া হযরত যুবাইর রাযি. বিরুদ্ধে হামলাকারী বাহিনীটি জমীনের বুকে ধসে যায়নি। 

(২) জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে যে ভবিষ্যতবাণী দেওয়া হয়েছে তা এখনও বাস্তবে 
ঘটেনি । আমরা বিশ্বাস করি, এলুপ কোন ঘটনা একদিন ঘটবেই ৷ (শেষোক্তক মতটিউ অধিক সহীহ বলে 
অনুমতি হয় ।) তাকমিলাহ, আস্উনুল মা'বুদ) 

০.০ ৮4545 ০৮055 সি ৮0 তালি তত ভি 
অনুচ্ছেদ ৪ ১১. হাত বা যবানে অথবা মনে মনে হলেও অন্যায় কর্ম প্রতিহত করা 
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০৩ ৫ ০ 

১৬. বুনদার ............ তারিক ইবনে শিহাব রহ, থেকে বর্ণিত যে, (ঈদে) সালাতের পূর্বে খুতবা প্রদানের প্রথম 
রেওয়াজ শুরু করে মারওয়ান ৷ তখন জনৈক ব্যক্তি দাড়িয়ে দারওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি সুন্নার বিপরীত 
আচরণ করছ । মারওয়ান বললঃ হে অমুক, এঁ পদ্ধতি পরিত্যাক্ত হয়ে গেছে। 

এরপর আবু সাঈদ রাযি. বললেন, এই ব্যক্তি (প্রতিবাদকারী ব্যক্তি) তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ 
পরপ্হকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে, 
তাতে যে সমর্থ নয় সে যেন তার যবান দিয়ে তা প্রতিহত করে, তাতেও যে সমর্থ নয় সে যেন মনে মনে তা ঘৃণা 
করে । আর এ হল দুর্বলতম ঈমান । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 

সহজ তাহক্কীক ও তাঁশশলীহ্‌ 
সর্বপ্রথম ঈদের নামাযের পূর্বে খুতরা কে দিয়েছে? 

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা সর্বপ্রথম মারওয়ান দিয়েছে৷ অথচ মুসান্নাফে 
আবদির রাযযাক ও ইবনে আবি শাইবার এক বর্ণনা ছারা বুঝা যায় যে, একাজটি হযরত উমর রাযি. সর্ব প্রথম 
করেছিলেন । ইবনুল মুনযির বিশুদ্ধ সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, এটি সর্বপ্রথম হযরত উসমান রাযি. শুরু করেছেন । 
মুসান্নাফে আবদির রাযযাক -এর অন্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, মু'আবিয়া রাযি. এ কাজটির সর্বপ্রথম প্রবর্তক । ইবনুল 
মুনযির ইবনু সীরীন এর সূত্রে কাজটির প্রথম প্রবর্তক 'যিয়াদ' বলে উল্লেখ করেছেন । সুতরাং উক্ত বর্ণনাসমূহে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছানী) - ৪৩১ 

পারস্পারিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এসকল বর্ণনার আলোকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের 

পূর্বে খুতবা দেওয়া জায়েয । অথচ খোলাফায়ে রাশেদীন ও জমহুরে উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, দুই ঈদের নামায 

শেষ করার পর দেওয়া সুন্নাত। 

উল্লেখিত বিরোধ ও প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ উক্ত বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যালোচনা 
করেছেন। যথা- 

(১) উমর রাযি. এর সঙ্গে সম্নযুক্ত বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা বিননৃূরী বলেন- 

2 2552) 40৮০ 3৮55৫ 

(২) কেউ কেউ বলেন, হযরত উমর রাযি. এর যামানার হেতু লোকজনের সংখ্যা অত্যাধিক হয়ে যায় এবং খুতবার 
সময় গ্রাম্য লোকেরা খুতবা না শুনে চলে যেতো, তাই এ অবস্থা দেখে হযরত উমর রাযি. খুতবাকে ঈদের 
নামাযের আগে দিয়ে দেন। 
উক্ত দুই মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ । 

(৩) উসমান রাযি. এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বর্ণনা সম্পর্কে ইবনু কুদামা বলেন- 

০ ৬৮০1১৮৮৮১9১ ১১৮১ ০৮1০22001০2 ০৩৬৪ ৮5 ৬০৪ 

(8) কেউ কেউ বলেনঃ দৃূর-দুরান্ত থেকে আগত লোকজনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে হযরত উসমান রাধি. ঈদের 
নামাযের পূর্বে খুতবা দিয়ে ছিলেন। 

(৫) হযরত মু'আবিয়া রাযি. হতে পারে, উসমান রাযি. এর অনুসরণার্থে এমনটি করেছেন তারপর যিয়াদ যেহেতু 
মুআবিয়া রাযি. এর আমলে তার পক্ষ থেকে বসরার গভর্ণর ছিলো, আর মারওয়ান মদীনার গভর্ণর ছিলো, তাই 
তাঁরা উভয়ে মু'আবিয়া রাযি. এর অনুসরণ করে খুতবাকে ঈদের নামাযের পূর্বে দিয়েছেন। 

এ পর্যায়ে প্রশ্ন থাকে যায় যে, তাহলে তাদের প্রত্যেককে 4৮ ১১) বলা হলো কেন? এর উত্তর হলো, 
মূলতঃ রাবীগণ তাদের ধারণানুযায়ী এটি বলেছেন, যে রাবী যাকে আগে দেখেছেন, তিনি তার সম্পর্কে বলে দিয়েছেন 
২২৮৪ ৬০৭। ফেতহুল মুলহিম, নববী) 

0411 020 0৮5) ৪ এখানে একটি প্রশ্ন হয়, হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী রাষি. একজন বিশিষ্ট জলীলুল কদর 
সাহাবী । তিনি মারওয়ানের শরী“আত কর্তৃক এ অস্বীকৃত কাজটি অস্বীকার করতে বিলম্বিত করলেন কেন? 
উক্ত প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় । যথা- 

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. সেখানে প্রথম থেকে উপস্থিত ছিলেন না। পরবতীতে তিনি এসেছেন, যখন 
মারওয়ান ও লোকটির মাঝে বাকবিতগ্ডা চলছিলো । 

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাষি. মারওয়ানের কাজটি অস্বীকার করতে যাচ্ছিলেন, আর তখনি ওই ব্যক্তি তা করে 
ফেললেন । তারপরে আবু সাঈদ খুদরী রাযি. ওই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করলেন। 

(৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে ফেতনা সৃষ্টির ভয়ে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। আর 
ওই ব্যক্তির গোত্রের লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলো বিধায় প্রতিবাদ করার সাহস করেছে। (ফেতহুল মুলহিম, 
নববী) . 

145: এ ৩ 8 ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুন্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন যুগে যেসব 
সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই “মা'দ্রফ' তথা সতকর্মের অন্তর্ভুক্ত । 'মা'রূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 
পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত । তাই এগুলোকে 'মা'রূফ' বলা হয়। 


১১০৫৫২০৯০০২ করুজ হাদী পরছে ভিতর ছোতাট:56 ০2 

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ এই যেসব সৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষনা করেছেন, তা সবই 'মুনকার' এর 
অন্তর্ভুক্ত । এ স্কুলে 'ওয়াজিবাত' জেরুরী জরণীয় কাজ) ও “মা'আসী' (গুণাহর কাজ) এর পরিবর্তে “মা'রূফ' ও 
“মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত 
মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে । ইজতেহাদী মাস“আলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্নজনের 
বিভিন্ন মত থাকতে পারে । এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয় । পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত 
শিক্ষার প্রতি ইদানিং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, আজকাল ইজতেহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য 
করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। 
অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গুণাহর কাজে বাধা প্রদানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না। 

০৮:১1 ০৮৮ 2153 ই এর মর্মার্থ একাধিক । যথা- 

€১) যে ব্যক্তি *মুনকার' কাজ দেখে কেবল অন্তরে ঘৃণা করে, তাহলে বুঝতে হবে, সে ঈমানদারদের মধ থেকে 
সবচে দুর্বল সদস্য ৷ কেননা, তার ধর্মীয় অনুভূতি যদি সতেজ হতো, তাহলে অন্তর ছারা ঘৃণা করাকেই কেবল 
যথেষ্ট মনে করতো না, বরং হাত ও মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করার চেষ্টা-তদবীর সে চালাতো। উক্ত মর্শার্থের 
অনুকূলে কুরআন মজীদের আয়াত চা ৮4101 %$৮/০ $ এবং অপর একটি হাদীস- স্। (-24 

29৬ ২4৮০26৯ £14 পাওয়া যায়। 

র্‌ (431 | 4018 এর মর্মার্থ হলো- 35531 ৮ ;£2/ অর্থাৎ যখন দেখা যাবে যে, “মুনকার'কে মুখ 
ও হার্ত দারা বাধা প্রদানের মত কোন শক্তির বিশেষ কোন তৎপরতা নেই, তখন বুঝে নিতে হবে যে, এই যমানা 
হচ্ছে, ঈমানের দৃষ্টিকোণে ঈমানদারদের জন্য দুর্বল যামানা। কেননা, ঈমানদাররা যদি শক্তি ও সামর্থবান হতো, 
তাহলে কেবল আন্তরিক ঘৃণাকেই যথেষ্ট মনে করতো না; বরং পাশাপাশি “মুনকার'কে মিটিয়ে দেওয়ার ও 
তৎপরতা চালাতো । 

(৩) কতক আলেম এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোন “মুনকার'কে দেখে কেবল আন্তরিক ঘৃণা করা হচ্ছে 
ঈমানের সর্বশেষ স্তর । কেননা, কোন মুসলমান যদি “মুনকার” দেখার পর কমপক্ষে অন্তর দ্বারাও ঘৃণা না করে 
তাহলে সে কাফের হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 

(৪) নববী বলেন, এর মর্মার্থ হলো, এ ধরনের ঈমানের প্রতিফলন অধিক উপকারী নয় বরং এ ধরনের ঈমান 41 
7401 তথা কম উপকারী । 


£ এ টি ০০৫ 
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ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৩৩ 
১৭. আহমাদ ইবনে মানী* ............, নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পর 
বলেছেন, আল্লাহর হুদূরের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ হল এমন এক 
সম্প্রদায়ের মত, যারা লটারীর মাধ্যমে সমুদ্রের মাঝে জাহাজে নিজ নিজ আসন নির্ধারণ করল । কতকজন তো পেল 
উপর তলার আসন আর কতক জন পেল নীচ তলার, যারা নীচ তলায় ছিল তারা উপর তলায় চড়ত সেখানে তারা পানি 
পান করত এবং উপর তলার লোকদের উপরও তা পড়ত । সুতরাং উপর তলার লোকেরা বলল, তোমাদের জন্য 
আমরা উপরে উঠার সুযোগ ছাড়তে পারি না। কারণ, তোমরা আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। নীচের তলার এরা বলল, তা হলে 
আমরা জাহাজের নীচ দিয়ে ছিদ্র করে নিব এবং পানি লাভ করব। 
এমতাবস্থায় উপর তলার লোকরা যদি তাদের হাত জাপটে ধরে এবং এ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখে তবে 
সকলেই মুক্তি পাবে কিন্তু তারা যদি এদেরকে ছেড়ে রাখে তবে সকলেই ডুববে । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

০572 76 £/.2/| ঃ আল্লাহর সীমানায় দপ্ডায়মান অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমর বিন মারূফ ওয়া নাহি আ'নিল 
মুনকার -এর কর্তব্য পালন করে। 

4 ৫ ৯: £ আল্লাহর সীমানায় উদাসীনতা প্রদর্শনকারীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন গুণাহর যেসব 
শাস্তি ও দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করা অথচ তার সামর্থ্য ও 
শক্তি আছে সেগুলো প্রয়োগ করার এভং আমর বিল মা“রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার আঞ্জাম দেওয়ার মত 
শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্তেও আঞ্জাম না দেওয়া। 

1 এবং 7:ঠ144 এর মধ্যে পার্থক্য 3 

72144 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শক্তি-সামর্থ সত্তেও শরি'আত পরিপন্থী কোন কাজ দেখে তা মিটানোর ফিকির না করা 

নি বহি 

721 9০ 5 থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা । আর -০1/4- বলা হয়, কাফেরদের সঙ্গে বাহ্যিক ভ্রাতৃত্‌ ও 

আন্তরিকতা প্রকাশ করা । উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, % হয় স্বীনের সংরক্ষণের লক্ষ্ে বা সময় ও 

পরিবেশের স্বার্থে কিংবা যালিমের জুলুম থেকে অব্যাহতি লাভের স্বার্থে । আর হ-৯1._ এর ভিত্তি হলো ব্যক্তি স্বার্থ 

ও ছ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা না থাকা । 
হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. লিখেন_ 

এ০০ 2১/৮১]1১ ৮৮৫15 0৮015 ৮5501 001 0৮401452 ৮০০] 012৬৮ তাজা ৩০০0 

| (৬১১৮২ ৮) ৮৮০৭০) ০০০7 ০২০১) 
অর্থাৎ ৪): এবং 2:১1: এর পার্থক্য হলো 51: বলা হয় দুনিয়া বা দ্বীন অথবা উভয়ের স্বার্থে দুনিয়াকে কাজে 

লাগানো আর 72414 বলা নিছক দুণিয়ার স্বার্থে দুনিয়াকে কাজে লাগানো আর 2144 বলা নিছক দুনিয়ার স্বার্থে 

রিতুর 
2:27 ৮15 14451 ২ অর্থাৎ তারা নৌকায় অবস্থানের বিষয়টি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে নিয়েছে। নৌকা 

জে জা ০৮১771775555 

যাত্রীর জন্য বরাদ্দ কে কোন শ্রেণীর যাত্রী, তা নির্ধারণের জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করেছে। বলা বাহুল্য এখানে 

লটারির কয়েকটি .৫5-51.-:$ তথা দৈবক্রমে সংঘটিত বিষয়। 
_ফক্সসুল হাদী _ ২৮/ক, 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৩৪ 
£..-০৮১৮৫ ৩৮৮ এ তি ১৮৮ ৫82৮০ ৬ 
অনুচ্ছেদ £ ১৩. জালিম কর্তৃপক্ষের সামনে ন্যায়ের কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ 
উর ১১:41 5520£৮5801 446 এত ১১৮৫45৯7401 ০০৯ 
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- ১1 0 ৮৪ ৫:১১ ৫৮ ৬৮৪ 4 এ 
১৮, কাসিম ইবনে দীনার কৃফী ......... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম গু্রহ্বলেছেন, সব 
চেয়ে বড় জিগাদ হল অত্যাচারী কর্তৃপক্ষের নামনে ন্যায় কথা বলা। এ বিষয়ে আবু উমামা রাধি. থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। হাদীসটি এ সূত্রে হাসান-গরীব । 
সহজ তাহবকীক ও তাশল্রীহ 
শাসকের সামনে সত্য কথা উচ্চারণ করতে গেলে নিজের প্রাণনাশেরই সম্ভাবনাই অধিক থাকে অথবা অন্তত ক্ষতির 
সন্তাবনা থাকে। সম্ভবত এই জন্য একে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। (তোহফাহ) 
১৫৪44 এক বর্ণনায় এসেছে- 
(5:৫৪ 24-৫58 4০০১0৮6৮৮4৩ উরস ০১5/-৮55 51 1১ ৮24০2 3471১ 
অর্থাৎ এখানে 2 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আমর বিল মা'রূফ অথবা সাথি আনিল মুনকারকে বুঝায় । সেটি শব্দ 
কিংবা লেখনী ইত্যাদি যা শব্দের তাৎপর্য বুঝায় যে কোনভ।বে হতে পারে। 
8০755051885 (55605165554 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৪. এই উম্মতের বিষয়ে নবী কারীম সা. এর তিনটি শ্রার্থক্য 
ঠ চা ১৮০8 ঠা 255 ০৪০505৫৩5 
৩০০1 -০ ও এ (৫৫. 2 ৩৫৪৯৫ 55 475০4 সপ ডি 
৮০৯৩৩৪০৫2৬৫ ৪০৯ 20 ১5৬5 উ০০। ০৩১৯৫ ১৪ 
01453 0 71552 2111 154০-5, 185৩৫ উপ ০ 
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২25 তাও 28৫০০ ৯০৮৪ ৮৮৫ ৫৮৫ ১ 
১৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ........... আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বান ইবনে আরত তার পিতা খাববাব ইবনে সাহাবীগণ ) 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন সাল:ত আজ আদায় করলে যা আর কখনও করেননি । তিনি বললেন, হ্যা, ঠিকই । এ " 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৪৩৫ 
হল আশা ও ভয়ের সালাত | এতে আমি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম । আমাকে দুটি বিয়ষ দিয়ে 
দিয়েছেন আর একটি বিষয়ে মানা করে দিয়েছেন । আমি তার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে 
দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে না দেন। আমার এই প্রার্থনা মানা করে দেন। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। এ বিষয়ে সা'দ 
এবং ইবনে উমার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে! 
সহজ তাহবকীক ও তবশর্ীহ, 
উক্ত হাদীস ছারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে দুটি জিনিস থেকে চির নাপ করে 
দিয়েছেন। প্রথমটি হলো, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ যা সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম | দ্বিতীয়টি 
হলো, দুনিয়ার তাবৎ কুফরি শক্তি এক্যবদ্ধ হয়েও যদি এই প্রচেষ্টা চালায় যে, মুসলমানের ধর্মীয় ও এঁক্য শক্তি 
সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিবে এবং মুসলমানদের প্রতিটি এলাকা তাদের আয়তে নিয়ে নিবে, তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে তারা 
পারবে না। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, যদি মুসলমানদের পারস্পরিক হানাহানির সুযোগে কোথাও কোন রাষ্ট্রে 
অমুসলিম শক্তি জুলুম-নিগীড়ন চালায় কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা লুটে ন্যায়, ফলে মুসলিম শক্তি যদি দুর্বল হয়ে 
পড়ে । এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতি দুশমন মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে 
না। (তুহফাহ) রর 
7৮4১১ 7৮5) 2৮:৮০ 00.8 অর্থাৎ এই নামাযের মাঝে আমি আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করছিলাম, 
যেগুলো কবুল হওয়ার আশা ছিলো আবার কবুল না হওয়ারও ভয় ছিলো । তাই অন্যান্য নামায যেরকম শুধু বান্দার 
বন্দেগী ও মা'বুদের মা'বুদিয়্যাত প্রকাশের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আজকের এই নামাযটি সেসব নামাযের মত 
গতানুতিক কোন নামায ছিলো না বরং আজকের নামাযে কিছু আশা ও ছিলো, আবার কিছুটা ভয়ও ছিলো । আশা ও 
আশঙ্কার মাঝে দোল খেতে খেতে নামায বিলব্ষিত হয়ে গেলো। (আল কাওকাব) 
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৬১৮1 
২০. কুতায়বা ........ ছাওরান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পর্্ইবলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার 
জন্য যমীন সংকোচিত করে দেন। এতে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সব দিক প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য 
সংকোচিত করে দেওয়া হয় আমার উম্মতের সাম্রাজ্য অচিরেই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে । আমাকে লাল স্বর্ণ) ও 
সাদা (রৌপ্য) উভয় খাযানাই প্রদান করা হয় । আমি আমার প্রভুর নিকট আমার উম্মতের জন্য দু'আ করেছিলাম তিনি 


যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে না দেন, তিনি যেন এমন কোন বিজাতি শক্র তাদের উপর 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪৩৬ 
কর্তৃত্বাধিকারী করে না দেন যারা তাদের সমূলে উৎপাটিত করে দিবে ৷ আমার রব বললেন $ হে মুহাম্মদ, আমি যখন 
কোন ফায়সালা করি তখন তা রদ হওয়ার নয় । আমি আপনার উম্মতের বিষয়ে আপনাকে দিয়ে দিলাম যে, তাদেরকে 
আমি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে দিব না, বিজাতি শক্রকে তাদের উপর এমন কর্তৃত্বাধিকারী করব না যে তাদের 
সমূলে উৎখাত করে দিতে পারবে যদিও সব দিক থেকেই সকলেই তারা একত্রিত হয়ে আসে । তবে তাদের কতক 
কতককে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
সহজ তাঁহকীক ও তাশকীহ 

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে একত্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত করেছেন। 
আয়নাতে যেমনিভাবে বিশাল বিশাল দৃশ্য ও দেখা যায়। তেমনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত তথা পূরা পৃথিবী রাসূল 
হই দেখেছেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার 
উন্মত অচিরেই ওই বিশ্ব ভূ খণ্ডে নিজেদের কর্তৃতু প্রতিষ্ঠা করবে যা আমাকে একক্রিত করে দেখানো হয়েছে। কেউ 
কেউ বলেন- $:-৮ 44 ৫১৮ এর মধ্যে ০৫৮৮: ৩-৮ এই জন্য দেখা যায়, মুসলমানদের বাদশাহী পুরা 
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আল্লামা খাত্তাবী প্রমুখ বলেন, »5৮:$ ৫ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। বরং 
এখানে ৫ এসেছে পূর্ববর্তী জুমলা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য ৷ আর পূর্ববর্তী জুমলার ভাষ্য হলো, পুরা দুনিয়া একত্রিত 
করে আমাকে দেখানো হয়েছে। নবীজী পন পূরা দুনিয়াকে দেখেছেন। তবে এ ব্যাখ্যার আলোকে প্রশ্ন হয় যে, 
তাহলে পুরা দুনিয়াতে মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি কেন? এর জবাবে মোল্লা আলী বারী রহ. বলেন, 200, 
১৪ ৩) ৩৭3 এর মধ্যে ০০ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে +$-০০৮ তথা ইসলামী ভুখগড। আর ($25 এর ৮৯৩ এর 
৮৪১৫ হলো ১4 ০০% 

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন- 
44220০54955 4৬ $৯ ০২০ ৪৭1 ০৮০] 45৮5047৬684৯ 
8281 5.25881 01258 04 827০3596 380 ৮5225015001 651188 

অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ এখন পর্যন্ত গোটা বিশ্বের ক্ষমতা নিজের আয়াত্তে আনতে পারে নি; এর দ্বারা একথা বুঝায় 
না যে, ভবিষ্যতেও পারবে না। বরং বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, 7 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। (ক্ত হাদীসে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ৬১ কে +---4- ০৫২: বলার 
প্রয়োজন নেই। ৮ দ্বারা +9-০1০০ডিদেশ্য নেওয়ারও প্রয়োজন নেই ।) (তাকমিলাহ) 
29477 2 এর্ঠা 4:৫1 এ4০৮৫| লাল ও সাদা খাজানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বর্ণ-রৌপ্যের খাজানা | এ দুই 
ঞ্াজানা দ্বারা কিসরা ও কাইসারের বাদশাহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ওই যুগে পারস্যে সোনার মুদ্রার এবং 
বূমে রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিলো । 

৮:_০ 7440 ০১ 585 6 98৮01 এ: ৬ 2৮৪৩ ৮০ 
(22541 ০৪ এ এ 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৫. যে ব্যক্তি ফিতনার যুগে থাকবে। 

রিও ১৫০৫৮202৫৩৫ 21705750725 


22 52145268345 457%৮55-585424954-5 
টিনা রতি (5-5151752 
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রে / ৫ 
২1৮ ৫ 512 ও 


০:১৮ 2১5০০5১444০ 375০ 515 
76742 22075 5457৮০০5৫44 25442011 150 4855220114৯ ৩০৩০ ৮ 
ও ০৮0০০ 
২১. ইমরান ইবনে মুসা কাযযায বাসরী .......... উম্মু মালিক বাহযিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 
গর ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে বর্ণনা দেন। আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ, এতদপ্রেক্ষিতে সবেত্তিম ব্যক্তি কে হবেন ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হল যে তার পশুপালের মাঝে 
অবস্থান করবে এবং এগুলোর হক আদায় করবে আর তার রবের ইবাদত করবে । আরেক জন হল সেই ব্যক্তি যে 
তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শক্রদের ভয় দেখাবে আর তারাও তাকে ভয় দেখাবে। 

এ বিষয়ে উম্ম মুবাশশির, আবু সাঈদ খুদরী এবং ইবনে আব্বাস রাধি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

এ হাদীসটি এ সূত্রে গারীব। লায়ছ ইবনে আবু সুলায়ম এটিকে তাউস -উদ্মু মালিক বাহযিয়্যা রাযি. এর সূত্রে নবী 

কারীমগ্র্ষঃ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন । 

সহজ তাহস্ককীক ও ভাশব্রীহ 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ লুই যখন উক্ত ফেতনার বর্ণনা দেওয়ার সময় বললেন, ফেতনাটি অচিরেই আসবে । আল্লামা 
তাইয়্যিবী এর মর্মীর্থে বলেন, রাসূল প্রঃ ফেতনাটির বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন ভঙ্গি ইখতিয়ার করেছেন যে, কেমন 
যেন তা অত্যাসন্ন। ফেতনাটির আবির্ভাব অবশ্যই ঘটবে বিধায় তার উপস্থাপনা-কৌশল এমনটি ছিলো । 

১3 0০4 ৫4 ০৮3 $ অর্থাৎ যখন মুসলমানরা পরস্পর খুনাখুনিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন ওই ব্যকিতই 

সফল যে ব্যক্তি ফেতনার অনুযাঙ্গিক বিষয় তেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজের কাজ-কারবারে মশগুল থাকবে। 
নিজেকে নিয়ে এমনভাবে ব্যস্ত থাকবে যে, তার কাজ-কারবারে শলী'আত কর্তৃক আরোপিত হকসমূহ সঠিকভাবে 
আদায় করবে এবং আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। 

8০5 যো, $2/$ অর্থ যে ব্যক্তি উক্ত ফেতনা-ফাসাদে নিজেকে না জড়িয়ে এবং নিজেদের মধ্যে 
'দলাদলি না করে তার পরিবর্তে ওই সকল কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যারা বাস্তবেই ইসলাম ও মুসলমানের 
প্রকাশ্য দুশমন । সে ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে বিবেচ্য হবে৷ কেননা এর মাধ্যমে সে যেমনিভাবে প্রকৃত 
দুশমনের সঙ্গে জিহাদ করার সুযোগ পাবে অনুরূপভাবে নিজেকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে । 

পাশাপাশি মুসলমানদের প্রকৃত দুশমনকে এর প্রতিও সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। 


অনুচ্ছেদ 8 ১৬. ........... 
১৬৯৮০৪৪০০৬৪ এ এ ১ 81-2424 50142 ৮ 
6 রর ও 41425544494 501 555 24 ৩০০১ ৩৮৮ 98৬5৩৫৩০৪০৮ ০০ 
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২২. আব্দুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়। জুমাহী ............ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাধি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

গশরহুঃবলেছেন, এমন ফিতনা হবে য আরবদেরকে ধ্বংস গ্রাস করে নিবে । এ সময়ে যারা নিহত হবে তারা 

হবে জাহান্নামী । সে সময় তরবারী অপেক্ষাও মারাত্মক হবে কথা । এ হাদীসটি গারীব। 

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) রহ. কে বলতে শুনেছি যে, যিয়াদ ইবনে সীমীন গুশ-এর এ রিওয়ায়াতটি ছাড়া 
আর কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এটিকে লায়ছ রহ. এর বরাতে মারফু' 
হিসাবে বর্ণনা করেছেন আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ. এটিকে লায়ছ রহ. থেকে মাওকৃফরূপে বর্ণনা করেছেন। 

সহজ তাহকীক ও তাশল্লীহ্‌ 

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ফেতনা দ্বারা কোন ফেতনা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। 

€১) আল্লামা তায়্যিবী ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেনঃ এ ফেতনা দ্বারা উদ্দেশ্য আলী রাযি. বনাম মুঁআবিয়া রাঘি. 

এর মধ্যে সৃষ্ট পরস্পর লড়াই । আর হাদীসের ভাষ্য )4)1 5 ৮১৯ বলা হয়েছে ₹০:৮5/ ৮৪) তথা সতর্ক ও 

সাবধান করার উদ্দেশ্যে । 
কিন্তু শরহুত তাইয়্যিবীর টিকাকার উক্ত উক্তিকে দূরবর্তী সম্ভাবনা হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন- 

৮৯৮75 91৬১৮) ১৮ ভঠ শসা শিস ০৯] ৮৮৮ ৮৮৪৮ ও আল এলপি 15৯ ৮ 
১001 ৮০৮৮৩ ৮৮ জল ০০ ত1৮৮ ৮৮৪ হল 0৮ ৮৫শিইও ১০৪) ঞঃ 28 
'অর্থাৎ আমি বলি £ এই সম্ভাবনা অনেক দূরের । হাদীসের ভাষ্য এ সম্ভাবনাকে সমর্থন করে না। কেননা হাদীসের 

শুরুর দিকে বলা হয়েছে, এই ফিতনায় যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামী । অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 

অধিকাংশ সদস্য সিফফীন যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জাহান্রামী বলেন না ।” 
(২) শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. ১ ৫.৯) ০১ এর হাশিয়াতে লিখেন- 

৩০9১০০১৬410 ০) ৯১৮৯৬১০০৭0০] ৪২১৪1১ 9১৮৩০৮৯৮12৮ 

- 22801১১০৮৮৪ শপ 2 ও 29০331৯০1৮৮ ০১৪) ১১৩৯ ও ইউ | ছিপ শি 


(১১৫ 0 50০৮ পচ) ০৯ 2 ৮1৮৩ 01 ০] শা ৪ 5৯ 
অর্থাৎ 'আমি টিকাকারগণ যেমন আবু দাউদ ও তিরমিযীর টিকাকারগণ উক্ত ফিতনাকে আলী রাযি. ও মু“আবিয়া 
রাষি. এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের অর্থে নিয়েছেন । ইবনু মাজাহ্‌র টীকাকার এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন । 
অনুরূপভাবে মোল্লা আলী কারী এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উক্ত ফিতনার (সিফফীন 
যুদ্ধের) অর্থে হাদীসটিকে নেওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে আল কাওকাবুদ দুরররীতে এসেছে, নিরাপদযোগ্য কথা 
হলো, জানা নেই, ও টি কোন ফেতনা । 
(৩) হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আমার মতে উক্ত ফেতনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে 
সংঘটিত পারস্পরিক যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা অন্য বড় কোন ফেতনা উদ্দেশ্য হবে । (আল মিছকুয্যাকী) 
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£৭০.. 20 ৮১/ ৮৯ 2৩০০ ৮৪ 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৭. আমানত উঠিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে। 

৩২1৩7৬৮৮০৯৯ ৩৫ ৮৬৪০৮৪৯২৪০১ 626 5755 
চি (3০. 12 01 রত সি 525 
0১৮৪৮ 068০০85৬0445581556415545 
ভি 4 ৯১ ৩০৪ ০5০010- 15৯ ও ৮৪৩৭৭ ৮5 লা ৩৫9 
পন, (১ 55155550055 ৮০৪8 ০৭৪ এ 
৯৪০] বিবি, ০৩৯ 8৫ ৮ 25478755 ১০০৭ 2৮58. ১0০ £৯১ 
475 ৬০০34845০4৮ 51521) ডা 225 88558 
৩4৮1104059০ ৬ লী সু ৩ 24521৬৮০৯৯৬ 0০5 
৮৮০4 ০৮০০৭ ১: ১৩ ০০০৯৪০০৭০৮৮ ৮০1০2 ৩ দির 
[1১ 55517081804 ৬ ত1৫12548 ৫৫ 2 57 ২০৩০ 
২৩. হান্নাদ ........... হ্যায়ফা রাযি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ উহ ৫২৮০ &:... ৫১৮ 
আমাদেরকে দুটো হিস বলছিলেন । একটি তো দেখেছি আরেকটি জন্য আমি অপ করছি ভি আমাদের 
রিডার ভিসার 
কবয করে নেওয়া হবে। এতে এর চিহ্ু থেকে যাবে ফোটার মত। এরপর সে আবার নিদ্রা যাবে আর তার অন্তর 
থেকে আমানত কবয করে নেওয়া হবে৷ এতে এর আছর থেকে যাবে একটা ফোস্কার মত । যেমন কোন পাথরের 
টুকরা যদি তোমার পায়ে ঘসাও আর যখন এতে ফোসকা পড়ে যায় তখন তুমি এটিকে ফোলা দেখতে পাও । অথচ 
এর ভেতর কিছুই নেই। 

তারপর তিনি একটি কংকর নিয়ে এটি তার পায়ে ঘসে দেখালেন, তিনি আরো বলেন, লোকেরা বিকি-কিনি 
করবে কিন্তু হয়ত একজনও এমন হবে না যে আমানতদারী করছে, এমনকি বলা হবে অমুক গোত্রে একজন 
আমানতদার ব্যক্তি আছে। এমন অবস্থা হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে সে কত সাহসী, কত ইশিয়ার কত 
বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে রাইয়ের দানা পরিমানও ঈমান নাই। 

€হুযাইফা রাযি. ) বলেন, এমক এক সময় আমার উপর অতিবাহিত হয়েছে যে, কার সঙ্গে আমি ক্রয়-বিক্রয় 
করছি সে বিষয়ে কোন পরওয়া করতাম না । কারণ, সে যদি মুসলিম হত তবে তার দীনি দায়িত্ববোধই তা আমাকে 


ফিরিয়ে দিত । আর যদি ইয়াহুদী বা হত তবে তার প্রশাসকই আমাকে তা ফিরিয়ে দিত। কিন্তু আজ অমুক 
ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার মত নই! এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 


সহজ তাঁহ্কীক ও তাম্পবীহ্‌ 
আমানের উদ্দেশ্য 8 এ প্রসঙ্গে অনেক উক্তি বর্ণিত আছে । যথা- 


(১) আমানত দ্বারা তার প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য । অর্থাৎ কারো হক অথবা কারো মালিকানায় খেয়ানত না করা । 
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(২) আমানত ছারা উদ্দেশ্য শরী“আতের যাবতীয় কর্তব্য, কর্ম ও বিধান। যেমন শরী“আতের ফরজ কার্যসমূহ, 
সতীতে হেফাজত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামায, যাকাত, রোজা হজ্ব ইত্যাদি। 

(৩) আমানত ছারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান যা শরী“আতের যাবতীয়, আহকামের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ । আলোচ্য 
হাদীসের শেষাংশে রয়েছে ৩৮০] ১৮৪৪৩০৪০৭৮৪ ০৪ 45 দ্বারাও এটা বুঝা যায়। 

(৪) হাদীসে উল্লেখিত ? 20 247 421 ১৫ ছ্বারা বুঝা যায় যে, 05552572515 
0৯571 এর মধ্যে আমানত" বারা আমানতের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাই উদ্দেশ্য । এ ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসের শেষ 
বাক্যে ১51৬ ৮৪ 2০ 4০০৮৮ $ ০৫50 “আমানতকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা কারণ হলো, 
আমানর্ত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। 

(৫) মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, এখানে প্রবেশযোগ্য জিনিস হলো ঈমান । আর প্রচলিত “আমানত' হলো ঈমানের 
অংশ ৷ ঈমানের পূর্ণতার জন্য যা অত্যাবশ্যক । 

(৬) তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরী“আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই আমানত । 

(৭) তাফসীরে মা“আরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরী'আতের বিধানবলী দ্বারা আদিষ্ট 
হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বি. ধিতা অথবা ক্রুটি করলে জাহান্নামের 
আযাব প্রতিশ্রিত। 

(৮) কেউ কেউ বলেন, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খোদায়ী বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা যা বিশেষ 
স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল । 

(৯) আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, “আমানত' আরবী শব্দ । যার অর্থ হলো কারো উপর কোন বিষয়ে ভরসা করা। 
সুতরাং প্রত্যেক ওই জিনিস, যা অন্যের নিকট এই মর্মে সোর্পদ করা হয় যে, সোপর্দকারী তার উপর এই ভরসা 
করে যে, সে এর হক পূর্ণবূপে আদায় করবে- একেই ইসলামী শরী“আতে বলা হয় আমানত । অতএব, কেউ 
যদি কোন কাজ, জিনিস কিংবা অর্থকড়ি কারো নিকট এ ভরসাসহ সোপর্দ করে যে, সে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজ 
দায়িত্ব পুরিপূ্ণভাবে আদায় করবে, এতে কোন প্রকার গাফলতি করবে না। তাহলে এটাকেও আমানত বলা হবে। 

১1৮01 4 24 £ অর্থাৎ জন্মগতভাবে মানুষের তবিয়তে আমানত প্রোথিত ছিলো, অতঃপর এই আমানতের 
,ছলফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করলেন। (৯৫36৮৫41৫42): 

2০] 8 ৮5৫৫ 91280 ৫ 1১2. £ অর্থাৎ সর্বপ্রথম ঈমানের নূর মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হলো 
এর স্থান করে নিট । এরা মাধমে সেক্ুরআানসুনলাহের উপর আমল করার পথ আলোকিত করলো । তারপর 
ঈমানের এ নূরের মাধ্যমেই মানুষ ওই সব শিক্ষা, আহকাম ও মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলো, যেগুলো 
কুরআন-হাদীস থেকে চয়ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে “আমানত' শব্দটি যদি তার প্রসিদ্ধ অর্থ তা খেয়ানতের 
বিপরীতে আসে, তাহলে মর্মার্থ দাড়ায়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমানত সম্পর্কে নিশ্চিত ও মজবুত বিধান 
জেনেছে। 

22501201265 এর দ্বারা হাকীকী ঘুমও উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা উদাসীনতার অর্থে রূপক 
(0.৫) ভাবেও হতে পারে। 

০৫০ 4725 ৮৪ 401 এ ১ £ আমানতের নিশানা ০-4/এর নিসানার মত হয়ে যাবে। --৫/ বলা হয় ওই 
দাগকে যা কোন কিছুর রঙের মত করে দৃশ্যমান হয় । যেমন সাদা জিনিসের মধ্যে কোন দাগ দৃশ্যমান হওয়া 
হাদীসের এ অংশের সারমর্ম হলো, দ্বীন ও শরী'আত থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কারণে এবং সমূহ গুণাহতে 
নিমজ্জিত হওয়ার কারণে অন্তরের মধ্যে ঈমানের নূর নিস্প্রভ হয়ে পড়বে । আর এই গাফেল ব্যক্তি যখন নিজের 
ঈমানকে তলিয়ে দেখবে, অনুভূত হবে যে, তার অন্তরে আমানতের নূর কেবল একটি দাগ সমপরিমাণ আছে। 
এছাড়া আর নেই। 
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£2৮7 (৮4 2 £ সে যখন দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়বে। উদ্দেশ্য হলো ছ্বীন-শরী'আতের ব্যাপারে গাফলের নিদ্রা 
ভোজ রজারো ভিমিক লি তখন ঈমানের নূরের অবশিষ্ট অংশও তার অন্তর 
থেকে দূর হয়ে যাবে । তখন অন্তরে ঈমান শুধু )-+-* এর সূরতের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে । )-৮-* বলা হয় 
ফোসকা পড়ে যাওয়াকে কিংবা অধিক কাজ করার কারণে চামড়া ও গোশতের মাঝে পানি সৃষ্টি হওয়া । সুতরাং 
মর্ম দাড়ালো, যেমনিভাবে মানকদেহে ফোসকা পড়ে , সেই ফোসকা দৃশ্যতঃ যদিও টমটসে পানি ভর্তি মনে হয়, 
মূলত, কিন্তু তার ভেতরে থাকে দুর্গন্ধ ও নাপাক পানি । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির অন্তর থেকে আমানতের অবশিষ্ট 
চিহটুকুও মুছে যাবে, দৃশ্যতঃ যদিও তাকে সুস্থ, সুঠাম ও কর্মঠ মনে হবে, মূলতঃ সে সফলতা ও আখেরাতের 
জীবন সম্পর্কে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হবে । উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে বুঝা গেলো, ০4) এবং ৮ 
ঈমানের নূরের ওই অংশের দৃষ্ান্তস্বরূপ যা অন্তরে নিভু নিভু ভাবে অবশিষ্ট থাকে । সুতরাং এ দু'টির সঙ্গে তুলনা 
করার মাধ্যমে পারতপক্ষে এ দিকে ইঙ্গিত করা হলো যে, এ ধরনের যুগে ইসলামের নাম যারা নিবে, ঈমানের 
ভিত যদিও তাদের নিতান্ত দুর্বল হবে, কিন্তু একেবারে ঈমানহারা হয়ে যাবে না। বরং অত্যন্ত ধীম গতিতে হলেও 
তাদের ঈমান যৎসামান্য কাজ হলেও করবে। 

১৮০ 4 4৮ 25 $ এখানে আসল ঈমানের ৮: ও উদ্দেশ্য হতে পারে কিংবা ০। 0৫ এর ০3 

্ ও উদ্দেশ্য হৃতেপারে। 

93064 41425 এ 4৫ ৮০ (21 ০০ £ হযরত হ্যাইফা রাষি. বলেন, 
যেহেতু নবী যুগের পর আমানতের মধ্যে কিছুটা শীথিলতা দেখা দিলো, খেয়ানতের প্রকাশ শুরু হলো তাই 
আমি হাতে-গোনা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে কাজ-কারবার করি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করি ৷ হযরত উসমান 
রাযি. এর শাহাদাতের চন্লিশ দিন পরে ছত্রিশ হিজরীর শুরুলগ্নে হযরত হুযাইফা রাযি. ইনতেকাল করেন। সুতরাং 
তিনি যুগের কিছুটা পরিবর্তন দেখেছেন। হাদীসে ৫$4 45544 দ্বারা উদ্দেশ্য 4/41 325 (তুহফাহ) 
হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেনঃ হাদীসের ভাষা ছারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যুগের সকল মানুষ 
খেয়ানত কারী হয়ে গেছে। বরং উদ্দেশ্য হলো, মানুষ খেয়ানতের লিপ্ত হওয়া আরম্ত করে দিয়েছে । যদিও সেই 
খেয়ানত পরবর্তী যামানার মত এত অধিক ছিলো না । তাই নবী যুগের মত নির্িধায় প্রত্যেকের সঙ্গে লেন-দেন 
করতেন না। শুধু নির্ভরযোগ্য লোকদের সঙ্গে লেনদেন করতেন, যাদের আমানতদারি স্পষ্ট ছিলো । এই ব্যাখ্যার 
আলোকে /3 ৮:11 এ কথারও সঠিক অর্থ ফোটে উঠে। কেননা আমানত উঠে যাওয়ার বিষয়টি হাদীসে 
যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেভাবে পূর্ণভাবে এখনও প্রকাশ পায়নি । 


এখানে প্রশ্ন হয়, হাদীসের প্রথমাংশে হযরত হুযাইফা রাযি. বলেছেন, “দ্বিতীয় কথাটি আমি দেখিনি; বরং তা 
দেখার অপেক্ষায় আছি।' তাহলে যুগের মানুষের সঙ্গে লেনদেন ত্যাগ করলেন কিভাবে? 
এর উত্তরে বলা হবে যে, দ্বিতীয় কথাটির নিদর্শন প্রকাশ হওয়া শুরু হয়ে গেলেও 'পূর্ণতায়' পৌঁছতে তিনি 


দেখেননি । তাই তিনি সকল মানুষের সঙ্গে লেনদেন বন্ধু করেননি । বরং গ্রহণযোগ্যদের সঙ্গে লেন-দেন 
করতেন। 


€ ৫5 র 
95155555255 7226 
অনুচ্ছেদ £ ৮ তো তোমাদের রবির নীতি বল করবে 
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01015871711 তর ০০১৪৭ 5৮7 ১ 455 2 
০০৪ ৮1১৯ 4231 3৮৮৮৮2 পু ১১০০ নি ১৮৫] 25 5 ৮2 0-21 
8855 ০১৩৫৮৫০৪৪৪৪ 05 নিলা ০ 41 ০2458 5225 
-৫৯-০ ৫: ৯৪৮৯ 5: 4০7 475 
১51৮4 ওঠ 2 রত এ ০৫ 0 54 2৮2 ৫ তত 444৮4] ১515 এডি 
২৪. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী ........... আবু ওয়াকিদ লায়ছী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ রঃ 
যখন হুনায়ন অভিযানে বের হন তখন মুশরিকদের একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন । একে “যাত আনওয়াত” 
বলা হত। তারা এতে তাদের অন্ত্র-সন্ত্র ঝুলিয়ে রাখত । সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এদের যেমন “যাত 
আনওয়াত' আছে আমাদের জন্যও একটা 'যাত আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন । 
নবী কারীম পল বললেন, সুবহানাল্লাহ! এতো মূসা আ. এর কওমের কথার মত হল যে, এদের (কাফিরদের) 
যেমন অনেক ইলাহ আছে আমাদের জন্যও ইলাহ বানিয়ে দাও । যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা 
অবশ্যই তোমাদের পূর্ববতীদের রীতি-নতি অবলম্বন করবে । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। সাহাবী আবু ওয়াকিদ লায়ছী 
রাযি. এর নাম হল হারিস ইবনে 'আওফ | এ বিষয়ে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
সহজ তাহকীক ও তাশব্রীহ্‌ 
৫ শব্দটি ৬: এর বহুবচন। যেটি মূলত মাসদার। অর্থ ঝুলিয়ে রাখা। যেহেতু উক্ত বৃক্ষের উপর অন 
ঝুলিয়ে রাখা হতো, তাই তার নাম -৮1৮:1-1$ হয়ে যায়, এটা উক্ত বৃক্ষের সবিশেষ নাম ছিলো। 


৮0452 


০21226527 অর্থাৎ অধঃপতনের যুগে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ইহুদী-্রিস্টানের অনুকরণ 
করার প্রবণতা পুনরায় দেখা দিবে। ইহুদী-খরিস্টানদের অনুসরণ, যা এক সময় অত্যন্ত ঘৃণারবস্তু ছিলো, তা প্রিয়বস্তুতে 
রূপান্তরিত হবে । এ বাণীটি নবীজী ৪শ্ংএর একটি স্পষ্ট মু'জিযা । আজকের যুগে তা পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। 


£)--০ €-৯০৭। "১৪ ঠেঠ *৮৯০ ০ 
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২৫. সুফইয়ান ইবনে ওয়াকী ............ আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সং 
বলেছেন, ধার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, যতদিন না হিংসগ্াণীরাও মানুষের সাথে কথোপকথন করছে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪৪৩ 
ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না । এমনকি তখন একজনের লাঠির মাথা, জুতার ফিতাও তার সাথে কথা বলবে 
এবং স্বীয় উরুদেশ বলে দেবে তার পরিবার তার অনুপস্থিতিতে কি করেছে । এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে ও 
হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। কাসিম ইবনে ফাযল রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু 
জানি না, কাসিম ইবনুল ফাযল হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ । ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং 
আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. ও তাকে ছিকা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশলীহ 

জন্তুদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। যে ভাষাতে তারা নিজেদের মাঝে ভাব-বিনিময় করে । তাদের সেই ভাষা 
আমরা শুনতে পেলেও বুঝতে পারি না। কিন্তু তাই বলে তাদের ভাষা একেবারে বুঝা অসম্ভব যে এমন নয়। বরং 
বুঝতে না পারা হলো স্বাভাবিক রীতি ও নিয়ম কেয়ামতের পূর্বে এ স্বাভাবিক নিয়মের পর্দা ধীরে ধীরে উঠে যাবে । এ 
ধরনের আরো অনেক দুর্বোধ্য বিয়ষ মানুষের নিকট “সহজ' হয়ে ধরা দিবে । পশু-পাখি বোধগম্য কথা বলবে, এর 
তাৎপর্য কি? এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা করার সময় এখনও আসেনি । হতে পারে বাস্তবেই তারা অর্থবোধক কথা 
বলবে । অথবা হতে পারে, তাদের বুনির সঙ্গে কোন কৃত্রিম কথা-বার্তা ফিট করে দেওয়া হবে কিংবা হতে পারে, 
মানুষ এত বেশী উৎকর্ষ সাধন করবে, নিজেদের মেধা ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে পশু-পাখির কথাও আয়াত্ত করতে সক্ষম 
হবে । এ সবই সম্ভাবনা । এসব সম্ভাবনার যে কোনটি বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে । সর্বোপরি আল্লাহই জানেন, 
তাদের কথা বুঝার পদ্ধতি কি হবে ? আজকের বিজ্ঞানের যুগে এজাতীয় হাদীস বুঝা খুব কঠিন নয়। যেমন 
উত্ভিদজগতকে এক সময় প্রাণহীন মনে করা হতো, আর বর্তমানে তা প্রাণীজগতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয় । তাদের খাদ্য, 
সুস্থতা, অসুস্থতাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে । অনুরূপভাবে মোবাইল টেলিফোন, ওয়ারলেস -যেগুলো জড়বন্তু। 
অথচ এসব জড়বস্তুর মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের ভাব আদান-প্রদান করতে পারে । সুতরাং কিয়ামতের পূর্বে জুতার 
ফিতা কথা বলবে, চাবুকের বেশমগুচ্ছ কথা বলবে অথবা পশু-পাখি কথা বলবে -এসব বিষয় আজ মানুষের 
অবোধগোম্য ও অবিশ্বাসযোগ্য বিষয় নয় । 


£1_০ ৮ ০৮০৮0 ৮৯ ৮৪০ ৮ 
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25 টিটি নোযারারেনারটি 
২৬. মাহমুদ ইবনে গায়লান ......... ইবনে উমার রাধি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ই্্ঘ২এর যুগে চাদ 
দ্বিখত্তিত হয়| তখন রাসূলুল্লাহ গ্রহ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ, আনাস এবং জুবাইর 
ইবনে মুতইম রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
সহজ তাহকীলক ও তাশব্রীহ্‌ 
মু'জিযার কারণ ঃ £ বুখারী শরীফের নিন হাদীস- 
/522780. 71518555255 
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এর ছ্বারা বুঝা যায়, চাদ ছ্বিখগ্ডিত করার মু'জিযাটি মক্কার কাফেরদের আবদারের কারণে সংঘটিত হয়েছে দুররে 
মানসূরের কারণে সংঘটিত হয়েছে। দুররে মানসূরের বর্ণনার সে-সব কাফেরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে । তবে 
বর্ণনাটি দুর্বল । যে বর্ণনার সারকথা হলো, হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ প্রলশবই অনেক সময় মিনাতে যেতেন । একবার 
সেখানে ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহল গং একসাথ হয়েছিলো । তারা রাসূল গ্র্রঃ এর নিকট তার নবুওয়াতের 
নিশানা তলব করলো । রাসূলুল্লাহ প্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ আসমানের প্রতি 
তাকাও । তারা আসমানের প্রতি তাকালো । আর তখনি দেখতে পেলো, চাদ দ্বিখপ্তিত হয়ে এক খন্ড পশ্চিম দিকে 
অপর খণ্ড পূর্ব দিকে চলে গেছে । মাঝখানে পাহাড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে । সকলেই যখন ভালোভাবে মু*জিযাটি দেখা 
শেষ করলো । তখনি চাদ পুনরায় আগের মত একসাথ হয়ে গেলো, কাফেররা তখন বলাবলি শুরু করলো, মুহাম্মদ 
টাদের উপর কিংবা আমাদের উপর যাদু করে দিয়েছে। উক্ত ঘটনা হরো চাদ দ্বিখণ্ডিত করার মু*জিযা এবং তার কারণ 
ও প্রেক্ষাপট ৷ (তাকমিলা, তাফসীরে উসমানী) 
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযার প্রমাণ 

মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ প্রঃ এর নিকট তার রেসালাতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইরে আল্লাহ তাআলা তার 
সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা পকাশ করেন। এ মু*জিযার প্রমাণ কুরআন মজীদে সূরায়ে 
কামাতের শুরুতেই (১]1 5515) আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে । ইমাম তহাবী ও ইবনে কাসীর এ 
সম্পর্কিত সকল বর্ণনাকে “মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এ মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত । বুখারী, 
মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাক হাকেম, বায়হাকী ও দালায়েলে আবিনাঈম প্রভৃতি গ্হ্থে পূর্ণ 
স্পষ্টভাবে ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, 
বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সবচে সহীহ ও শক্তিশালী সনদযুক্ত বর্ণনা হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রাযি. । 
বর্ণনাটি সহীহাইনে উদ্ধৃত হয়েছে। সর্বোপরি তিনি নিজে এ ঘটনাকালে অনুকলস্থলে ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন- 


:055- হি ৪ 21 তে ০৮০১ ০9 851 2005 5 4০) ০০০ ১টি তাই এ আছ ৩৪ 
(৮২41 ০৩০৯০ ৮০ ৬5 তি পরি] 5৮৮৪০ কত এ ৬১৬০ ০১১) এ28-] ১৮০ 25৮৪ ০৮৯১5155851 
“আমরা নবী কারীম সু এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম । এসময় চন্দ্র দীর্ণ হলো। তার একটি টুকরা 
পাহাড়ের দিকে চলে গেলো । নবী কারীম ভ্রঃবললেন, তোমরা সাক্ষী থাক ।” 
হযরত আনাস রাযি. এর নিঙ্নোদ্ধত বর্ণনাটি ও বুখারী ও মুসলিম উভয় গন্থে উদ্ধৃত হয়েছে- 
৮৪) 3055511৮1১0 নত তল 0 401 ০৯১০ 11-০৭-৯১01 4০৪ 401 ১ ০০ ৩৪ 
» ৫৮ ০0 015788-753 ৮১ 
'মন্কার লোকেরা নবী কারীম গু এর নিকট কোনো মু*জিযা দেখাবার দাবী জানালো । তখন নবী কারীম হর 


জাস্পাত 


তাদেরকে চন্দ্রকে দু'খণ্ডে ভাগ করে দেখালেন। তার এক খণ্ড হেরার এক পাশে ও অপর টুকরাটি অপর পাশে 
অবস্থিত ছিলো। 
আবু দাউদ ও বাইহাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন- 
০৮১ (১৮০৮) ১১৮] লো 1১৮-2০1 7 ২-ঠ ঠা | এ পাস ৮৯৮৮ 1৯ এ ১৮৪ ০০৪১ 
০১০৩৪ শিশুসহ) ৬০৮৪৫71৯১৮৩) ৩০০ ৪ পাশা ০০০13 1৯50৮ 
-৮4171১1৮5০ এ৯১ ০ ৮৮1৮৮৮৪১০০৮ 
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“মক্কী জীবনে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু"জিযা যখন প্রকাশ পায়) কাফেররা তখন বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ 
তোমাদেরকে জাদু করেছে । অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও 
চন্দ্রকে দ্বিখগ্তিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য ৷ পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু 
ব্যতীত কিছু নয়। তারপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখপ্তিত 
দেখেছে বলে স্বীকার করে। (ইবনে কাছীর, মা'আরিফুল কুরআন, মুজিযাতুন নবী, তুহফাহ, কাওকাব) 
মু'জিযাটি কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয় ? 

চন্ত্র বিদীর্ণ হওয়ার মু*জিযাটি হিজরতের পূর্বে মিনায় সংঘটিত হয় । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক 
বর্ণিত পূর্বোলোখিত হাদীসটি তার প্রমাণ । এছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে 
তিনি উত্তর দেন- ৪১৮4) 401১ ০ হিজরতের পূর্বে মু'জিযাটি সংঘটিত হয় । হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. 
বর্ণিত অপর একটি হাদীসেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- 2১-৯)1,৮]1 ৮৮ 01 4--5 অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার 
পূর্বে মু'জিযাটি সংঘটিত হয়। উক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোনটিতে বলা হয়েছে, “এটি মিনায় সংঘটিত হয়েছে," 
আবার কোন বর্ণনাতে বলা হয়েছে, “এটি মক্কায় সংঘটিত হয়েছে ।” 

আবার কোন হাদীসে বলা হয়েছে, “এটি হিজরতের পূর্বে সংগটিত হয়েছে।' এসব বর্ণনার মাঝে দৃশ্যতঃ বিরোধ 
পরিলক্ষিত হলেও বাস্তবে কোন বিরোধ নেই। কেননা, মূলতঃ মু*জিযাটি রাসূলুল্লাহ প্রর্ব২ মক্কার অবস্থানকালে 
হিজরতের পূর্বে মিনা নামক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। আর মিনা প্রকৃতপক্ষে মক্কারই অংশ। 

হাফেয ইবনু হাযার আসকালানী রহ. বলেন, অধিকাংশ বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি 
চন্দ্র ডোবার একটু পূর্বে প্রকাশ পেয়েছে । এও সম্ভাবনা আছে যে, এটি চন্দ্র উদিত হওয়ার শুরু সময়ে প্রকাশ 
পেয়েছে। কোন কোন বর্ণনা মতে বুঝা যায়, মুজিযাটি লাইলাতুল বদর তথা পূর্ণিমার রাতে প্রকাশ পায়। 

বুখারী শরীফে বর্ণিত আনাস রাযি. এর উল্লেখিত বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, চন্দ্রের বিদীর্ণ দু'টি খণ্ড হেরা পাহাড়ের 
দু'প্রান্তে চলে । অথচ দালায়েলুন নাবুওয়াত -এ এসেছে- 
1153 28১০৮১৪৮৪৪৫ 1০-০১৮551115505-8১৮৮51115558- ১9৮৮ 
৮৮৮০ ০7119) ত5৮৮ ৬ হও পাশ গণ ৪ মহউিতিটি 90 201 ৮৮০ ভা তেস্পি 


এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিদীর্ণ চন্দ্রের এক খণ্ড জাবালে আবু কুবাইস -এ চলে যায়, অপর অংশ ছুয়াইদা তে 
চলে যায় । সুতরাং উভয় হাদীসের দৃশ্যতঃ ০০: দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে কোন ০০); নেই। কেননা এও 
সম্ভাবনা আছে যে, এক খণ্ড জাবালে আবু কুবাইস এর এভং অপর খণ্ড ছুওয়াইদা তে চলে যায়, তখন হেরা পর্বত 
উভয়টির মাঝখানে ছিলো । কিংবা যারা ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের দেখার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে দেখেছে, যে 
যেই স্থানে দেখেছে, সে সেই স্থানের কথা বলেছে। কেউ কেউ বলেনঃ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা নবুওয়াত প্রাপ্তি 
নবম বর্ষে অনুষ্ঠিত হয় । 
মু'জিযাটি কতবার অনুষ্ঠিত হয়েছে? 
অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে মু'জিযাটি একবার অনুষ্ঠিত হয় কিনতু মুসলিম শরীফের হাদীস 
িডিরিারিতিাঠা জেতা রি িরাানীন। ৬15 

এ হাদীস দআবারা বুঝা যায় যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা দু'বার প্রকাশ পায়। 

হাফেজ ইবনে হাযার উক্ত তা'আরুযের সমাধান কল্পে বলেন, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতটি ০৯৯১ পক্ষান্তরে 
যেসব রেওয়ায়াতে ০---£এ অথবা -৮-০০১ কিংবা ৬ শব্দ এসেছে, সেসব রেওয়ায়াতকে ০৮) বলা হবে। 
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হাফেয ইবনে কাছীর বলেনঃ »৮_ ১০৮০ ৬৮১ 7)| 21১11 ০১ সম্ভবত ০১০৮৮ দ্বারা সেখানে ০-৮-৪৮১ 
উদ্দেশ্য । 
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ 

প্রথম প্রশ্ন ঃ প্রাচীন দার্শনিকদের ধারণা ছিলো, আকাশ মণ্ডলে ভাঙ্গা-গড়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জোড়া লাগা 
অসম্ভব । সুতরাং এ নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব । 

তার জবাব ঃ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের উক্ত নীতি নিছক একটি ধারণা বা দাবী ৷ এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা 
হয়েছে সবগুলোই আসার ও ভিত্তিহীন। কালাম শান্ত্রবিদরা প্রমাণ করেছেন যে, আকাশমগুলে ভাঙ্গা-গড়া ও বিচ্ছিত্ 
হওয়া জোড়ালাগা সম্তাবপর। বলা বাহুল্য, এছাড়াও মু'জিযা তো বলাই হয় এমন কাজকে যা সাধারণ অভ্যাস-বিরদ্্ধ ও 
সাধারণের সাধ্যতীত এবং অসম্ভব ধারণা করে থাকে । আর চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাতো একটা মু'জিযাই। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন $ এ প্রশ্নটি মূলত খিস্টান বিতর্কবাদীরা প্রচার করেছে। প্রশ্নটি হলো, সত্যিকারেই যদি এ মু*জিযা 
সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে এটা কেবল মক্কাবাসীরা দেখতো না বরং সারা দুনিয়ার মানুষ এটি দেখতে পেতো । 
পৃথিভীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো । কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, এ 
ঘটনার বর্ণনা ও আলোচনা কেবল মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এর কোন চর্চা 
হতে দেখা যায় না। প্রাচীনকালের সব জ্যোতির্বিদ্যা, খগোলবিদ্যা ও ইতিহাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ খামুস হয়ে আছে। 

এর জবাব £ এ সংশয়েরও জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথমত এ ঘটনার কেবল মক্কার লোকেরা 
দেখেছে, অন্যান্য দেশের লোকেরা দেখে নাই. একথা আমরা মানতে পারি না। বলা হতে পারে, অন্যান্য দেশের 
লোকেরা তা দেখে থাকলে সেসব দেশের এঁতিহাসিকতা অবশ্যই উল্লেখ করতেন । এ প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য 
এই যে, একটি দেশের সর্বজন জ্ঞাত ঘটনা অপরাপর দেশের ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলে সে জন্য তো এর মূল 
ঘটনাকেই অস্বীকার করা যায় না। তাহলে হযরত ঈসা আ. এর সমস্ত মু'জিযা _তার জীবনের ঘটনাবলী পর্যন্ত 
অস্বীকার করা যেতে পারে৷ কেননা সিরিয়া ও মিসরের সময়কালীন রোমান এঁতিহাসিকরা এ ধরনের বিস্ময়কর 
ঘটনাবলীর এক বিন্দুও উল্লেখ করেননি । পক্ষান্তরে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য “তারিখে ফেরেশতা গন্থে চন্ত্ 
বিদীর্ণ হওয়ার এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মালবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার 
রোজ নামচার তা লিপিবদ্ধ ও করেছিলেন । এই ঘটনাই তীর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলো । উপরে আবু দাউদ ও 
বাইহাকীর বর্ণনা ছারা প্রমাণিত হয়েছে, মক্কার কাফেররা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারাও 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে। 
তৃতীয় প্রশ্ন ঃ জ্যোতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে আপত্তি উাপিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিদরা তো আকাশ 
মণ্ডলীর এক একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন, কিন্তু তারা এত বড় ঘটনার কিছুই উল্লেখ করেন নি কেন ? 

তার জবাব $ এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এ মু'জেযাটি রাতের বেলায় সংঘটিত হয়েছিলো । যারা জাগ্রত ছিলো, 
তারা হয়ত নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এ দিকটার প্রতি লক্ষ্য করেনি । কেননা এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 
কথা তাদেরকে পূর্ব হতে জানানো হয়নি । আর যার প্রতক্ষ্যদর্শী তাদের মধ্য হতে অনেকে হয়ত এমন, যারা ঘটনাটি 
নিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখতো না কিংবা এর প্রয়োজনও মনে করে নি; লেখা-পড়া জানা লোকেরা এর উল্লেখ করলেও 
অন্যান্য হাজার হাজার রচনার মত এটিও বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । সৃষ্টির শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কত লক্ষ্য 
বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার ইযতা নেই। কিন্তু তা কি সবই কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত অবস্থায় এখন কোথাও পাওয়া 
যায়? আর কোন ঘটনার লিখিত না হওয়াকেই কি তার মূল অস্তিত্বের অস্বীকৃতির জন্য যথেষ্ঠ প্রমাণ হতে পারে ? 
আকাশ মণ্ডলীর এ ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে উদ্ধৃতি হয়েছে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও খগোলবিদ্যা 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - 8৪৭ 
এ বিষয়ে নির্বাক, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে, ঘটনাটি আদৌ সংঘটিত হয়নি । ইঞ্জিলে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আ. 
এর জম্মের পরএকটি নবুওয়াতের তারকা উদিত হয়েছে, ইউরোপের লোকেরা তা দেখেছে, ইঞ্জিলে এও বলা হয়েছে 
যে, হযরত ঈসা আ. কে যখন শুলে বসানো হয়েছিলো, তখন সারাটি দুনিয়া সহসা অন্ধকরাচ্ছন্্ হয়ে গিয়েছিলো ৷ 
কিন্তু খগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রস্থাবলীতে এসব কথার উল্লেখ পাওয়া যায় কি ? 
আকাশমণ্ডলীর ঘটনা দুর্ঘটনা অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ তো তার দিকচক্রবালের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু সকল 
এলাকার দিকচক্রবলি এক নয়৷ বিশেষ করে চন্দ্রের দিকচক্রবালতো আরো জটিল ব্যাপার । এক স্থানে যদি চন্দ্রের 
আস্তগমন হয়, তাহলে অন্য স্থানে তা-ই উদয় হয়। এক এলাকায় চাদনী রাত, অন্যত্র সৃচীভেদ্য অন্ধকার, এ কারণে 
সারা দুনিয়ার লোকেরা যদি এ মুজিযা দেখতে না পেরে থাকে, তাহলে এর দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি আদৌ 
সংঘটিত হয় নাই- এ কথা তো প্রমাণিত হয় না। অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখিত না হওয়ার কারণে 
এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না। মোআরিফুল কুরআন, বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, মু'জিযাতুন নবী) 
£-০ ০2৮0 ভে ৫৮৮ 
অনুচ্ছেদ $ ২১. নি 
6০105019555 65 5535. ৩৮৫৩৭ ০82175812 
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২৭. বুন্দার ........ হুযায়ফা ইবনে উসায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ গু একদিন তার 
হুজরা থেকে উকি দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন । আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম । এরপর তিনি 
বললেন, দশটি আলামত তোমরা না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত ঘটবে না-পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ইয়াজুজ-মাজুজ, 
দাব্বাতুল আরদ, তিনটি ভূমি ধ্বস একটা পূর্বে, একটা পশ্চিমে, আরেকটা ধ্বস হল আরব উপদ্বীপে । একটা 
মহাআগুন (ইয়ামানের) আদনের মধ্য থেকে বের হবে যা মানুষকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে (বা তাদের একত্রিত করবে) 
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সুতরাং তারা যেখানে রাত কাটাবে সেখানে তাদের সাথে এ-ও রাত্রি কাটযুরে তারা যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নিবে 

সেখানে তাদের সাথে এ-ও দুপুরে বিশ্রাম নিবে । 

২৮. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ. ..... সুফইয়ান রহ. সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে ধোয়া সম্পর্কেও উল্লেখ 
আছে। 

২৯. হান্নাদ ........., ফুরাত কাযযায রহ. থেকেও ওয়াকী -সুফইয়ান রহ. সূত্রের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 

মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ. ..... ফুরাত কাযযায রহ. থেকে আবদুর রহমান -সুফইয়ান ফুরাত রহ. সূত্রে বর্ণিত 
হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে দাজ্জাল অথবা ধোয়া কথাটি অতিরিক্ত আছে। আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না 
রহ. -ফুরাত রহ. থেকে আবু দাউদ -শু'বা রহ. সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আছে দশম হল 
প্রচণ্ড বাতাস যা তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে কিংবা ঈসা ইবনে মারয়াম আ. এর অবতরণ ।এ বিষয়ে আলী, আবু 
হুরায়রা, উম্ম সালামা ও সাফিয়্যা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 

উক্ত হাদীসে কেয়ামতের দশটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে এগুলো বিন্যস্ত 
করা হয়নি । বরং কেবল নিদর্শনগুলোকে একসাথে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যথায় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত 
হওয়ার নিদর্শন দেখা দিবে ঈসা আ. এবং ইসরাফিলের সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পূর্বে, যকন তাওবাহর দওজা সম্পূর্ণরূপে 
বন্ধ হয়ে যাবে। 

কেয়ামতের আলামত 
কেয়ামতের পূর্বে দুই প্রকারের আলামত প্রকাশ পাবে। (১) ৬০ ০০১০ তথা ছোট আলামত। (২) ০2১৫ 

৬:% তথা বড় আলামত । বড় আলামতগুলো কেয়ামতের খুবই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে। এগুলোকে সত্য, 

সঠিক জানা ও তার উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব । 
কেয়ামতের ছোট ছোট আলামত দেখে বোঝা যাবে, কেয়ামতের তথা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে 

গেছে। এসব আলামতের মধ্যে রয়েছে 

(১) কেয়ামতের ছোট আলামতগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সঃ এর আভির্ভাব। 
এজন্যই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে নবী কারীম গ্শ্হ্ত এর লকব বা উপাধি ছিলো 7.2] ৮১ অর্থাৎ 
কেয়ামতের নবী । 

(২) তারপর রাসূল প্রত এর অব্যবহিত পর ১1511 -::5 বা মুরতাদ হওয়ার ফেতনা । যা নবী কারীম সই 
ইনতেকালের অব্যবহিত পর সংঘটিত হয়েছিলো ৷ অতঃপর কেয়ামতের বহু ছোট ছোট আলামত প্রকাশ পাবে। 
আল্লামা তাকী উসমানীর “যিকর ও ফিকর নামক গ্রন্থ থেকে তার আরো কিছু ছোট আলামত তুলে ধরা হলো- 

(৩) সময় অতিদ্রুত অতিক্রান্ত হবে । (অর্থাৎ বড় বড় বিপ্রব সংঘটিত হবে 1) 

(8) দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে এবং ছ্বীনের ইলম উঠে যাবে। 

(৫) হত্যা ও লুষ্ঠন তীব্র হবে । ঘাতক নিজেও জানবে না সে কেন হত্যা করছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, 
তাকে কেন হত্যা করা হলো? 

(৬) সন্তানের চাহিদার পূর্বে তাকে অবাঞ্থিত মনা করা হবে। বৃষ্টিতে শীতলতার পূর্বে গরমের কষ্ট অনুভব হবে। 
অপকর্ম প্রাবনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে। 

(৭) মিথ্যুককে সত্যবাদী, সত্যবাদীকে মিথ্যুক এবং খেয়ানতকারীকে আমানতদার ও আমানতদারকে খেয়ানতকারী 
বলা হবে। 

(৮) অনাত্বীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া হবে এবং আত্বীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪৪৯ 
(৯) প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দলের নেতৃত্ব থাকবে তাদের মুনাফেকদের হাতে এবং প্রত্যেক বাজারের নেতৃত থাকবে 
বাজারের দুষ্ট লোকদের হাতে । 
(১০) মসজিদের মেহরাবসমূহ কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত হবে, কিন্তু মানুষের অন্তর হবে বিরান । 
(১১) পুরুষ পুরুষের সঙ্গে যৌনচাহিদা পূর্ণ করবে এবং নারী নারীর সঙ্গে। 
(১২) শেষ যামানার লোকেরা উম্মতের প্রথম যামানার লোকদেরকে ভরর্সনা করবে। 
(১৩) কলম (অর্থাৎ, কলম ছারা লিখিত বিষয়সমূহের) প্রসার ঘটবে এবং সত্যকে গোপন করা হবে। 
(১৪) সাধারণ অযোগ্য মানুষ জাতীয় গুরুতুপূর্ণ বিয়ষসমূহে মতামত প্রদান করবে। 
(১৫) মানুষ পিতার অবাধ্য হবে, মায়ের সঙ্গে রুট আচরণ করবে, বন্ধুর ক্ষতি করবে এবং স্ত্রীর আনুগত্য করবে । 
ইত্যাদি। 
যেগুলোকে $+:4 ০১৫ বা 2৮০ 41/-0বিলা হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- 
(১) হযরত মাহদীর আবির্ভাব । 
(২) দাজ্জালের আবির্ভাব । 
(৩) আকাশ থেকে ঈসা আ. এর দুনিয়াতে অবতরণ । 
(৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব । 
(৫) দাববাতুল আরজ -এর বহিঃপ্রকাশ । 
(৬) দাব্বাতুল আরজ -এর বহিঃপ্রকাশের কিছুকাল পর একটা ঠাণ্তী বাতাস প্রবাহিত হওয়া। 
(৭) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়। 
(৮) তিনটা বিরাটাকারের ভূমিধস। 
(৯) আকাশ থেকে এক ধরনের কালো ধোয়া পকাশ পাওয়া। 
(১০) ইয়ামান থেকে একটা বিশেষ আগুন প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি । (ইসলামী আকীদা, যিক্র ও ফিক্র) 


রনিভিরালের বির 
£21811/ দাব্বাতুল আরজ ঃ কেয়ামতের কিছু পূর্বে মন্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অভুত আকৃতির এক জন্তু 
বের হবে । একে বলা হয় 1 £2$ বা ভূমির জন্তু (সাধারণ প্রজনন পদ্ধতির ব্যতিক্রম ভূমি থেকে এর জনম 
হওয়ার কারণে এরূপ নামকরণ হয়ে থাকবে ।) ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসীর বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে 
উমরের এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে । সে মস্তকের মাটি 
ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কালো পাথর ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে । মানুষ একে দেখে 
পালাতে থাকবে । একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে । এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে 
দিবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন একে দিবে । কেউ তার 
নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না । সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে । ইবনে কাসীর) 

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ পর্বঃ এর মুখে 
একটি অবিস্মরণয়ী হাদীস শুনেছি। রাসূলুল্লাহ পরশশঃ বলেন, কেয়ামতের সর্ব শেষ আলামত সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম 
সূর্য পশ্চিম দিক তেকে উদিত হবে । সূর্য উঠার পর 'দাব্বাতুল আরজ' নির্গত হবে । এ আলামতদ্বয়ের যে কোন 
একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । (ইবনে কাসীর) 

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী রহ. বলেন, দাব্বাতুল আরজ নির্গত হওয়ার সময় আমর বিল মা*রূফ ও নাহি আসিল 
মুনকার এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবেনা । অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এ 
বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। মোযহারী) 


ন্সযুজ্প হাদী _ ১৯/ক 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪৫০ 

“দাব্বাতুল আরজ" এর আকার আকৃতি £ 
আল্লামা ইবনে কাসীর প্রমুখ এ জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন । 

কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয় । কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত যে, এটি 
একটি কিস্তুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে । মক্কা মুকাররমায় 
এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমন করবে । সে কাফের ও মুমিনকে চিনতে এবং তাদের সঙ্গে কথা 
বলবে । কুরআনও হাদীস ছারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্বাস রাখা দরকার । এর অধিক জানার চেষ্টা করা 
জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নহে। 

দাববাতুল আরজ এর বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে কুরআন মজীদের যে আয়াতে বলা হয়েছে তাহলো 

রি [76 125551 16817751 5217:5 45501 65 11 

'যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভুূগর্ভ থেকে একটি জীব নিগর্ত করবো । সে 

মানুষের সাথে কলা বলতব। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না।' (সুরা আন-নাম্ল £ ৮২) 

১৭। 251১ মানুষের সাথে কি কথা বলবে ? 

এ প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেনঃ কুরআনে উল্লেকিত বাক্যটিই হবে তার কথা । অর্থাৎ 1১:74 4101 $ ' 
'5:5/: 31435 এ বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শোনাবে । বাক্যের অর্থ এই- “অনেক মানুষ 
আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবেনা ।” উদ্দেশ্য এই যে, এখন সময় এসে গেছে। এখন সবাই 
বিশ্বাস করবে। কিন্তু একনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ 
থেকে বর্ণিত আছে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। (ইবনে কাছীর) 
| ৪৬:৫ 2414 £ তিনটি বিরাটাকের ভূমিধস ৪ 
এ তিনটি ভূমিধস হয়ে গিয়েছে নাকি এখনও হয়নি বরং ভবিষ্যতে হবে- এ বাণারে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। 
যথা- 

(১) 7০৮5৭ গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, উল্লেখিত ভূমিধস সংঘটিত হয়ে গেছে। তিনি এর ব্যাখ্যায় আরো বলেন 
যেমন- 
25৮১5৮78551 805 5859151৯৮8510 72555853582 

1015-51-51 5 58578225585) 575 
অর্থাৎ, ২০৮ হিজরী সনে মরকৌর তেরটি জনপদের ভূমি ধসে গেছে। ৮৩৪ হিজরীতে গ্রানাডার বেশ কয়েকটি 
জনপদ ধসে যায়। ৩৪৩ হিজরীতে 'রায়' এর দেড়শ" জনপদ ধসে যায়। (হতে পারে, অন্য কোথাও ভূমিধস 
হয়েছে ।) 

(২) কিন্তু হযরত মাওলান: “'হ রফী" উদ্দীন রহ. 2.1 1,2| সামক রেসালাহতে লিখেন- 

১৮০ স৪ও উট 915 ভোট 50১ এ ০৪০ শিট 

অর্থাৎ, উক্ত তিনটি ভূমিধস ঈসা আ. এর ইনতেকালের পর হবে। 

(৩) ইবনুল মালিক বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা এভাবে অনেক 
জনপদকে শাস্তি দিয়েছেন। হাদীসে উল্লেখিত 'ভূমিধস' সম্ভবত সেগুলো নয়। মনে হয়, আরো বড় ধরনের 
ভূমিধসের কথাই হাদীসে বলা হয়েছে। (আ'উনুল মা'বুদ, তাকমিলাহ, মিরকাত) 

১5 ০৮৪ ৩৮ ৮৯৪ 2৮5৪ £ উল্লেখ্য, এ আগুন আর অপর হাদীসে উল্লেখিত হেজাজের আগুন এক 








ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৪৫১ 

নয়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘঠনা। হেজাজের আগুন সম্পর্কে বুখারী, জা া 
৮ ০81 ও গা (০ ৬০৯] ০৪০। ৮৮ 50 0৯০ এ 2৩ 3০522111771 

অর্থাৎ 'কেয়ামত সে সময় পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ হেজাজে এমন এক আগুন বের না হবে হবে, যার আলো বসরার 
উটগুলোর গর্দান উজ্জ্বল করে দিবে ।' 

ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন 8 এ আগুন ৬৫৪ হিজরীর ২ জুমাদাসসানী বুধবারে মদীনার দেখা 
দিয়েছিলো । আগুনের স্কুলিদগ এক একটি পাহাড়সম ছিলো । হাফেজ সূযুতী লিখেছেন, সে সময় বসরায় অবস্থানকারী 
অনেক লোকের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, তারা রাতের বেলায় এ আগুনের আলোতে বসরার উন্ট্রগুলির 
গর্দান পর্যন্ত দেখেছিলো। সুতরাং বুঝা গেলো, আলোচ্য অধ্যায়ে যে আগুনের কথা বলা হযেছে সেটা আর হেজাজের 
আগুনের ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ অধ্যায়ে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে, তা হলো কিয়ামতের সর্বশেষ 
আলামতগুলোর একটি দাব্বাতুল আরজ এর ঘটনার পর এ আগুন দেখা দিবে । আগুনের এ ঘটনাও কেয়ামতের 
৬৮: ৩১৮5 এর মধ্য থেকে একটি । মুসলিম শরীফে ও এ সম্পর্কে হযরত হুযাইফা থেকে বর্ণিত আছে, 


পারি 


রসনুলাহকেয়ামতের দশটি আলামত বর্দনা করেছেন। তন্ধ্যে সর্বশেষ আলামত হলো এটি। তিনি বেন- 
97011 ১৭০ ৮৪৩ ০০৯০ 253414245 (৯৮২৮৮ ৮1041 ১ ৩-১৮)। ৩৮ ৫০০ চাটি 
(১০ 2125) ১৪5 
অর্থাৎ, একটা আগুন বের হবে ইয়ামান থেকে, যা মানুষকে তাদের হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, এডেনের এক গুহা থেকে যে আগুন বের হয়ে লোকদেরকে ময়দানে হাশরের দিকে 
পরিচালিত করবে। 

১0৪ শি র্‌ ০1 ্ ++ ৪ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ৯৮:৭1 অতিরিক্ত উল্লেখ করা 
হয়েছে, কতক আলেমের মতে, হাদীসে উল্লেখিত 'হাশর" দ্বারা ০৮৯1 .৮ ১৮2) ১- ৮২৮ তথা কবর থেকে 
পুনরুথান উদ্দেশ্য । কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে, এখানে হাশর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই হাশর নয়, যা 
সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ এবং আখেরাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । বরং এখানে 'হাশর" দ্বারা ভিন্ন এক হাশর উদ্দেশ্য যা 
কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে নিদর্শন হিসাবে দুনিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে। ০ শব্দের অর্থ মজমা বা 
সমাবেশস্থল। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, যখন এ আগুন বের হবে, মানুষ তখন আগুন থেকে বাচার জন্য 
বাসা-বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবে এবং অন্যত্র হিজরত করবে । »2.০ দ্বারা উদ্দেশ্য ওই স্থান যেখানে সে সময় 
অধিকাংশ মানুষ একত্রিত হবে। কিন্তু লোকজন আগুন থেকে পালাতে চাইলেও পালাতে পারবে না। আগুন 
তাদের সাথে সাথে থাকবেই । 
কোন কোন উলামা হাদীসটিকে 9. তথা রূপকার্থে নিয়েছেন। তথা আগুন ছারা উদ্দেশ্য, মহা ফেতনা । দুনিয়ার 
প্রতিটি এলাকায় ফেতনার জয়জয়কার হবে ৷ কেবল শামদেশ কিছুটা ফেতনামুক্ত থাকবে । এই জন্য মানুষ 
শামদেশের দিকে অধিক হিজরত করবে । (ফতহুল বারী খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩৭৮, তাকমিলাহ ৬/২২৩) 
দশ নিদর্শনের তারতীব 
উক্ত হাদীসে দশ নিদর্শন থেকে সাতটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটির বর্ণনা এই হাদীসের অপর সূত্রে 

উল্লেখ করা হয়েছে। ওই তিনটি হলো- (১) ১৮১১ তথা এক প্রকার ধোয়া। (২) দাজ্জাল (৩) এক প্রকার বাতাস। 
এ দশ নিদর্শনের মধ্য থেকে কোনটি আগে সংঘটিত. হবে আর কোনটি পরে সংঘটিত হবে- এ ব্যাপারে 

একাধিক বক্তব্য রয়েছে- ৮ 
কেউ কেউ সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে এগুলো ত্রমবিন্যাস এভাবে করেছেন- (১) দুখান (২) দাজ্জালের 

আবির্ভাব (৩) ঈসা আ. এর অবতরণ (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব (৫) দাব্বাতুল-আরজ এর বহিঃপ্রকাশ (৬) 

পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় । (অবশিষ্ট চারটি তারা উল্লেখ করেননি 1) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৫২ 

১১৮০৪ এর প্রণেতা বলেন প্রথমে (১) তিনি ভূমিধসের ঘটনা প্রকাশ পাবে (২) দাজ্জাল বের হবে (৩) ঈসা 

আ. অবতরণ করবেন । (৪) ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে । (৫) একটি কোমল বাতাস প্রবাহিত হবে, ফলে সকল মুমিন 

মারা যাবে । (৬) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে । (৭) দাব্বাতুল আরজ বের হবে । ৮৮) দুখান দেখা দিবে । 
এই তারতীবকে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. সমর্থন করেছেন। আল্লামা কুরতুবীও এরূপ তারতীব দিয়েছেন। 

তবে তিনি 'দুখান' এর স্থলে “দাজ্জাল' উল্লেখ করেছেন। 
হযরত মাওলানা রফী উসমানী সাহেব যে তারতীবে উল্লেখ করেছেন তা এরকম (১) দাজ্জালের আবির্ভাব । (২) 

ঈসা আ. এর অবতরণ (৩) ইয়াজুজ-মাজুজ (৪) তিনটি ভূমিধস! (৫) ধোয়া। (৬) পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় (৭) 

দাব্বাতুল আরজ । (৮) ইয়ামান থেকে আগুন বের হবে । (৯) এক প্রকার নির্মল বাতাস প্রবাহিত হবে । ফলে 

মুমিনদের প্রাণ চলে যাবে । (১০) গাধার মত খোলামেলা যৌনাচার । 

১৮৮-২]| «৮৪ ১119 £ দুখানের ব্যাখ্যাঃ 
হযরত ঈসা আ. এর ইনতেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায় পরায়নতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা 

করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে । চতুর্দিকে বে-ছবীনী শুরু হয়ে যাবে । এ সময় আকাশ থেকে এক 

ধরনের ধোয়া আসবে । যার ফলে মুমিন-মুসলমান যারা তাদের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে 
যাবে। ৪০ দিন পর ধোয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে । কুরআন মজীদে এ ধোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে 
25০4 10155 24550 
“অপেক্ষা কর সে দিনের যে দিন আকাশ স্পষ্ট ধোয়ায় আচ্ছন্ন হবে।' 

দুখান সংক্রান্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 8 

৬1১০৮) ০০৪ জগ ০০০ ৮1551 15৯-০৮৭। ৮৩৯০ ০ ০০১০৪০০৮৪০১ ৮55০৪ 
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অর্থাঃ “অতএব আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন, যে দিন আকাশ ধুয়ায় চেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। 

এটা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে 

এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল। অতঃপর তারা তাকে পৃষ্টপ্রদর্শন করে এবং বলে! সে তো উন্মাদ- শিখানো কথা 

বলে। আমি তোমদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করবো, কিন্তু তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে । যেদিন 
আমি প্রবলভাবে ধৃত করবো, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই। 

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধোয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে! 

যথা- 

(১) এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত । যা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তা সময়ে সংঘটিত হবে । এই উক্তি হযরত আলী 
আছে। 

(২) এ ভবিষ্যত্বানী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে। যা রাসূল প্র এর 
বদদু'আর ফলে মন্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিলো । তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং মৃতজস্ত 
পর্যন্ত খেয়ে ছিলো । আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে তখন ধুয়া দৃষ্টিগোচর হতো । এ উক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রাষি. প্রমুখের ৷ 

(৩) এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উথ্িত ধুলিকনাকে ধুস্র বলা হয়েছে । এ উক্তি আবদুর রহমান আ*রাজ 
প্রমুখের । 
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প্রথমোক্ত উক্তিছ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ । তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য । (তার ভাষায় ৩-£৮4 £ 04015, 
৮৪০ ০/৯) 

সহীহ হাদীসসমূহের প্রথমোক্ত উ্িয়েরই আলোচনা এসেছে। ইবনে কাসীর ও কুরতুবীর বর্ণনা থেকে প্রথমোকত 
উক্তি বিশুদ্ধ অগ্রাধিকার যোগ্য বলে অনুমিত হয়। 

প্রথম উক্তির পক্ষে বর্ণনা সমূহ 

আলেচ্য অধ্যায়ের হাদীসে এ উক্তির পক্ষে পেশ করা যেতে পারে । এছাড়াও ইবনু কাছীর এ উক্তির পক্ষে বেশ 
কয়েকটি রেওয়ায়াত একসাথে করেছেন। তন্মধ্যে থেকে একটি বর্ণনা নিম্নরূপ- 

আবু মালেক আশ“আরী বর্ণিত রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ পর্ুইবলেনঃ আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি- 
(১) ধুয়া যা মুমিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেব। এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি 

বন্ধপথে বের হতে থাকবে । 
€২) দাব্বা ভেগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার 
(৩) দাজ্জাল । 

ইবনে কাছীর এমনি ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়াত উদ্ধতি করে লিখেন, কুরআনের তাফসীরকার হযরত 
ইবনে আব্বাস রাধি. পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈর উক্তিও তাই, তারা ইবনে আব্বাসের সঙ্গে 
একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ, হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, দুখানা তথা ধুয়া কেয়ামতের ভবিষ্যত 
আলামত সমূহের অন্যতম । কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এ সাক্ষ্য দেয়। | 
. দ্বিতীয় উক্তির দলীল 

দ্বিতীয় উক্তি ছিলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর উক্তি । এ প্রসঙ্গে বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিতে হযরত 
মাসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কৃফার মসজিদে 
প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েজ ওয়াজ করেছেন। তিনি ৫৮ ০৮৯4£ (৫:1৮ ৫ সম্পর্কে 
শ্রোতাদেরকে পশ্ব করলেন, এই দুখানে কি অর্থ, আপনারা জানেন ? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধুত্র, যা 
কেয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ম ও চক্ষু নষ্ট করে দিবে । পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে 
কেবলমাত্র সর্দি সৃষ্টি হবে। মাসরূক বলেন ঃ ওয়ায়েজের কথা শুনে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট 
গেলাম । তিনি শায়িত ছিলেন- ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহতা “আলা আমাদের নবীকে এই 
পথ নির্দেশ দিয়েছেন-.. ১৫৪1৫42৮560 ঠা ৮৮520608445 

“আমি তোমাদের কাছে আমার সেবাকর্মের কোনো বিনিময় চাইনা এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। 
কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দিবে, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলাই জানেন । নিজে 
কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয় । অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তাফসীর সং্‌ 
ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ শ্রপ্বং এর দাওয়াত কবুল কতে অস্বীকার করলো এবং কুফরিকেই আঁকড়ে 
রইলো, তখন রাসূলুল্লাহ প্রঃ তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন যে,ম হে আল্লাহ! এদের উপর ইউসুফ আ. এর 
দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পতিত হলো । এমনকি তারা অস্থি ও মৃতজস্তুও 
ভক্ষণ করতে লাগলো। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধুম ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এক বর্ণনায় আছে, 
৪51157587771757777 
মাসউদ তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ - ১:৮০ ০৬৭: 20215 ০:93 আয়াতখানি তেলাওয়াত 


করলে দুর্ভিক্ষ প্রগীড়িত ত জনগণ রাসূলুল্লাহ দু'আ করলে বৃষ্টি হলো, তখন এ ১৮ টা 124৫ ষ্ু 
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১১০৮০ আয়াত নাধিল হলো। অর্থাৎ ইম কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু 
তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে । 

বাস্তবে তাই হলো তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলো ৷ তখন আল্লাহ তা“আলা 2 ৮:]1 ০:০3 
০১: ৩৮৬,:$এ। আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ, যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করবো । সে দিনের ভয় 
কর। অতঃপর ইবনে মাসউদ বললেনঃ এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে । এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি 
আরও বললেন, পাচটিবিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । অর্থাৎ দুখান তথা ধুম রোম, চাদ, পাকড়াও ও লেয়াম | (ইবনে 
কাছীর) দুখন অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ । রোম অর্থ সেই ভবিষ্যতবাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে। 
চ্্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখত্তিত হওয়া যা ০. 2)| 3019 2০১: ৩-£১$1 আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদরবুদ্ধে 
কুরাইশ কাফেরদের পরিণতি | লেযাম অর্থে 1] ৬:54 -3১_- আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
৮1) তথা অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীর কোনটি ? 
আলোচ্য আয়াতসমূহ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যতবাণী দেখতে পাওয়া যায়- 
(১) আকাশে ধুম দেখা দিবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে । 
(২) মোশরেকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করতঃ আল্লাহর কাছে দু'আ করবে । 
(৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে । 
(৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্তেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহার 

করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবেনা এবং 
(৫) আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যতবাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারিটি 
মকাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তবর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম 
ভবিষ্যতবাণীটি বদরযুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তাফসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাকে না। 
কুরআনের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধুয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধুগ্র দ্বারা 
প্রভাবািত হবে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় 
যে, এই ধুম তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি । এই কারণেই ইবনে কাছীর রহ. কুরআন মজীদের বাহ্যিক ভাষা 
দৃষে ।ট এ বিষয়কে অগ্ৰাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধুম কেয়ামতের অন্যতম আলামত । একে অগ্রাধিকার দেওয়ার 
আরও কারণ এই যে, এটা রাসূলুল্লাহ সই এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত । পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদের তাফসীররে তার 
নিজন্ব ধারণাপ্রসৃত। কিন্তু ইবনে কাছীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীরে বাহ্যতঃ খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে 
আছে- ০১১৮০91১045 ০135011৯501 অথচ কেয়ামতে কাফেরদের থেকে কোন সময় আযাব 
প্রত্যাহার হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারে বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে ? 

এর উত্তরে ইবনে কাছীর বলেন, এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে- 
(১) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথঅ অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদরেকে পৃথিবীতে 

ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরিই করতে থাকবে । 
(২) ০155 --4/ এর মানে যদিও আযাবের “কারণ' সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকট এসে গেছে; 

কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দিবো । ূ 
ইউসুফ আ. এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে 4১212 %: ৮০4৫ 01 বলা হয়েছে৷ অথচ তাদের উপর 
আযাবে লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র । আযাব আসার কখনও বিলম্ব ছিলো । একেই ২০0-০ -২:৫ বল ব্যক্ত করা 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৫৫ 

হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যতবাণীকে কেয়ামতের আলঅমত গণ্য করা হলে ৮১)11৯-& 55 আয়াত 
দ্বারা কোনো খটকা দেখা দেয় না এবং এ তাফসীর অনুযায়ী $,5))| 2771 ০০৯ অর্থ হবে কেয়ামত 
দিবসের পাকড়াও । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরে যা বদর যুদ্ধের পাকড়াও ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের 
তাফসীরে যা বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ হতে পারে | কারণ, এটাও একটা প্রবল পাকড়াও 
ছিলো । কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কেয়মতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না৷ এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, 
কুরআন মজীদ কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে৷ এরপর তাদের উপর 
যে কোনো আযাব এসেছে, তাকেই মুফাসসিররা এ আয়াতের প্রদীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন । 

সুতরাং এটা যে, কেয়ামতের আলামত তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত 


আছে- ধুসর দু'টি । একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময় ।) আর যেটি বাকী আছে, সেটি 

আকাশ ও পৃথিবীর শৃন্যমগণ্ডলকে ভরে দেবে । এতে মুমিনের মধ্যে কেকবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরদের 

দেহের সমস্ত ব্ন্ধ ছিন্ন করে দিবে । তখন আল্লাহ তা“আলা ইয়ামানের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা 

প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে ।  (রূহুল মা'আনী, ) 
মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. লিখেন - রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার যদিও এ বর্ণনার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 

কিন্তু যদি এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনার সাথে মারফু' হাদীসের কোন বৈপরিত্ব থাকে না। 
মুফতী তাকী উসমানী বলেন, যদি ইবনে মাসউদ রাযি. এর বর্ণনাটি প্রমাণিত না হয়, তাহলে ও এটা অসম্ভব কিছু নয় 
যে, কুরআন মজীদের শব্দের মধ্যে উবয় “দুখান" এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি “দুখান' যা মুশরিকরা 
মক্কাতে দুর্ভিক্ষের সময় দেখেছিলো এবং তা একটি কাল্পনিক বিষয় ছিলো । দ্বিতীয়টি কেয়ামতের পূর্বূহূর্তে 
25877 তাকমিলাহ) 

4৮৮০ ঢ£). (51, ৮৮০14 (9১5) +:, 51১ ৪ হাদীসের এই সনদে কেয়ামতে দশম নিদর্শন হিসাবে 
একপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কথা কিংবা ঈসা আ. এর অবতরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । (রাবী সন্দেহ 
করেছেন দশম হিসাবে বিবৃত হয়েছে কোনটি)। যে বায়ুর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রবাহমানতা 
এতটা তেজস্বী হবে যে, লোকজনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে । 
আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রাসূল মৃঃ ১০৪০ হি.) তার রচিত গ্রন্থ 2:11 1,-54. 7৮331 -এ লিখেন £ এই 
বাতাস ওই বাত।স নয়, যা ইয়াজুজ-মাজুজকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে । বরং ৩:-£১$ তথা এভেনের গুহা থেকে 
যে আগুন বের হবে (বিবরণ পেছনে উন্মেখ করা হয়েছে) সেই আগুনের পেছনে এ বাতাসও বের হবে এবং এটা 
কেয়ামতের স্বতন্ত্র একটি আলামত | এটাও হতে পারে যে, উল্লেখিত আগুন ও বাতাস একই সাথে বের হবে । 
মিরকাত -এ মোল্লা আলী কারী রহ. এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে ০:11 ৮৮4৮7 0£) এ বর্ণনাটি দৃশ্যতঃ ওই বর্ণনার পরিপন্থীম, যে বর্ণনাতে 
আগুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান রক্ষার্থে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বর্ণনায় 
(০৭৭1৪০০০০০৪: 256৮৮ 7585 ৯৮০৪) উদ্দেশ্য হলো, কাফেররা । আর তাদেরকে যে আগুন 
সমুদ্রের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে তার সাথে প্রচণ্ড তেজন্ব বায়ুর দাপানিও থাকবে। যেন সমুদ্রে নিক্ষেপের কাজটি 
ক্ষিপ্রতার সাথে সম্পন্ন হয় । যেমন বলা হয়েছে, সমুদ্র আগুন হয়ে যাবে । কুরআন মজীদে এসেছে, £৮:11121$ 
০০৯৪ যখন সমুদ্র উত্তাল হবে । এর বিপরীতে মুমিনদের জন্য যে আগযন হবে তা শুধু ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
হবে । আ আগুণের শুধু কাজ হবে মুমিনদেরকে হাকিয়ে নিয়ে একত্রিত করা । (তাকমিলাহ মেরকাত) 


করল হাদী শরহে তিরসিবী হোন) _ ৪৫৬ 
24512015255 852577558275452712 
৩ 0:44 ৬ ১ সপস্পিসসপোপতি 
ভি 403 223৩ ৫ 6৮০ ৮2৮০ ৩ ও ৮৮0 55581 গ 
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৩০. মুহাম্মদ ইবনে গায়লান ........ ইডিলাহি ভি নিলেন তার রেতো। 
লোকেরা এই আল্লাহর ঘর নিয়েও লড়াই থেকে বিরত হবে না। শেষ পর্যন্ত এক বাহিনী যখন লড়াইয়ে আসবে আর 
তারা যখন খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে তখন তাদের প্রথম ও মেষ সকলকে নিয়ে যমীন ধ্বসে যাবে । যারা মাঝে 
ছিলেন তারাও এ থেকে বাচতে পারবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি তাদের মাঝে বাদ্য হয়ে শামিল 
হয়েছে তার কি হবে ? তিনি বললেন, তাদের অন্তরের অবস্থা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা তাদরকে উখ্িত করবেন। এ 
হাদীসটি হাসান-সহীহ। 

এ হাতা ভালা 
০405 [১74৫ [১1 ৮৪০ £ “144 শব্দের অর্থ নির্জন প্রান্তর, মরুভূমি ৷ বহুবচন 1444 » ১4৫ 
১৯9 এখানে “142 ছ্বারা উদ্দেশ্য, মদীনার মরুভূমি । 
যেটি যুলহুলাইফার সন্নিকটে একটি প্রসিদ্ধ মরুত্ান্তর । হযরত তাকী উসমানী লিখেনঃ সম্ভবত, এ ব্যাপারে বিশেষ 

90055557555 যা প্রত্যেক ,1£44 কেউ অন্তভুক্ত করে । 
(৯১৮ 55 ০৯ট $ ভূমিধসের এলাকা থেকে কেবল এক ব্যক্তি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে, যে 

সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে অন্যান্যদেরকে এ বিষয়ের সংবাদ ও বিবরণ দিবে। (এ হাদীসের আনুসাঙ্গিক আলোচনা 

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত সেখানে দ্রষ্টব্য ।) 
৯৮৫০০৫০৫০৯5 ০৪ ৯৮৬ ৪৬১, ৫44 এ 0৫৫৫৫ 
1:০৬ 45৩5৫. 5 14545 তে 2 টা 4576152 
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৩১. আবু কুরায়ব.............. আইশা রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সরপ্রশ্ইবলেছেন, এ উম্মতের শেষ 
যুগে ভূমি ধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের আযাব হবে । “আইশা রাযি. বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 
আমাদের মাঝে সালিহীন ও সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্তেও কি আমাদের ধ্বংস করা হবে ? তিনি বললেন, হ্যা, যখন 
অন্যায়ের প্রাবল্য ঘটবে । 'আইশা রাযি. -এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীসটি গারীব। এই সুত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে 
আমাদের কিছু জানা নাই। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. স্মরণ শক্তির বিষয়ে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রহ 
-এর সমালোচনা করেছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) _- ৪৫৭ 
সিরিজা কারে ৮ ালারাত 

৮ 856 ৮4 2 2541 +১মা দরে ০১৫৫ $ এই হাদীস দারা প্রতীয়মান হয় যে, এই 
উম্মতের সদস্যরাও ২. (ভূমিধস) ও ৮৮5 (চেহারা বিকৃতি)-র মত আযাবের সম্মুখীন হবে। যেমনিভাবে 
পূর্ববর্তী উন্মতগণ হঠকারিতা ও অকৃতজ্ঞ কারণে এ জাতীয় আয়াতে নিপতিত হয়েছিল । অথবা অপর হাদীস 
দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে যে, এই উম্মত এ ধরনের কোনো আযাবে নিপতিত হবে না। সুতরাং এ উভয় প্রকার 
হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলা হবে_ 

(১) এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকজন বিশেষ কৃরুনে ছালাছাহর লোকজনের উপর -২- ও (4 এর মত 
আযাব আসবে না- নিষেধের হাদীস দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য । পক্ষত্তরে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো- শেষ যামানার উম্মত, অকৃতজ্ঞতা ও গুণাহর সয়লাবের কারণে তাদের উপর এ ধরণের আযাব আসতে 
পারে। যথবা 

(২) ইজতেমায় তিথা সমস্টিগতভাবে এই উম্মত ২: ও ৮: অপরদিকে ইনফেরাদী ভাবে তথা ব্যক্তিবিশেষ এ 
ধরনের আযাবের মুখোমুখী হতে, পারে । 

641-201 ৮9১ চিনি ঃ অর্থাৎ ভূ পৃষ্ঠের মধ্যে যখন অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও নাফরমানির 
সয়লাব শুরু হয়, যদি এ সবের কারণে আল্লাহর আযাব ও গযব আসে, তখন সকলেরই উপর আসে। 
নাফরমানদের পাশাপাশি নেককাররাও এই গণ-আযাব থেকে নিঃস্কৃতি পায় না। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, হাশরের 
ময়দানের হিসাব-কিভাবে ওই নেককারের অবস্থা কি হবে ? কেননা সেখানে যার যার আ+মল হিসাবেই বিচারকার্য 
পরিচালিত হবে । * 

৫:৫4 1518 এখানে ৫৩৫ তথা .$ এবং “ও যবরের সাথে। অর্থ ফিসক ও ফজর বা অন্যায়, পাপ, 
দুষ্কর্ম। কেউ কেউ বলেনঃ এর অর্থ হলো ব্যভিচার । কারো কারো মতে এর অর্থ- আরজ সন্তান। তবে এখানে 
যে কোন অন্যায় ও পাপকেই বুঝানো হয়েছে। নতুন বৈরুতি সংস্করণে শব্দটি ৬ তথা *(£ এর মধ্যে পেশ 
এবং * এর মধ্যে সাকিন -এর সাথে এসেছে, যার অর্থ অন্যায়, অশ্লীলতা, অবৈধতা, দুষ্কর্ম, পাপ ইত্যাদি । 

(তোহফাহ, আলকাওয়াকব) 
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ডুকলাম নবী কারীম 2225 তখন উপবিষ্ট ছিলেন । তিনি বললেন, হে আবু যার্র, তু তুমি কি জান কোথায় যায় এই সূর্য? 
আমি বললাম, আন্নাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন । তিনি বললেনঃ আল্লাহর হুকুমে সিজদার অনুমতি প্রার্থনার 
উদ্দেশ্যে এটি যায়। এরপর তাকে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তাকে যেন বলা হয়, যেখান থেকে তুমি এসেছ 
সেদিক থেকেই তুমি উদিত হও। তারপর এটি পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। 

আবূ যার্র রাযি. বলেন, এরপর নবী কারীম 2828 পাঠ করলেন (157: 4113) আর এ হচ্ছে তার অবস্থান 
স্থল। বর্ণনাকারী বলেন, এ হল ইবনে মাসউদ রাযি. এর কিরাআত। এ বিষয়ে সাফওয়ান ইবনে আস্সাল, হুযায়ফা 
ইবনে আসীদ, আনাস ও আবু মুসা রাষি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান_সহীহ। 

সহজ তাহ্কীক ও তাশরীহ 

হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্ত । বুখারী, মুসলিম ও মুসান্নাফে আবদির রায্যাক -এ তার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে! যার 
সার সংক্ষেপ হলো- সূর্য অস্ত যাওয়ার আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমনের অনুমতি প্রার্থনা 
করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমন শুরু করে । অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন 
পরিভ্রমনের অনুমতি দেওয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে । 
এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত | তখন তাওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে । এবং 
কোন গুণাহগার, কাফের ও মুশরিকের তাওবা কবুল হবে না। (ইবনে কাসীর) 

এ বর্ণনায় বলা হয়েছে- আবু যর গেফারী রাযি. একদিন রাসূলুল্লাহ 2্ঞ্ল এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে 
উপস্থিত ছিলেন। রাসূল প্রঃবললেনঃ আবু যর; আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন । তখন রাসূল হর্বঃবললেন, 
সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌছে সেজদা করে । অতঃপর বললেন- 

১৫1 5552125586১ 55085552517 
'সূর্ধ তার নিদিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ, 

আয়াতে »:-এ £ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর) আরশের নীচে সিজদা এসব হাদীস থেকে জানা যায় 
যে, এই সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে পৌছে আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদা 
পরবতী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে । অনুমতি পাওয়ার দ্বিতীয় পরিভ্রমন শুরু করে । কিন্তু ঘটনাবলী, চাক্ষুস 
প্রমাণ এবং সৌরবিজ্ঞানের বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী খটকা দেখা দেয়। 

প্রথম, কুরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূমগ্ডল ও নভোমগ্লকে ঘিরে 
রেখেছে। ভূমগ্ুল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে । কাজেই সূর্যতো সর্বদা ও 
সর্বাবস্থায় আরশের নীচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নীচে যাওয়ার মানে কি? 

দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয় । তাই 
তার উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নীচে যাওয়া ও সিজদা করার অর্থ 
কি? 

তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস তেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে পৌঁছে বিরতি করে এবং এতে সে 
আল্লাহ তা*আলার সামনে সিজদা করতঃ পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে । অথচ চাক্ষুস দেখা যায় যে, সূর্যের 
গতিতে কোন বিরতি নেই । অতঃপর সূর্য উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দিক থেকে যেহেতু সর্বদাই অব্যাহত 
থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষন হওয়া চাই,যার ফলে সূর্য কোন সময় গতিশীলই হবে না। 

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় 
যা উপেক্ষনীয় নয়। দার্শনিক বাতলীমূসের মতবাদ ছিলো এই যে, সূর্য সবেচ্চি আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষথে 
প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দিথাগোরস এই মতবাদের বিরোধিতা 
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করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষনা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে দে. বাৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং 
পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল । সাম্প্রতিক কালের মহাশূন্য ভ্রমন এবং চন্ত্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলী পমাণ 
করেছে যে, সমগ্র গ্রহ উপগৃহ আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত । আকাশগাত্রে প্রোথিত নয় । কুরআন 
মজীদের ১৯০: এ 5) আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত হয়। এতে আরো আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও 
অন্ত সর্ষের গতির কারণে হয়ে থাকে ৷ এ মতবাদের দিক দিক উপরোক্ত হাদীসে আরো একটি খটকা দেখা যায়। 

এর জবাব হাদীসবিদ ও তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন । বাহ্যিক ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যের 
সিজদা দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে, যারা হাদীসের এ বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত 
যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন৷ এক. যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার অধিকাংশ জনবশতিতে অস্ত 
হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বোঝানো হয়েছে, দুই. বিযুব রেখার অস্ত বোঝানো এবং তিন. মদীনার দিগন্ডে অস্ত 
বোঝানো হয়েছে। ক্লিতু আল্লামা শাহির আহমদ উসমানী রহ. এর জওয়মবই পরিষ্কার ও নির্মল। কয়েকজন 
তাফসীরবিদের উক্তি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়। 

'সুজুদুশ শামস্‌* নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তার এই জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে পয়গন্বরগণের শিক্ষা ও বর্ণনা 
সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া জরুরী যে, আসমানী কিতাব ও পয়গন্বরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী 
সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহর অস্তিতৃ, তাওহীদ সর্বব্যাপী জ্ঞঅন ও 
কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন । কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পার্থিব ও 
সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথ্বা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে । এর অতিরিক্ত নিরেট 
দার্শনিকসূলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাটাথাটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা 
এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্তেও অর্জন করতে সক্ষম হননি । সাধারণ মানুষ 
কি অর্জন করতে পারে ? আর যদি তা অর্জিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় কোন প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া 
এবং কোন বিশুদ্ধ পার্থিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রবৃত হওয়া জীবন ও 
অর্থের অপচয় বৈ নয়। 

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কুরআন ও পয়গন্থরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ 
করেন, যতটুকু মানুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে । দার্শনিক ও আলিমগণই 
করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনার -ও উৎসাৎ 
দেওয়া হয় না। কেননা, জ্ঞানী হোক কিংবা মুর্খ, পুরুষ হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, পাহাড়া ও 
দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ 
নিষেধ পালন করা ফরয । তাই পয়গাম্বরগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে 
থাকে । এসব শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরূপ কারিগরি পারিদর্শিতার প্রয়োজন হয় না। 

এ ভূমিকার পর আমল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। রাসূল $3এঃসূর্যান্তের সময় আবু যর গিফারীর এক প্রশ্বের 
জবাবে বলেছিলেন । সূর্য অন্ত যাওয়ার পর আরশের নীচে আল্লাহকে সেজদা করে এবং পরবর্তী পরিভমন শুরু করার 
অনুমতি প্রার্থনা করে । অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এবং প্রত্যুষে পূর্ব গঘনে উদিত হয়। এর 
সারমর্ম এর বেশী নয় যে, সৃযযোন্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। 
রাসূলুল্লাহ 3282 মানুষকে হঁশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, 
সূর্ধকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিফা দিয়েছেন যে, সূর্যকে স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না।ন সে 
কেবল আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে । তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ তা'আলার 
অনুমতিক্রমে হয় । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিষী ছোনী) - ৪৬০ 

আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সেজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে । কারণ, পুত্যেক বস্তুর সিজদা তার অবস্থার 
সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। কুরআন বলে £৮£-.£ £4/-০44:6 5৫ অর্থাৎ প্রথ্যেক সৃষ্টি আল্লাহর 
ইবাদত ও তাসবীহ করে এবং প্রত্যেককে তার ইবাদত ও তাসবীহ পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে 
তার নামায ও তাসবীহর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সিজদা করার অর্থ এরূপ বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, 
সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সেজদা করে। 

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে 
নিয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আরশের নীচেই থাকে । অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত 
যেতে থাকে, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে । তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং 
সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশের ও নীচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে । থাই হাদীসের সারমর্ম 
এইযে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমনে আরশের নীচে আল্লাহর সামনে সিজদারত থাকে । অর্থাৎ তার অনুমতি ও আদেশ 
অনুসারে পরিভ্রমন করে । কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্য্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে । অতঃপর যকন 
কেয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমন শুরু করার 
পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম থেকে উদিত হবে । এসময় তওবার দরজা 
বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারো ঈমান ও তওবা কবুল করা হবে না। 

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতঃপর আরশের নীচে যাওয়া ও সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি 
চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পয়গস্বর সূলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং 
জনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌঁছে পুরোপুরি একটি উপমা মাত্র। এতে জরুরী হয় না যে, সূর্য মানুষের মত মাটিতে মাথা 
রেখে সিজদা করে এবং সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, 
সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোন বিশেষ জায়গায় পৌছে সিজদা করে এবং শুধু অন্তমিত হওয়ার পর আরশের নীচে 
যায়। কিন্তু এই বৈপ্রাবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তখন 
উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নীচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার 
কারণেই হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোন শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তখন মদীনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিলো যে, 
এখন সূর্য সিজদা করে পরবর্তী পরিভ্রমনের অনুমতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় অন্ত হতে থাকেব, সকলের 
জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। 

উপরোক্ত আলোচনার সারকথা দীড়ালো, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে সি জদাও করে 
এবং সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে । এর জন্য তার কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না। 

এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয় বস্তুতে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা, সৌর ও অঙ্ক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা 
পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই কোন আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না। তথাপি আরো একটি প্রশ্ন 
থেকে যায় । তা হলো, পূর্বোক্ত হাদীসের সূর্যের সিজদা করা এবং পরবর্তী পনিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা 
বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নিজীব ও চেতনাহীন। তারা একাজ কিরূপে সম্পাদন 
করতে পারে ? কুরআন শরীফের +৮ ৫-24% ৫1 ৮ ৬৪ ৩1/ আয়াতটি এ প্রশ্নের জবাব । অর্থাৎ আমরা যেসব 
বস্তুকে নিজীব, নিবোরধি ও চেতনাহীন মনে করি, তারওি প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনার 
অধিকারী ৷ তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞঅন ও চেতনা মানুষ ও জীজ জন্তুর তুলনায় এত কম যে, সাধারণভাবে অনুভূত হতে 
পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত অথবা বিবেকপ্রসৃত দলীল নেই । কুরআন 
মজীদের এ আয়াতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন ৷ আধুনিক গবেষণাও একটি 
স্বীকার করেছে। (মা “আরিফুল কুরআন, ফতহুল মুলহিম, বিস্তারিত দেখুন, “সুজুদুশ শামস' লিল-উসমানী) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৬১ 
০৫০ ৫৪24 656 ০4৮৫ ৫% ৩৩ ০৭ 
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৮৫৮7৩ £ ৬ ৮11 ০5 ৮৩০৩৩ ৯০৮০০-৮০০ 
37484 ০ ৩2৯ ৪, 17455 %₹6-242 ১5 1৫45. * 2৮ ও ক ০৫ ০৯০৫ ০০৮৪ 
৬৫ 4১৮] 0৯ এত উ৩ ৮৮৮৩ ৮০৫ এ) 548. রে 
222 12551562 244 
৩৩. সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী প্রমুখ ........ যায়নাব বিনতে জাহাশ রাষি, হি 
একবার রাসূলুল্লাহ প্রত নিদ্রা থেকে যেগে উঠলেন, তখন তার চেহারা লাল টকটকে হয়ে গিয়েছিল। তিনি 
বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । তিনবার তিনি এটি পাঠ করলেন এবং বললেন, যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তজ্জন্য 
দুর্ভাগ্য আরবের । দশ সংখ্যা দেখিয়ে অর্থাৎ তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সঙ্গে লাগিয়ে একটি বৃত্ত করে ইশারা করে বললেন, 
ইয়াজ্য ও মা'জজের প্রাচীরের এতটুকু ফাক হয়ে গেছে আজ । যায়নাব রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আমাদের মাঝে সালিহীনের অস্তিত্ব থাকা সত্তেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, হ্যা, যদি পাপ 
কর্মের বিস্তার ঘটে । এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফইয়ান রহ. এ হাদীসটি উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হুমায়দী বর্ণনা 
করেন, সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. বলেছেন, আমি যুহরী রহ. এর বরাতে এ সনদটিতে চারজন মহিলার কথা 
সংরক্ষণ করেছিঃ যায়নাব বিনতে আবূ সালামা- হাবীবা রাযি. এরা উভয়ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ প্সশইএর রবীবা বাব্ত্রীর 
পূর্ব স্বামীর রসে তাদের গর্ভজাত কন্যা, -উদ্মু হাবীবা -যায়নাব বিনতে জাহাশ রাধি. এরা ছিলেন নবী কারীম 3 
এর সহধর্মিনী ৷ 
মা“মার প্রমুখ রহ. এ হাদীসটিকে যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদে হাবীবা রাযি. এর 
উল্লেখ করেন নি। ইবনে উয়ায়নার কিছু শাগিরদ হাদীসটিকে ইবনে উয়ায়না রহ, থেকে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু তারা 
সনদে উন্মু হাবীবা রাযি. -এর উল্লেখ করেননি । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৪৬২ 
সহজ তাহককীক ও তাম্পরীহ্‌ 

2200228 1৮ ০ এ) 1১০১ ৪৮৯1 ৪ বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, ৮৮০ $৯১ 
(০১9 (১ উভয় বর্ণনার মাঝে বৈপরীতৃ দেখা যাচ্ছে। তার সামঞ্জস্য বিধান হলো, রাসূল এঃ$সন্স্ত হয়ে ঘুম 
থেকে জেগে উঠেছিলেন ৷ তারপর ওই অবস্থাতেই যয়নাব রাযি. এর নিকট গিয়েছেন । ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণে 
তখন চেহার রক্তিম আকার ধারণ করেছিলো । 

৮০৮5155৮১০৮ ০০০০4 এ:১ 8 এখানে »১ শব্দ দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ, হত্যা-লুগ্ঠণের প্রতি ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে, রে ডা রি 
নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, নিকটবর্তী এ ফেতনা কোন ফেতনা ? তা এর ব্যাখ্যায় উক্তি পাওয়া যায় । যথা- 

(১) কতক আলেম বলেনঃ এর দ্বারা তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
এ ঘটনার পরই ফেতনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে । 

(২) কেউ কেউ বলেন, এ ফেতনার মাধ্যমে রাসূল 38 কেমন যেন এ দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, যখন আরববাসীরা 
ইসলামের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশের পর দেশ চয় করবে এবং এর মাধ্যমে সম্পদের সুপ তাদের পদতলে 
লুটে পড়বে, তখন তার অনিবার্ধ পরিণতিতে মানুষের মাঝে ইখলাসের ও লিল্লাহিয়্যাতের ঘাটতি দেখা দিবে । 
শাসন ও পদ, ও সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ সৃষ্টি হবে এবং এসব কারণে ঝগড়া ফাসাদ, মতবিরোধ, বিদ্বেষ, 
লড়াই ও স্বার্থপরতা দেখা দিবে । সবিশেষ আরবজাতির কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, কেননা তখন অধিকাংশ 
মুসলমানই আরবের অধিবাসী ছিলো । 

৮1 ১ ৫5৫৮০ ৯৬ ৮5১ ০৮ ৮91 ০৯$ ৪ প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত 
উর িরেহেন রিড রিকি রেপ ডে 
ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলঅমত আরবজাতির অধঃপতনরূপে 
প্রকাশিত হবে। 

একটি ০০৮ (বৈপরীত্) ও তার সমাধান ঃ 
তবে প্রকৃত অর্থ (৫-২» ৮৮:৯০) উদ্দেশ্য নিলে তিরযিমীর অপর এক বর্ণনার সাথে বৈপরিত্‌ দেখা দেয়। 

বর্ণনাটি এই- 

[9১৮51911৮14 ৮88৯৮200১৮৮ ৮৪০৮০১৯৯/ 4 ৬ 13582805105 
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১১) ০৮] ৬৮6 ০১ ইস +০১5০শশহঠ ১5০ টপস শশী 93০শিউ ০১১ ০০ ও িলঠাও 

(৯5১01 ১১৮ ০লীশিছি এ ৬০০৮৪] 

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহস্র২বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের 
দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে । খুঁড়তে তারা এ লৌহপ্রাচীরের প্রান্ত সীমার কাছাকাছি পৌছে যায় । তখন তারা একথা বলে 
ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়কেবা । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় 

ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে । খননকার্ষে আত্মনিয়োগ ও 

আল্লাহ তা'আলা থেকে তা মেরামতের এ ধারণা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ 

রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে । যেদিন আল্লাহ তা“আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিধী ছোনী) - ৪৬৩ 
বলবেঃ “ইনশা আল্লাহ” আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলেয যাবো । আল্লাহর নাম ও তার 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে ।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট 
ংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে । 
উক্ত বৈপরিতে সমাধান হলো, ইমাম তিরযিমী উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসের স্তর সম্পর্কে বলেছেন, 1১৯ 
১৯ ০২০ ৯115৯ ৩৮ ০১৮৮১ 0৮ ৮০৪ ৩৮ ২০৮ অর্থাৎ হাদীসটি হাসান, গরীব । আমরা এই সনদেই 
এরকম বিশ্নয়কর কথা জেনেছি।" 
হাফেজ ইবনে কাছীর তার তাফসীরের মধ্যে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন_ 
০৮ [১5-৮0-৮225 ৭] ৮৯৩ ৩৭ ৮৬ 4৮5১ ৪ শি তাপ ৬৯৪ পি ১১০াও 
৮47১৮৯৭। তর্ত ০৪ 5১১৪13৯0505 2555 শা ৮ ০৪1৬২ শি ০৮ আও ৩৮ ১১ 4৪০০। 
৩ ০৯০৮০ £৮৮755155 ০১৯৪ ০৮৮50 9 শি গাই এ এলপি ১5৮৮ ১৮50 ৮৯১০৮ এল 
4101৮৮5511১15-82 515৯৯435৮৮5 ১1১৪2 ১০৮4৮5৮590০ 5৪] 
৩৮ ০ র্ড ০৮ ১৮৪15৯৮৮৯০৭ ০৮১ লিল 3৯১ ০৯ ৯5১০০ ৮৮৪ ৮৯১ ৩৮ 
১৮৪০৪ 6৯০ শ0 এই 23৮21 ০০০৮ পাট $৮27৯৮ এ ৬৯০ ৪৬৪ শিউলি ৩৬০ 
অর্থাৎ তার সনদ সুদৃঢ় । কিন্তু হাদীসকে যহযরত আবু হোরায়রা কিংবা রাসূলুল্লাহপ্র্ঃএর নিসবত করার মধ্যে 
এক ধরনের খাপছাড়া মনে হচ্ছে। কেনান কুরআন মজীদের «)1৯-০৮৮-০-১। ৮০১ ৯১৮ 011৯-০0৮-। ৮৪ 
(3 আয়াতটি দ্বারা বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যুলকারনাইনের দেয়ালের উপর চড়তে পারে না এবং তাকে 
সম্পূর্ণ খুদতেও পারে না। পকৃত ব্যাপার হলো, হুবহু এ ধরনের একটি ইসরাঈলী কাহিনী কা'ব আহ্বার থেকে বর্ণিত 
আছে, যেখানে সকল কথা এভাবেই উল্লেখ আছে । হযরত আবু হোরায়রা প্রায় সময় কা'ব আহ্বার থেকে ইসরাঈলী 
কেচ্ছা-কাহিনী শুনতেন সেটিকেই তিনি ইসরাঈলী বর্ণনা হিসাবেই উল্লেখ করেছেন৷ আর এটাকে পরবর্তী রাবী ধরে 
নিয়েছেন, এটা আবু হুরায়রা রাযি. কিংবা রাসূল£*এর বর্ণনা । মূলতঃ এটা রাবীর সন্দেহ। 
ইবনু কাছীর 2:৮1) 2১1.) গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন- 
96400 তত পাশ ০৮ ১৯৮ ৯ ৮৮1১৮৮৮০৬৯১ 1০৬ ৮৪০ ১৮০0 
১৮৮ ৮পা ৪৪ ০৯৪০ 5৯ শশী 91০৮৪ ১ ০৯৪ ৬১৮০ ৩5 ০9 মিডী0। ০৮ এল 
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অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহপরপ্র*ঃ এর নয়, বরং কা'ব আহ্বাবের বর্ণনা, 
তবে এটা যে ধতব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট । পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ 33ঃ এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, 
তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন কাজটি তখন ওরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের 
সময় নিকটবর্তী হবে । কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকার 
নাইন প্রাচীরটি নির্মান করেছিলেন । কাজেই এতে কোন বৈপরিত্য নেই তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র 
বলে এপার ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে। 
সুতরাং উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকেত তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীস এবং আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস *৯-)1 ৮3 
১১৯ -- ৯৯৮৭১৫৯৯৬১০ ০ এর মাঝেও সামজস্যবিধান হয়ে যায় । 
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144 ১9 ৪ আরবদের অভ্যাস ছিলো যে, নিজেদের আঙ্গুল দ্বারা বিভিন্ন সুরত বানিয়ে বিভিন্ন জিনিস গণনা 
করতো? প্রত্যেক গণনার জন্য তাদের নির্দিস্ট একটা সূরত ছিলো ।. যেমন “দশ' এর জন্য সুরত ছিলো এর কম 
যে, ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলকে বৃত্তের ন্যায় করে শাহাদাত আঙ্গুলের মাথাকে বৃদ্ধাঙ্গুলের গিরার 
নীচে রাখা । 
১৮৫ ১৪ হলো, ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের মাথাকে সেই আঙ্গুলের গোড়াতে খুব মিলিয়ে রাখা । যা 
দেখতে অনেকটা সাপের কুগ্ুলির মত দেখায় । 
(১৫ এর সূরতে ৬৫৯. 2 এর মতই। পার্থক্য হলো, %_ঠ ১ বাম হাতের মাধ্যমে হয়। আর 4 
৩৮: বাম হাত দ্বারা (তাকমিলাহ) 
ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয় 
কি- তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে অনেকগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত রয়েছে, যেমন 
(১) তার এক বিঘত লম্বা আকৃতির এক অদ্ভুত মাখলুক | 
(২) তারা আদুম ও হাওয়া উভয়ের বংশধর নয় বরং তারা শুধু হযরত আদম আ. থেকে । তাই তারা হলো এক 
ধরণের ৩৯ ৯: বা বরযখী সৃষ্টি। 
(৩) তারা এমন এক অন্তত প্রাণী যাদের এক কান হয় উড়না আরেক কান হয় বিছানা । 
হাফেয ইবনে কাছীর এসব বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন- 
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অর্থাৎ এ এক বিরল ও ভিঙ্গিন কথা । আকল ও নফল কিছুই তকার সমর্থন করে না । আহলে কিতাবদের কেউ 
কেউ এ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলোর ভিত্তি করা যাবে না। যেহেতু তাদের নকিট এরপ স্বপ্রণোদিত বহু 
বর্ণনা রয়েছে। 
মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামর মতে ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নৃহ আ. এর সন্তান-সন্ততি । 
অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নৃহেরু বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা 
বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ আ. এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দৃূরান্তের বিভিন্ন গোত্রে ও 
বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিলো । যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, তাদের ক্ষেত্রে এটা জরুরী নয় যে, তারা 
সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাটারের এপারেও থাকতে 
পারে । কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালেম । মোগল, তুকী অথবা 
মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে । (আল বিদায়া ). 
কারো কারো মতে 0৯৯৮ এর মূল নাম ছিলো (৫৯) মগ, তা থেকে হয়ে (৮$-+) মেগাগ, তা থেকে 
হয়েছে (৫৯৯০) মাজুজ। আর (0৯৯০) ইয়াজুজের মূল নাম ছিলো (৮1৯:) ইউওয়াচী, সেখান থেকৈ হয়েছে 
(৯১) ইউয়াজী, সেখান থেকে হয়েছে (4৮৫১:) ইউগাগ, সেখান থেকে হয়েছে (0৯৯২) ইয়াজুজ। 
হাদীসমূহে ইয়াজুজ-মাজুস সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যঃ 
ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনগণের চাইতে অনেকগুণ বেশী, কম পক্ষে এক 
ও দশের ব্যবধান । ইয়াজুজ-মজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে 
গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে । তাদেত্ব বের হওয়ার সময় মাহদী আ. 
আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমণের পর হবে, যকন ঈসা আ. অবতরণ করে দাজ্জালের নির্বনকার্য সমাপ্ত 


করবেন। (মুসলিম) 
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ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রচীর বিধবস্তু হয়ে সমতল ভূমির সমান হয়ে যাবে । তখন 
ইয়াজুজ-মাজুজের একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে 
পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাপিয়ে 
পড়বে । তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। হযরত ঈসা আ. ও আন্লাহর 
আদেশে মুসলমানদেকে সাথে নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নিবেন এবং যেখানে যেখানে কেন্পা ও সংরক্ষিত স্থান 
থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার জীবনধারনের 
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশকুম্বী হয়ে যাবে । এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে । 
এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে । (মুসলিম) 
৮5555758872 
সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে । (মুসলিম) 
অতঃপর ঈসা আ. ও তার সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং 
বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূ পৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে । (মুসলিম) 

এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে । ভূপৃষ্ঠ তকার বরকতসমূহ উদগীরণ করে 
দেবে । কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে ।(মুসলিম) 
শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা*বা গৃহে হজ্ব ও উমরাহ অব্যাহত থাকবে । ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্যগুলো 
হাদীস শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর পতি বিশ্বাস রাখা এবং বিরোধিতা করা নাজায়েয ।(আহমদ, ) 

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভীব হয়ে গেছে কি ? 

কুরতুবী নিজের তাফসীরগ্র্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য 
থেকে দেওয়া হয়েছে । একটি গোত্র প্রাচীরের ওপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হলো তুর্ক। এরপর কুরতুবী 
বলেনঃ রাসূলুল্লাহ পরসরঃ তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খেয়ে যায়। 
শেষ যামানায় তাদের সাথে যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন, বর্তমান সশয় 
তুর্কজাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলনামদের মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর মান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ 
তা'আলাই জানেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই 
ইয়াজুজ-মাজুজ অথবা কমপক্ষে তাদের অগসেনাদল ৷ (কুরতুবী খণ্ড, ১১, পৃষ্ঠা ৫৮) 

কুরতুবীর সময় কাল ষষ্ঠ হিজরী । তখন তাতারীদের ফেতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খেলাফতকে তছনছ 
করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এ ফেতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ । 
তাই মূলতঃ কুরতুবী তাতেরকে ইযাজুজ-মাজুজের সমতুল্য ও অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন । প্রকৃতপক্ষে তিনি 
তাদের ফেতনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কেয়ামতের অন্যতম আলামত । কেননা মুসলিম 
শরীফের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা আ. এর অবতরণের পর তার আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব 
হবে। একারণেই আল্লামা আলুসী তাফসীর রূহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজুজ মাজুজ সাব্যস্ত করে, 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন, এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের 
বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ । তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেতনা ইয়াজুজ মাজুজের ফেতনার 
সমতুল্য । (তাফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠা ৪৪) 
বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত 
করেন, তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফেতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার সমতুল্য, 
তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তারা যদি তাদেরকেই কেয়ামতের আলামতরূপে কুরআন ও হাদীসে বর্নিত 
ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসাবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা আ. এর অবতরণের পর বলা হয়েছে, তবে তা 
নিশ্চিতেই ভ্রান্তি, পথভুষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে । (মা'আরিফুল কুরআন) 


কফয়যুপ হাদী - ৩০/ক 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৬৬ 

যুলকারনাইনের প্রাচী (১০৮11) $4-%) কোতায় অবস্থিত ? 

মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মিরী রহ. 'আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা আ. গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও 
যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্তা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের 
মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের | তিনি বলেনঃ দুষ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুষ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পৃথিবীতে 
এক নয়- বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে । এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মান 
করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্ব প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর ৷ এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়্যান আন্দালুসী (ইরানের শাহী 
দরবারের এঁতিহাসিক) বারশ' মাইল বর্ণনা করেছেন৷ এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাগ “ফুগফুর'। এর নির্মাণের 
তারিখ আদম আ. এর অবতরণের তিন হাজার চারশ" ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয় । এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা 
“আনকুদাহ"” এবং তুকীরা “বুরকুরা" বলে থাকে । তিনি কারও বলেন, এমনি ধরনের কারও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন 
স্থানে পারদৃষ্ট হয় । 

হিরা রাডার 
এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ- 

ইয়াজুজ-মাজুজের লুগ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার 
পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল । অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল 
সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন 
স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মান করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর । উপরে এর কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিধীর নিকটে অবস্থিত ৷ এর অবস্থানস্থলের নাম 
দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল । রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা 
বর্জর জার্মেনীও তার গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন । আন্দালুসের সম্রাট কাষ্টাইনের দৃত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমনকাহিনীতে 
এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ শৃষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসাবে তৈমুরের দরবারে পৌঁছেন, তখন এ স্থান 
অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন, বাবুল হাদীদের প্রাচীর মুসেলের এ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে 
বিদ্যমান । (তাফসীরে জাওয়াহেরুল কুরআন খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৯৮) 

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত । এটিও দরবন্দ ও বাবুল আওয়ার নামে খ্যাত । ইয়াবুত হমভী 
“মুজামুল বুলদানে', ইদরিসী “জুগরাফিয়ায়-য় এবং বুস্তানী “দায়িরাতুল মা'আরিফ'-এ এর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ 
করেছেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-_ 

দাজিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর । শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত । এটি তিন ডিগ্রী উত্তর 
অক্ষাংশ থেকে তেতাল্লিশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫ ডিথ্ী পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। 
একে দরবন্দে নওশের ওয়া নামে অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ 

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়ার থেকে পশ্চিম দিকে কাফেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত । সেখানে দুই 
পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ আছে। এই চতুর্থ প্রাচটীরটি এখানে কাফফায অথবা জাবালে 
কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন 

এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল আবওয়াবের প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে 
গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছে। এর নির্মাতা 
সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোনও বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেউ কেউ একেত সিকান্দার (যুলকারনাইন) 
এর প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকৃত বলেন £ গলিত তামা 
দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে। (দায়িরাতুল মা'আরিফ খণ্ড ৭. পৃষ্ঠা ৬৫) 

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্য নির্মিত হয়েছে । তাই এগুলোর মধ্যে 
যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা 
দিয়েছে । কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে । উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে 


স্কয়মজ্প ক্রাঙ্দী শি শী 


_____ ফরতুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছালী) ৪৬৭. __ 
সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত । এটি উত্তরদিকে 
নয়- দূরপ্রাচ্য অবস্থিত । কুরআন মজীদের ইংগিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকার নাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে 
অবস্থিত। 
এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, 
হমতী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকার নাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার 
এলাকা বাবুল আবওয়াবের দরবন্দ স্থঅনে কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারী ও তিরমিযের দরবন্দে অবস্থিত 
প্রাচীরকে যারা যুলকার নাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম ছারা প্রতারিত হয়েচেন। এখন 
যুলকারনাইনের অবস্থানস্থল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে । (এক) 
দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীন এবং (দুই) আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ 
অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর ঃ উভয়স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে। 
হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্রিরী রহ. ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্াধিকার দিয়েছেন যে, 
এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর । , (কোসাসুল কুরআন, তাফসীরে মা“আরিফুল কুরআন) 
€1-০ 25)201 255 ০৮ ৫৮৩ ০ 
অনুচ্ছেদ 8 ২৫. মারিকা বা খারিজীদের বিবরণ 
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84424561555 42052558855. টিবি রি ও 501 25 
৩৮42: 271585950108 25 24 2177 তি ৫০০০, 


০1811 
৩৪. আবু কুরায়ব .............. আবদুল্লাহ রাধি. খেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ লু বলেছেন, শেষ 
যামানায় এক সম্প্রদায় বের হবে যারা বয়সে হবে নবীন, জ্ঞান-_বুদ্ধিতে হবে কাচা ও নিবেধি তারা কুরআন পাঠ করবে 
কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ ও অতিক্রম করবে না, তারা সৃষ্টির সেরা নবী কারীম প্র্্ই এর কথা বলবে কিন্তু দীন থেকে 
এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর শীকারকে ছেদ করে বের হয়ে যায়। এ বিষয়ে আলী, আবু সাঈদ এবং 
আবূ যার্র রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
যাদের পরিচয় বর্ণনা করতে যেয়ে নবী কারীম প্রঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের 
কণ্ঠও অতিক্রম করবে না, দীন থেকে তারা বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ছেদ করে বেরিয়ে যায় -এদের 
সম্পর্কে অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে এরা হল হাররী প্রমুখ খারিজী সম্প্রদায় । 
সহজ তাহকীক ও তভাশন্ীহ 
১০০3) ১5185 ৮০ £ এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফেতনাটি আখেরী যামানায় প্রকাশ পবে। অথচ 
ফেতনাটি হযরত আলী রাষি. এর যমানাতেই পুরোদমে প্রকাশ পেয়েছিল। এই বৈপরীত্যের সমাধান কল্লে 
একাধিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে । যথা- 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৬৮ 

(১) আখেরী যামানা দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের যামানা উদ্দেশ্য । কিন্তু এ বক্তব্যের পেছনেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
সাহাবায়ে কেরামের আখেরী যুগ তো একশ' বছর পর্যন্ত ছিল । অথচ ফেতনা আরও বনুপূর্বে তথা আলী রাযি. এর 
যুগেই পকাশ পেয়েছে । 

(২) আখেরী যামানা ছারা উদ্দেশ্য, 5842) 05৪১৩ ০১৯ এর আখেরী কাল। তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে 
এ সম্পর্কে রাসূল এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে- 

(৬3০৮৭ 41) 406 25530522550 পনি ৩৪০৯ 

আর খারেজীদের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে আলী রাষি. খেলাফতের শেষ দিকে, ২৮ হিজরীতে । হ্যরর্ত নানুতুবী রহ. বুখারী 

শরীফের হাশিয়াতে লিখেন- 


৮১১৪ 


0৮৯০১৮৮০455 575 ৯-55540$215858 453 445 
অর্থাৎ যদি বলা হয়, খারেজীদের আত্ম প্রকার্শ বার বার হবে, তাহলে আর কোনও প্রঙ্ন থাকে না। তাছাড়া তারা 
কয়েকবার আত্মপ্রকাশ ও করেছিল । (বুখারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৩৪) 

৮41 021 বিরতি 8 অর্থাৎ তারা অত্যান্ত সুমিষ্ট সূরে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং নিজেদেরকে 
কুরআনের অধিকারী বলে দাবী করবে। কিন্তু বদ'ইতিকাদ ও দুষ্টুমি লুকায়িত থাকার কারণে তাদের অন্তরে সুন্দর 
তিলাওয়াতের কোন প্রভাব পড়বে না। কুরআনের উপর তাদের অন্তরে সুন্দর তিলাওয়াতের কোন প্রভাব পড়বে 
না। কুরআনের উপর তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে না। রবং তাদের বাতিল উক্তি ও মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার 
লক্ষ্যে কুরআন ছারা দলীল দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং আয়াতের অপব্যাখ্যা করবে। 

৮৮251 4৮৮44 £ অর্থাৎ তাদের অন্তরে এর কোন প্রভাব পড়বে না। অথবা কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর 
অভিকরম করবে না অর্থ আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে না। 

৮৫০০ এ ৮ বির্ভতিতি 48 এখানে ০:$ শব্দ 2:৮৫ শব্দের সাথে সন্ন্যুক্ত। যার অর্থ হল, তারা সর্বোত্তম 
রেডি বীফ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০২৪ ও ইবনু মাযাহ পৃঃ কে 
চা ০ 16 ৩৮ এর স্থলে 5:50 )১$ ৮৫৯ ৬০৫৪৭৮৫৫ এসেছে। তখন ৮: শব্দটি ১৫ এর সঙ্গে 
2 লোকজনের ভালো কথা বর্ণনা করবে তথা উল্লেখিত লোকগুলো ওই সমস্ত কথা 
বর্ণনা করবে যেগুলো সাধারণত নেক মানুষের যবানে জারি থাকে । তাহল কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ । তারা 
কথায় কথায় কুরআনের আয়াত বলবে এবং নিজেদের ভ্ষ্টতা প্রতিষ্টা করার উপস্থাপিত আয়াতের অপব্যাক্যা 
করবে । (মেরকাত, তোহফাহ) 
ইবনে কাছীর হ+।-+)1) 211 গ্রন্থে তাদের উল্লেখিত চরিত্রের একটি চিত্র ধরেন । এভাবে রাত্রিজাগরণে 
তাদের চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছিল । অধিক সিজদার ফলে তাদের কপালে দাগ পড়েছিল । পায়ের হাটু ও হাতের 
কনুই ইবাদতের চিহ্ৃ বহন করত । সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করত । অর্থাৎ তারা ইবাদত-বন্দেগীতে অত্যন্ত 
অগ্রসর ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ইসলামী ইলমের বড় অভাব ছিল। এই অভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, কারণ 
তারা রাষূল সুই এর পর ইসলামী ইলমের ধারক-বাহকদের অনুসরণ বা তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জনের 
আন্তরিক চেষ্টা কখনও করেনি। পক্ষান্তরে তারা তাদের মন-মানসিকতা ও মনোবৃত্তির অনুসরণ কতে গিয়ে 
কুরআন মজীদের অপব্যাক্যা করত এবং সাহাবায়ে কিরামের আদর্শকে অবহেলা করত । পরিণতিতে তাদের মনে 
অনাস্থা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। তাদের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগীর অহমিকা তাদেরকে হক পথ থেকে দূরে 
সরিয়ে দেয়। 

৮। ১৫৩। ৫, ১9১5 $ এখানে দ্বীন" দ্বারা উদ্দেশ্য সমকালীন ইমাম এবং হক্কানী উলামায়ে কিরামের 
অনুসরণ । তার ধনুক থেকে যেবাবে ছিটকে পুড়ে এরাও উলামায়ে হক থেকে এভাবে ছিটকে পড়েছিল। বুখারী ও 
ইবনে মাজাহতে এসেছে 1১:31 /_-১০/-১/-:: সেখানে ইসলাম দ্বারা পারিভাষিক ইসলাম উদ্দেশ্য নয় বরং 
উদ্দেশ্য হল, ইসলাম শব্দের অর্থ অনুগত্য করা । অর্থাৎ তারা উলামায়ে হকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে পড়বে। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৬৯ 

৫১1৬) খাওয়ারেজ ঃ 
নাম ও নামকরণ রহস্য £ নি সুপ্রদায়ের অনেকুঙালো শাম জাছে। যথা 

(১) ৫5 খাওয়ারেজ। শব্দটি ৫১৬ কিংবা ৫৯): এর বহুবচন (4:০০ মাসদার থেকে উৎ্কলিত ৷ অর্থ 
প্রস্থান করা। ত্যাগ করা, অবাধ্য হওয়া, বিদ্রোহ করা, এই শব্দে এদেরকে নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু 
মিসকীন যুদ্ধের সময় সালিশকে কেন্দ্র করে আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এজন্যই তাদেরকে 
দলত্যাগী বা খারেজী বলা হয়। আসলে প্রত্যেক যুগের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত বৈধ ইমাম (3--1৮*২)) বা 
খলীফার বিদ্রোহী কিংবা আনুগত্য বর্জনকারী ব্যক্তিই খারেজী নামে অভিহিত। 

(২) 2, আলমারেকা £ $3:2% থেকে উদগত। যার অর্থ সটকে পড়া, দ্রুত বেরিয়ে পড়া । কারণ, তীর যেমন 
ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে এরাও তেমনি দ্বীন থেকে ছিটকে পড়েছিল । 

(৩) £;:5- আল-হারুরিয়া ৪ কৃফার ছোট শহর কিংবা গ্রাম 'হা্নরা'র দিকে নিসবত করে এই নাম রাখা হয়েছে। 
এরাও হযরত আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করেছিল। আলী রাযি. যখন সিফফীন থেকে কৃফায় ফিরে 
আসছিল, তখন এরা হারুরা নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। 

(8) 121 আল বুগাত £ আরবী ৬ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিদ্রোহী । খারিজীরা হযরত আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করেছিল তাই এ শব্দে নামকরণ করা হয়েছে। 

(৫) £৫--:41% ১:৮-৭(আল হাকমিয়্যা বা আল-মুহাককিয়া ও এ দলটির সার্বক্ষণিক শ্লোগানই ছিল 0 
40,318 তাই এই '-$৮" শব্দ থেকেই 'হাকামিয়্যা'র উৎপত্তি। অথবা -৪-::-6) সোলিম নির্ধারণ 
করা) শব্দ থেকে তাদেরকে -মুহাককিমা' বলে। 

(৬) 4,4£)/আশ-শুরাত ৪ এটি 9.5 এর বহুবচন অর্থ ক্রেতা বা বিক্রেতা । এদের ধারণা, এরা তাদের জীবনকে 
আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ অর্থেই এদেরকে 7-8./ বলা হয়। 

(৭) ₹:-%521)1 [৫%৩৫) আন-নাসিবী বা আন-নাওয়াসিব ৪ ৬৮৩ শব্দের বহুবচন ৬-:-9৮// । অর্থ কঠিন, 
ক্ান্তিকর । এই ফিরকাটি যেহেতু হযরত আলী রাযি. এর বিরোধতার খুবই কঠোর, তাইডিক্ত শবদয় দ্বারাও 
তাদেরকে অভিহিত করা হয়। 

খারিজীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
খারেজীরা হল শী“আ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দল। সিফফীন যুদ্ধকালে আলী রাযি. এবং মু'আবিয়া রাযি, 

যখন নিজেদের মতবিরোধ নিরসনে দু'জন লোককে সালিশ নিযুক্তিতে সম্মত হন, ঠিক সে সময় এ দলের উদ্ভব হয়। 

তখন পর্যন্ত এরা আলী রাযি. এর সমর্থক ছিল। কিন্তু সালিফ নিযুক্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে হঠাৎ এরা বিগড়ে যায়। 
তারা বলে, আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে মানুষকে ফয়সালাকারী স্বীকার করে আপনি কাফের হয়ে গেছেন। এভাবে 
তারা আলী রাযি. এর ঘোর বিরোধীতা শুরু করে এবং নানা স্থানে গোলযোগ করতে থাকে । পরিশেষে আলী রাযি. 
তাদের বিরুদ্ধে অস্র ধারণ করতে বাধ্য হন, এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন । নাহ্রাওয়ানের 
ধ্বংসের হাত থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন খারেজী রক্ষা পায়। তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে এবং পুনরায় সংঘবদ্ধ 
হয়। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য তারা আলী রাযি. ও মু'আবিয়া রাযি, এবং আমর ইবনুল 
আস রাযি. কে দোষী সাব্যস্ত করে। তারা তাদের হত্যা করে । রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণের ষড়যন্ত্র করে । তাদের 

ষড়যন্ত্রেই আলী রাযি. আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম নামক জনৈক খারেজীর হাতে শহীদ হন। তারা মু“আবিয়া রাযি. ও 

আ'মর রাযি. কেও আক্রমণ করেছিল । কিন্তু তাদের হত্যা করতে পারেনি । 
খারেজীরা উমাইয়া এবং হাশেমী উভয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করে । তারা উগ্বপন্থী মতবাদ প্রচার করতে থাকে । এবং 

যারাই এমতবাদ অস্বীকার করত, তাদের বিরুদ্ধেই তারা অস্ত্রধারণ করত । মু'আবিয়া রাযি. এর মৃত্যুর পর ইয়াধীদের 
শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রকট গৃহযুদ্ধ দেখা ধেয়। সেই সুযোগে খারেজীরা শক্তিশালী হয়ে উঠে । কিন্তু খলীফা 
আব্দুল মালিক তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন । ফলে উমাইয়া আমলে তারা কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ 
পায়নি । এতে তারা আফ্রিকা পালিয়ে যায় এবং সেখানে বারবারদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে । 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _- ৪৭০ 

উমাইয়াদের পতনের যুগে তারা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং দ্বিতীয় মারওয়ানের স্বল্লকালীন শাসনামলে তারা 
গোলযোগ শুরু করে কিন্তু মারওয়ান তাদেকে কঠোর হস্তে দমন করেন। পরে আব্বাসীদের সাতে মারওয়ানের 
স্রামের সযোগে খারেচীরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে। 

আব্বাসী আমলেও তারা মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে বিদ্রোহ করে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে কিন্তু আব্বাসী 
খলীফাগণও তাদের দমন করেন । আব্বাসী আমলে আফিকায় পুনঃপুনঃ খারিজী বিদ্ধেহ হয় কিন্তু তৎকালীন শাসকগণ 
তাদের কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে দেননি । মিসরে ফাতেমী খলীফাগণও খারেজীদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। ফলে কোন স্থানে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে । যেহেতু 
খারেজীরা ছিরো চরম কঠোর মনোভাবপন্ন, উপবস্তু তারা নিজেদের থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
যুদ্ধ করার সমর্থক ছিল, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা খুন-খারাবী চালিয়ে যেতে থাকে । শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় 
শাসনামলে তাদের শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।  (ইলমুর-রিজাল, তারিখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ ইত্যাদি ।) 
খারেজীদের বিভিন্ন ফেরকা 

শী'আদের মত খারেজীরাও দল-উপদলে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল- 

(১) ₹১$-৯৮]। আল মাহকামাহ (২) *)1)31 আল-আযারিকা (৩) 1১-4। আন নাজদাত (৪) 2১০৪ এ) 
আস-সাফারিয়্যাহ (৫) 2৮..৫১+)| আল-বায়হাসিয়্যাহ (৬) £)৮৯-]| আল-হাযিমিয়্যা (৭) «০21 
আছ-ছা'আলিবাহ ৮৮) 7:-০৩31 আল-ইবাধ্যাহ (৯) ৮১০: আল-আ'জারিদা (১০) 2_..:.৯। আল-আখনাসিয়্যা 
(১১) 2১৮৯১।০। আল-ইবরাহিমিয়্যাহ ১২) ২---১)। আর-রশীদিয়্যা প্রভৃতি । এরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত 
হলেও সকলেরই মূলনীতি ছিল এক। 

মূল প্রতিষ্ঠাতা £ শাহরাস্তানী লিখেছেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন আলী রাযি. এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা বিদ্রোহ 
করে, তারা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলভুক্ত একটি জামা'আত । অধিকন্তু তার বিরোধিতা ইসলাম থেকে ছিন্ন 
হওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর ও অগ্রনী ছিল আশআছ ইবনে কায়স আল-কিন্দী, মিসআর ইবনে ফাদাক আত-তাইমী, যায়দ 
ইবনে হুসাইন আত-তাঈ । তারাই সর্বপ্রথম আলী রাযি, এর বিরদ্ধে শ্লোগান তুস্ক্েল। ( তারীখুল মাযাহিব) 
খারেজীদের মৌলিক কিছু মতবাদ ও আকীদা 
১. খারেজীরা আবু বকর ও উমর রাযি এর খেলাফতকে বৈধ স্বীকার করত কিন্তু তাদের মতে খেলাফতের শেষের 

দিকে উসমান রাযি. ন্যায় ও সত্যচ্যুত হয়েছেন । তিনি হত্যা বা পদচ্যুতির যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ তা“আলা ছাড়া 
মানুষবে সালিশ নিযুক্ত করে আলী রাযি. ও কবীরা গুণাহ করেছেন। উপরুস্তু উভয় সালিশ অর্থাৎ আ"মর ইবনুল 
আস রাযি. ও আবু মূসা আল-আশ'আরী রাযি. এবং তাদের সালিশীতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আলী রাযি. এবং 
মু'আবিয়া রাযি, এর সকল সঙ্গীই গুণাহগার ছিল। তালহা, যুবায়র এবং আয়শা রাযি. সমেত জামাল যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী সকলেই বিরাট পাপের ভাগী ছিলেন। 

২. তাদের মতে সকল গুণাহ কুফরের সমার্থক । কবীরা গুণাহকারীকে তারা কাফের বলে আখ্যায়িত করে । তাই 
উপরোকন্পিকিত সকল বুযুর্গকেই তার প্রকাশ্য কাফের বলতো, এমনকি তাদেরকে অভিসম্পাত করবে এবং 
গালি-গালাজ করতেও এরা ভয় পেতো না। উপর ত্তু প্রথমত তারা পাপযুক্ত নয়; দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত সাহাবাগণকে 
সাধারণ মুসলমানরা কেবল মুমিনই স্বীকার করত না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করত। 

৩. খেলাফত সম্পর্কে তাদের মত ছিল এই যে, কেবল মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে। 

৪. তাদের মতে খলীফা কুরাইশী হতে হবে এমন কোনও কথা নেই- যেমনটি অন্যরা বলে। তবে তারা অ-কুরাইশী 
খলীফা হওয়াকেই বেশী প্রাধান্য দেয়, যাতে তাদের মতের বিপরীত হলে খলীফাকে হত্যা করা সহজ হয়। 

৫. পবিত্র কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস সিহেবে মানতো । কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে 
তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল। 
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৬. এদের একটি বড় দল যাদেরকে (০১।--.11) আন-নাজদাত বলা হয়। মনে করত যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
আদতেই অপ্রয়োজনীয়, এর কোন দরকার নেই । মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে কাজ 
করা উচিত। অবশ্য তারা যদি খলীফা নির্বাচন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে । তাও করতে পারে । এটা করাও 
বৈধ। 

৭. এদের আরেকটি বড় দল (43)1)31) আল-আযারিকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো । 
করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয় । খারিজী আর অ-খারিজী একে 
অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরযে আইন মনে 
করত। তাদের সত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে মুবাহ মনে করত । তাদের নিজেদের মধ্যকার 
যে-সব লোক এ জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। তাদেরকেও কাফির মনে করত । মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের 
কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা 
লাভ করত। এ দলটি ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টরপন্থী দল। 

৮. এদের সবচেয়ে নমনীয় দল ছিল (০১:১1) আল-ইবাধিয়্যাহ; এরা সাধারণ মুসলমানকে কাফির বললেও 
মুশরিক বলা থেকে বিরত থাকতো । তারা বলতো “এরা মুমিন নয় ।' অবশ্য তারা সাধারণ মুসলমানদের সাক্ষ্য 
গ্রহণ করত। এদের সাথে বিয়ে-শাদী এবং উত্তরাধিকারকে বৈধ জ্ঞান করত। এরা তাদের অঞ্চলকে দারুল কুফর 
বা দারুল হরব নয়; বরং দারুত-তাওহীদ মনে করত । অবশ্য সরকারের কেন্দ্রকে এরা দারুত-তাওহীদ মনে 
করদ্ত না। গোপনে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করাকে এরা অবৈধ মনে করত । অবশ্য প্রকাশ্যে যুদ্ধ করাকে 
তারা বৈধ মনে করত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, লগ্ন সংস্করণ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা 
৭৮-১০০; মুরুযুষ যাহার ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক পৃষ্ঠা ৭২-১১৩) 

খারেজীরা কি কাফের ? 

এরা যে একটি নিন্দিত ও ভ্রান্ত ফিরকা এতে উম্মতের কারো কোন মতবিরোধ নেই । কিন্তু তারা কি কাফের ? এ 

প্রশ্নে এসে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে । আমরা এ সুবাদে দু'রকম অভিমত পাই। 

১. তারা বিদ্রোহী, ফাসেক, অপরাধী । 

২. তারা কাফের । যারা তাদেরকে কাফের নয় বরং ফাসেক মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা খাত্তাবী, 
ইমাম গাযালী, কাজী ইয়ায প্রমুখ । আর যারা কাফের মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ তকী উদ্দীন 
সুবকী, ইমাম তাবারী প্রমুখ, ইমাম বুখারীরও ঝৌক এ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি বলে অনুমিত হয়। তিরমিযী 
শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী ছ্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশুদ্ধ মত হল, তারা 
কাফের । ইমাম কুরতুবীও তদীয় গ্রন্থ ৮4০. -এ একথা বলেছেন। 

যারা খাওয়ারেজদের ৮:-১% তথা কাফের মনে করেন তাদের দলীলসমূহ 

(১) আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস *]1/4-:)1 4:24 ০০] ০১৪৮4 

(২) অপর হাদীসে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- 72721-01 335012/53 :৪ অর্থাৎ তারা মাথলুকের মধ্যে 
নিকৃষ্টতর। 

(৩) নবীজীগ্্ইবলেছেন_ 6426১41১১৮৫ 6 54 

টিতে দরজা 

(৪) অন্যত্র তিনি বলেছেন- [0১১1 ৮ “তারা জাহান্নামের কুকুর ।' 

(৫) তারা বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছিল। প্রকারান্তরে নবী কারীম গ্রহ কেই অস্বীকার করা হয়। 
কেননা নবী কারীমএ্রঞ্পইতাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছছোনী) - ৪৭২ 

(৬) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, খাওয়ারেজদের কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট 

দূলীল,হল ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীস, যা হযরত আবু উমামাহ বর্ণনা করেছেন_ ৮:৯1: 3%5 0643 

124 17/2০5 অর্থাৎ তারা মুসলমান ছিল অতঃপর কাফের হয়ে গিয়েছে। 

যারা খারেজীদেরকে ফাসেক, বিদ্রোহী মনে করেন তাদের দলীল সমূহ 
১. হযরত আলী রাযি. কে নাহরওয়ান অধিবাসীদের সম্পর্কে তোরা ছিল খাওয়ারেজ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তারা 

কি কাফের ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 1): ৮:40 ৩-০ 'তারা কি মুনাফিক ? তিনি বললেন_ 

১5506842014 45 25 04284 4 9250-401 9 
“মুনাফিকরা খুব কম আল্লাহকে স্মরণ করে, অথচ এরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করে |” 

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তারা কি? এরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করে ।' 

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তারা কি? তিনি-উত্তরে দিলেন, 15:-/1৯:-:3 £:-:৫:5-2068$ তারা 

এমন এক সম্প্রদায়, ফিতনায় পতিত হওয়ার ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে ।” মিরকাত পৃ ৪ ১০৭ খণ্ড ৭) 
২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে খারেজীদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া কথা এবং তীর 

নিক্ষেপকারী কর্ৃক তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কথা বলার পর সবশেষে বলা হয়েছে- 54 (4 5.5 

40৮৫ তিখন সন্দেহ হল যে, সে কিছু দেখলো কিনা? এখানে /১--৫ অর্থ সন্দেহ। আর কারো 

ইসরামে প্রবেশের ব্যাপারে একীন অথচ বের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে এমন কাউকে কাফের আখ্যায়িত 

করা যায় না। 

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্রিরী রহ. ০১.) ১৮55 গ্রন্থে বলেন, হযরত আলী রাযি. থেকে উল্লেখিত বর্ণনা যদি 
প্রমাণিত থেকে থাকে, তবে তা খারেজীদের কুফর প্রমাণিত হতে পারে এমন আকীদা সম্পর্কে হযরত আলী রাযি. 
এর অবগত না হওয়ার ভিত্তিতেই হয়ে থাকবে । তা দ্বারা দলীল দেওয়া চলবে না । এ কারণে যে, উপরিউক্ত হাদীসের 
কোন কোন ১০৮ এ 1৮“ ৩২০ ৫) বাক্য এসেছে। সবগুলো ০ এর সমঘ্য় এভাবে হতে পারে যে, মূল 
সন্দেহ ছিল তীরের উপরিভাগে শিকারের কোন রক্ত, গোশত লেগে আছে কিনা সে ব্যাপারে ।তারপর দেখা গেল, 
তীর বা তীরের কোন অংশেই শিকারের কোন চিহ্ন রেগে নেই। এমতাবস্থায় /)1-. উক্তিটি দ্বারা ইংগিত হবে যে, 
তাদের কতক ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লামা কুরতুবী ৮4২) গ্রন্থে বলেন, খারেজীদের 
কাফের বলার উক্তিটি হাদীসে অধিকতর স্পষ্ট । | 

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ১০.:.)| ১৮৪ গ্রন্থের অন্যত্র বলেন, “যারা কুরআনে বণিত কোন ১০৭ 
৮০২০৮ তথা স্পষ্ট বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করবে বা তা নিয়ে বিরোধ করবে, তাদের তাকফীরের ব্যাপারে উলামায়ে 
কেরামের ইজমা" রয়েছে । অথবা সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত কোন ব্যাপক ও নিশ্চিত অর্থবোধক 
কোন হাদীস যার মাখসূস না হওয়া, তাতে কোনরূপ তাখসীস না থাকা এবং তার জাহেরী অর্থ গৃহত হওয়ার ব্যাপারে 
উলামা ও ফকীহদের এক্যমত রয়েছে- এমন কোন হাদীসকে তাখসীস করলেও তার ভিত্তিতে তাকফীর হওয়ার 
ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে৷ যেমন খাওয়ারেজগণ কর্তৃক বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ ও নারীদেরকে 
রজম সম্পর্কিত বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে তাকফীর করা ।” 

খাওয়ারেজদের তাকফীর সম্পর্কিত ১:১৮)! ১০৪5 গ্রন্থে বর্ণিত উপরিউক্ত উলামায়ে কেরামর বক্তব্য থেকে 
এটা স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের একটা বিরাট অংশ তাদের তাকফীরের পক্ষে 
রয়েছেন। এতদসত্তেও আল্লামা খাত্তাবী বলেন, খাওয়ারিজগণ গোমরাহ হওয়া সত্তেও তারা মুসলমানদের একটা দল- 
এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে । আরও অনেকে জমহুরের মত তাদের তাকফীর না করার ব্যাপারে 
রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন৷ কিন্তু তাকফীর করার পক্ষে উপরিউক্ত নির্ভরযোগ্য বহুসংখ্যক উলামায়ে কেরামের 
মতামতকে বাদ দিয়ে কিভাবে ইজমা" সংঘটিত হওয়ার দাবী করা যায় তা কিছুটা বিবেচনার দাবী রাখে। 


(ইসলামী আকীদা পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছানী) - ৪৭৩ 
£ তি ৮৫৪ 2541 5 $ টি 
অনুচ্ছেদ ৪ ২ ২৬. পক্ষপাতিত্ব।, 
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শক ৫ 9৮655 এ 

৩৫. মাহমুদ ইবনে গায়লান ............ উসায়দ ইবনে হুযায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী 

ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অমুককে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন কিন্তু আমাকে কর্মকর্তা বানালেন না ? 

শ্্ই বললেন, তোমরা আমারপ রে অচিরেই তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিতে দেখতে পাবে, তখন 

তোমরা ধৈর্যধারণ করে যে পর্যন্ত না আমার সঙ্গে হাওযে কাওসারের পার্থে তোমাদের সাক্ষাৎ হয় । এ হাদীসটি 

হাসান-সহীহ। 
সহজ তাহব্কীক ও তাশবীহ্‌ 

6১7; 1:51, $ মাওলানা তাকী উসমানী লিখেন, এই ৩১ এর নাম কি, তা স্পষ্টভাবে কোন বর্ণনাতে 

আমি পাইনি । হাফেয ইবনে-হাযার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীর ভুমিকাতে উল্লেখ করেন, গ্রশ্নকারীর নাম ছিল 

উসাইদ ইবনে হুযাইর । আর যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'মেল বানিয়েছেন তিনি হলেন হযরত 
আমর ইবনে আ'স রাযি." 


কিন্তু ফতহুল বারীর মানাকিব (৭/১১৮) -এ তিনি বলেছেন, ॥ £4-66541-5 64 ১১ অর্থাৎ আমার এ 
মুহূর্তে জানা নেই যে, আমি এটি কোথেকে নকল করেছি। মুসলিম শরীফের ্যখ্যাকার আল্লামা উবাই বলেছেন, 
আনসারী সাহাবীর এই আমিরের পদ চাওয়া সম্ভবত 141 রঃ (৮1১০ 1১৮1 ৮0 35101) [০ 
৮: ৮৮:৯-৪ এই নিষেধ বর্ণিত হওয়ার পূর্বে ঘটেছে। কিংবা হতে পারে উক্ত নিষেধ বর্ণিত হওয়ার পর উল্ত 
সাহাবী আমীরের পদ চেয়ে, কিন্তু নিষেধের রেওয়ায়াতটি তীর কাছে পৌঁছেনি। এই ব্যক্তি আমীরত্ররে পদ 
পাওয়ার পর রাসূলপ্রইঅন্যদের ব্যাপারে যেরকম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, এর ব্যাপারে এরকম করেননি । 
এর কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূল প্রঃ লক্ষ্য করেছেন। এই ব্যক্তির পদ চেয়েছে ধৈর্য শক্তির ত্রুটি থাকার 
র্‌ কারণে । সে অথাধিকার ভিত্তিতে আমীর নির্বাচিত হচ্ছে দেখে ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারে নি।(তাকমিলাহ ৩/৩৩৯) 
৮4 ৫4 434. ($) $ এই আনসারী সাহাবী যখন আমীরের পদ চেয়ে তখন রাসূল হই 014: 
এটির 2 তিনি এর মাধ্যমে একথার প্রতি স্পষ্ট ইংগিত দিলেন যে, অযোগ্য 
ব্যক্তিকে আমীরের পদ দেওয়ার ব্যাপারে অথ্বাধিকার দেওয়া হবে না। (তোকমিলাহ ৩/৩৭০) 
হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন_ 
নি জি পভ এরা 55425 
-০০৩ ৮ তপিন ৪০৪ ৮৩ ৮৯ ০৯৮, 
অর্থাৎ আমার মতে হাদীসের মর্মার্থ হল, 'রাসূল প্লপঘঃআনসারীকে সন্বোধ করে একথা বলছেন যে, আমার এই 
অগ্নাধিকার পদ্ধতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রয়েছে। কিন্তু যখন তুমি এর উপর ধৈর্য্য ধরতে পারলেনা, তাহলে এই 
অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য্য ধারণ করবে না, যে অগ্ৰাধিকার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হবে না । আমি তোমাদের 
এমন পরিস্থিতিতেও সবর করার শিক্ষা দিচ্ছি। এই হাদীসে এদিকেও ইংগিত রয়েছে যে, খেলাফতের দায়িত্ব গাইরে 
আনসারীর মধ্যে থাকবে | (তাকমিলাহ ৪ ৩/৩৩৯) 
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৩৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ......... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম প্র্ই বলেছেন, আমার পর 
তোমরা অচিরেই পক্ষপাতিত্ব এবং অপছন্দনীয় বহুবিধ বিষয় দেখতে পাবে । সাহাবীগণ বললেন, এমতাবস্থায় আপনি 
আমাদের কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তোমাদের উপর তাদের যে হক আছে তা আদায় করে দিও আর 
তোমাদের যে হক আছে সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে চেয়ো। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
সহজ তাহকীক ও তাশরীহ 
অর্থাৎ তোমাদের শাসক যদি তোমাদের সাথে অগ্রাধিকার পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা এভাবে যে, বাইতুল মালের 
ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়েও অন্যকে অগ্রাধিকার দেন এবং তোমাদের অধিকার ক্ষুন্ন করেন, তাহলে এ ধরনের 
পরিস্থিতিতে ও তোমাদের ভূমিকা থাকবে সহনশীল । এমন পরিস্থিতিতেও তোমরা শাসকের অধিকার রক্ষা. করবে, 
অর্থাৎ তার আনুগত্য করবে এবং প্রয়োজনে তাকে সহযোগিতা করবে । আর তোমাদরে অধিকারের ব্যাপারে সবর 
ইখতিয়ার করবে এবং আন্মাহ দরবারে দু'আ করতে থাকবে যেন তিনি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে ইতিবাচক 
দৃষ্টিভঙ্গি শাসকের অন্তরে ঢেলে দেন অথবা এর পরিবর্তে যেন অন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা করে দেন। 
ইমাম নববী রহ. বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, আমীর, তত্বাবধায়ক যদি ফাসেক কিংবা জালেমও হয় 
৮৮877 (তাকমিলাহ, নববী, তোহফাহ) 
(6 5৫ ৮০ ৫ 4 জি ০৮) টিবি 
£৫_০ * 5 22৮21 734 ৮ 4 ০] 


অনুচ্ছেদ £ ২৭. কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সে সম্পর্কে নবী কারীমপ্রবই কর্তৃক 
সাহাবীগণকে অবহিত করা। 


টি 
4 পি 2 7445 


১:৮4 ৮০১7. 21121 ছা? 26211.৮242 52125 43 
ড5014846০-5, 5922513555৭. 5৫ দি ৬০৭ 4-4৫ 
রী এ ৮০755 ০1৫2 4৪ 220 02867 8 425৮1 7০ ৮৫ 
558 টো পি ৫24০251852514 


22 


95028010465 ক 0246 4528 240 854 11222243041 455 
24955595০85 ০02)। 12455৮54243 ৩৮৫০০] 


/6 ০৫7,৮০4 22222 1১1: 25676445721 ৫4401 রা 
শে রর ৮৮৫ পু 2 5৫ 71 2১4 €12 
5৯012 26 34৪ ৮১ ৩৮৮৯৪ ঠা রঃ 55445 ১-০১০৬৪ টঃ / 1 
5? 27৬ 


৮ ০৮০৫ 5৮০৩৮৪৪৪৩৮৫, 0525 ০০৪৮ ৮৮৪৮০ ১৩০“ 
1431৫15৫৫16 2 252০৫55১542 5 5 পারা হিগিরারারা 777 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৪৭৫ 
২৮০৮৪ 55৫ 801 ১-০-৪। ৮৮ ৫ 815 ও 1 ০০০০ 
৮-551055127855 বা ১। 2৮ ৮০ ৫০০ উস 
তি, 4207৮-85% 76122 225 4712 
৫26 000 02০5০ 22৮78 5155 2781 
৮ ৯৩ পবা টি ৮৮৪৯৫৫২)৫ ৯৮ 
1058 ০4556-5৮78৮ পনি 5 বা 


১৯/ ৯পত সিনে শসা ০০ 


০32145৩23৪৫ ৮০০ তি 59/4222 ২ 22/0-581 
মি 85045545554 5 রি 


রি 


পে 
পা 
ট্রি বা 


ঠ ১০558655৩53 55৯ গু 1 
৫ 0৯: ৪2561 2 রন 8 255০ ই 6001 চি 
€ পরে তত 
(০2০০৩ ৩” 

৩৭. ইমরান ইবনে মুসা কায্যায বাস্রী ........... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রাসূলুল্লাহ ুরহইআমাদের নিয়ে দিন থাকতেই (অর্থাৎ একেবারে আওয়াল ওয়াক্তে) আসরের সালাত আদায় করেন। 
এরপর তিনি খুতবা দিতে দীড়ান। এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছু সম্পর্কে তিনি আমাদের অবহিত করেন । 
যার মনে রাখার তা মনে রেখেছে আর যার ভুলে যাওয়ার সে তু ভূলে গিয়েছে। এতে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে 
ছিল £ এ দুনিয়া দেখতে শ্যামল এবং মধুর । আল্লাহ তা“আলা তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করেছেন। এরপর 
তোমরা কি আমল করছ তা তিরি লক্ষ্য করছেন । শোন, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকবে আর মেয়েদের থেকেও সতর্ক 
থাকবে । তিনি আরও বলেছিলেন, শোন, যখন কোন সত্য সম্পর্কে জানবে তখন তোমাদের কাউকে কোন মানুষের 
ভয় যেন তা বলতে কখনও কখনও বিরত না রাকে। বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর আবূ সাঈদ রাযি. কেঁদে ফেললেন। 
বললেন আল্লাহর কসম, অনেক বিষয়ই আমরা হতে দেখেছি কিন্তু তা বলতে মানুষকে ভয় করেছি। তিনি নবী কারীম 
লহ আরও বলেছিলেন, শুনে রাখ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বীসঘাতককেই তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমান 
অনুসারে এক একটি নিশান লাগিয়ে দেওয়া হবে। মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে আর ভীষণ কোন 
বিশ্বাসঘাতকতা নাই । তার এই নিশান তার নিতম্বের কাছে বেঁধে দেওয়া হবে। 

এ দিনের কারও যে কথা আমরা স্মরণ রেখেছি তার মধ্যে ছিল, শুনে রাখ, আদম সন্তানকে বিভিপর শ্রেণীতে সৃষ্টি 
করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একদল তো এমন যারা মু'মিনরূপেই জন্ম নিয়েছে এবং মুমিনরূপে তাদের জীবন 
অতিবাহিত হয়েছে আর মুমিনরূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, যারা কাফিররূপে জন্ম নিয়েছে এবং 
কাফিররূপে জীবন অতিবাহিত করেছে আর কাফিররূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, মুমিনরূপে 
জনুগহণ করেছে, মুমিনরূপে জীবন কাটিয়েছে কিন্তু কাফির রূপে তার মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, কাফিররূপে 
জর্মু লাভ করেছে, কাফির রূপে জীবন কাটিয়েছে কিন্তু মুমিনরূপে মৃত্যু বরণ করেছে। 

শুনে রেখ, মানুষের মধ্যে কেউ তো এমন আছে যার দেরীতে রাগ আসে আর তাড়াতাড়ি তা প্রশমিত হয়ে যায়, 
কেউ তো আছে যার ক্রোধ আসেও তাড়াতাড়ি আবার তা প্রশমিত ও হয় তাড়াতাড়ি সুতরাং উহার পরিবর্তে ইহা। 

শোনা, কেউ তো আছে এমন যার ক্রোধ সঞ্চার হয় তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় দেরীতে । শোন, তাদের মধ্যে 
উত্তম হল যার ক্রোধ সঞ্চার হয় দেরীতে কিন্তু প্রশমন হয় তাড়াতাড়ি । আর সবচেয়ে বিকৃষ্ট হল যার ক্রোধ সঞ্চার হয় 
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তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমন হয় দেরীতে ৷ শোন, মানুষের মাঝে কেউ তো এমন আছে যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও সে সুন্দর 
আবার তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও সে ভ্দ্ব; কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে খারাপ কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে 
ভদ্র; কেউ তো এম্বন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে তো সুন্দর কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অভদ্র ৷ সুতরাং এক্ষেত্রে একটি 
আরেকটির বদলা হয়ে যায় । শোন, কেউ তো হল এমন, পরিশোধের ক্ষেত্রেও সুন্দর এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও 
ভদ্র। শোন, তাদের মাঝে সর্বোত্তম হল সে, যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও সুন্দর এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভ্দ্র। 
শোন, তাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল সে, যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও খারাপ এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অভ্দ্র। 
শোন, ক্রোধ হল মানুষের মনের এক অগ্নি স্কুলিঙ্গ । তোমরা কি দেখ নি, ক্রোধান্িত ব্যক্তির চক্ষু লাল হয়ে যায়, তার 
রগ ফুলে উঠে তোমাদের কেউ যদি এ ধরনের কিছু টের পায় তা হলে সে যেন মাটির সাথে লেপটে যায়। রাবী 
বলেন, আমরা সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম এখনও অস্ত যেতে) কিছু বাকী আছে কিনা । 

রাসূলুল্লাহ বললেন, দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে সে হিসাবে এতটুকুও আর বাকী নাই যেটুকু আজকের 
দিনের বাকী আছে যা অতিবাহিত হয়েছে সে তুলনায় । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 

এ বিষয়ে মুগীরা ইববে শু“বা আবূ যায়দ ইবনে আখতাব হুযায়ফা ও আবু মারয়াম রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে। তীরা উল্লেখ করেন যে, নবী কারীমগ্র্হইকিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সে সম্পর্কে তাদের বর্ণনা করেছিলেন । 
সহজ তাহব্কীক ও তাশরীহ 
55122 ৮৮০০৮ (420 31 $ উর ও দুনিয়ার আসবাবপত্র দৃশ্যত খুবই চিত্তাকর্ষক। দুনিয়ার অন্তনির্হিত 

অবস্থা সম্পর্কে যারা জানে না তারা বাহ্যিক অবস্থা দেখে তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে । তাদের চোখে দুনিয়া 
অত্যন্ত আকর্ষনীয় মনে হয়। কতক আলেম বলেন, যে জিনিস কোমল ও নাযুক হয় এবং ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ফরে 
না বেশী দিন টেকসইযোগ্য নয়- এমন জিনিসকে আরবরা 51//£ তথা শাক-সবজির সঙ্গে তুলনা করে 
এগুলোকেও *1/:-£ বলে । মোটকথা, হাদীসের এ বাক্যে একথার প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, পার্থিবজগত 
বাহ্যিক চাকচিক্যে পরিপূর্ণ ৷ যার কারণে মানুষ ধোকা খায়। অথচ এসবই ক্ষণস্থায়ী । এসব চাকচিক্য একদিন 
ফুরিয়ে যাবে । 

৮01 ৫84৮৮22 £1)1 ৫ $ অর্থাৎ পার্থিব জগতে তোমরা যেসব ধন্-সম্পদের মালিক হয়েছ, এগুলোর 
প্রকৃত মালিক তোমরা নও । বরং ৮৮৯৪৯ এ.) তথা প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ। তোমরা শুধু এগুলো 
ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খলীফা, উকিল কিংবা প্রতিনধি | খলীফা কোন জিনিস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীন 
নয়, সুতরাং তোমরাও স্বাধীন নয়। অথবা এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্মার্থ হল, আল্লাহ তোমাদেরকে ওসব লোকের 
খলীফা তথা স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন যারা দুনিয়া থেকে তোমাদের পূর্বে বিদায় নিয়ে গেছেন। তাদের পরিত্যাক্ত 
ধন-সম্পদ তোমাদের দায়িতে রেখেছেন। তাই তিনি দেখেন যে, দেখেন তোমরা উত্তরাধিকার হয়ে এসব 
ধন-সম্পদের সঙ্গে কেমন আচরণ কর । কেউ কেউ বলেন, উক্ত বাক্যের মর্মীর্থ হল, আল্লাহ তা“আলা দেখেন যে, 
তোমরা অতীত লোকজনের এ দুনিয়াতে আগমন ও প্রস্থান থেকে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ কর। 
্ (তোহফাহ, মেরকাত, মাযাহেরে হক) 

(2541 ১251 $ অর্থাৎ পার্থিব জগতের হাকীকত সম্পর্কে যখন তোমরা অবহিত হয়েছে যে, এ জগত ক্ষণস্থায়ী; 
ভারপরেও তার পেছনে পড়া বোকামি বৈ কিছু নয়। সুতরাং তোমরা প্রয়োজনের বেশি দুনিয়া হাসেল করা থেকে 
বেঁচে থাকি । অনুরূপভাবে £.42)| ৯৫$ এর মর্মার্থ হল, নারীদের রূপ-যৌবন ও সৌন্দর্য্যের প্রতি লালায়িত হয়ো 
না, বরং এগুলো থেকে দূরে থাকবে । কেননা, এসব বিষয় মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি লালসা সৃষ্টি করে । ফলে 
মানুষ ইলম, আমল, দীন শরীয়তের তোয়াক্কা করে না। 

১১ 51 ৫১ £ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কেঁদেছিলেন এই অনুভূতির ভিত্তিতে যে, আমরা সত্য কথা 
উচ্চারণের সর্বোত্তম স্তরকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তাহল সর্বাবস্থায় এমনকি প্রাণ চলে যাওয়ার হুমকি থাকলেও হক 
কথা বলে যাওয়া! বলা বাহুল্য, তার এ ধরণের অনুভূতি একমাত্র পরিপূর্ণ ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে সবেচ্চি 
সতর্কতার ভিত্তিতেই ছিল। অন্যথায় উক্ত স্তরকে পরিত্যাগ করা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ছিল না। বরং ওই 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৭৭ 
সকল হাদীসের উপর আমল করা উদ্দেশ্য ছিল, যেসব হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, দুর্বল ঈমানদারের যুগে 
কিংবা অপরাগতার মুহুর্তে অথবা জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে হক কথা না বলেও নিশ্চুপ থাকা জায়েয । 
(মিরকাত) 

1225, 124044০ টিটি ৪ এ বাক্য দ্বারা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. সম্ভবত ইয়াজিদ ও হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের আমীরত্র প্রতি ইংগিত করেছেন৷ মানুষ যখন তাদের ভয়ে এমনই তটস্থ ছিল যে, হক কথা বলার 
সোহস করত না।, 

সে ৮4 চ/44 ০ ৮ ১4:83 $ আল্লামা ফমলুল্লাহ রহ. বলেন, ১৮৫ ০ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই 
ব্যক্তি যে মুসলমানদের শহর, দেশ ও কাজ কারবারের শাসক হয়েছে । আর সাধারণ জনগণ উলামায়ে কেরাম ও 
বুদ্ধিজীবিদের মতামত ছাড়াই তাকে শাসক হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতা 
করছে, তখন এ ধরণের শাসকের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা জায়েয নেই। 

৮1 ৫৫ 4 (44 £ অর্থাৎ মুসলমানের ঘরে অথবা মুসলমানদের জনপদে জনুগহণ করে বিধায় 
তাকে “ঈমানদার বলা হয়। এই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এজন্য যে, কেননা বিবেকবুদ্ধি হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো দিকে 
ঈমানের নিবত করা যায় না। হ্যা, তাকে “মুমিন' বলা যায়, আল্লাহর ইলম অথবা তার ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনা 
করে। অনুরূপবাবে ০115 4454 ৩4 এর অর্থ হল, যে কাফের মাতা-পিতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে অথবা যার 
জন্ম কাফের জনপদে হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসে, এ বাক্যটির ওই হাদীসের সঙ্গে বৈপরীত্ব দেখা 
দিবে না, যে হাদীসে বলা হয়েছে 4:21 ৮.4 49৫ ১:1:০%,৫ মেরকাত, তোহফাহ) 

৪৫০, ১211 £ গোস্বা আসার ফলে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এজন্য যে, এ পদ্ধতি গোস্বা 
দূর করার জন্য একটা সহজতম পন্থা। কেননা, গোস্কার সময় যমীনে লেপ্টে যাওয়ার অর্থ হল সঙ্গে সঙ্গে এ 
অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, আমার হাকীকত তো এই মাটিই। আমি এ মাটি থেকেই তো সৃষ্ট । অবশেষে এ মাটির 
ভেতরেই চলে যেতে হবে। সুতরাং অহঙ্কার, গোস্বান স্থলে আমাকে বিনয়ী ও কোমল হওয়া উচিত। 


£*-০ ০৮২1 ৬৮ ৮৮ ৪৬ 
মনুহ্েদ॥ ২৮. শামবাসীদের প্রসঙ্গে । 
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সাকা ভে তারা 
পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন যে, আলী ইবনে মাদীনী 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪৭৮ 
রহ. বলেছেন, এইদল হল মুহাদ্দিসীনের জামা“আত । এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা, ইবনে উমার, যায়দ ইবনে 
সাবিত এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
৩৯. আহমাদ ইবনে মানী* ....... বাহয ইবনে হাকীম তার পিতা, তার পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কোথায় বাস করতে হুকুম করেন ? 
তিনি বললেন, এ দিকে এবং হাত দিয় শামের দিকে ইংগিত করলেন । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশরীহ 
উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ প্রঃ ইসলাম ধর্মের চির স্থায়িত্বের কথঅ সুসংবাদ স্পষ্টভাবে দিয়েছেন । তা এভাবে যে, 
তিনি বলেন, আমার উম্মতের একটি দল, এমনকি তারা সংখ্যায় কম হলেও সর্বদা হকের উপর অবিচল থাকবে। 
ইসলামের দুশমনদের উপর বিজয়ী থাকবে । নবী কারীম প্র এর সুন্নাতের উপর অটল ও মজবুত থাকার 
আল্লাহ্‌র রহমত অবারিতভাবে পেতে থাকবে। বিরূদ্ধবাদীরা তাদেরকে কখনও হক থেকে সরাতে পারবে না। 
৮) 72) ৫1 55151 £ তুহফাতুল আহওয়াকী গ্রন্থের গ্রন্থকার এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
অর্থাৎ যখন শামবাসীরা বিগড়ে যাবে, তখন সফর করা কিংবা সেখানে বসবাসের জন্য স্থায়ী নিবাস তৈরী করার 
মাঝে কোন খায়র ও বরকত অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যা সহীহ মনে হয় না। কেননা শামদেশের 
ফযীলত, বরকত এমনকি ফেতনার যুগে সেখানে আশ্রয় গ্রহণের কথা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে । হযরত থানভী 
রহ, উক্ত হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু শামবাসীরা ক্ষমতাবান হবে ও রাষ্ট্িযন্ত্র তাদের হাতে 
থাকবে, সুতরাং তারা যদি ভুল-ত্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহল এর ফলে অবশ্যই অন্যান্য লোক প্রভাবিত হবে৷ 


(আল-মিছকুয-যাকী) 
শামের চৌহর্দি 


সনাতন আরব যুগে শাম বলতে জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন, হিমূস, বাইতুল মুকাদ্দাস, দামেশক, সিরিয়াসহ বিশাল 
25757158575 7755 
এ ৩৮, 2758 ঃ 2.৮ অর্থ লোকজনের দল। কখনও এক ব্যক্তিকেও 24. বলা হয়। ইসহাক ইবনে 
রি 7650৮ অর্থ কি? তিনি উত্তরে দিয়ে ছিলেন, যে দলে এক হাজারেরও কম 
মানুষ থাকে, সে দলকে 2? বলা হয়। তারপর তিনি বলেন, যেসব লোক রাসূল প্রস্্২ও তার সাহাবাদের পথ 
অবলম্বন করবে, অচিরেই তাদের সংখ্যা এ পরিমাণে পৌছবে। তাই শরীয়তের অনুসারীদেরকে রাসূল গ্রহ এর 
পক্ষ থেকে সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, বাতিলের সংখ্যাধিক্য থেকে ও তাদর দল ক্রমশ ভারি হতে দেখে তোমরা 
ঘাবড়ে যেওনা । কেননা শরীয়তের প্রকৃত অনুসারীদের সংখ্যা কম হলেও তাদেরকে কেউ কোনও অনিষ্ট করতে 
পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 2?-৮ যেমনিভাবে একদিকে বোঝায়, অনুরূপভাবে একাধিক 
ব্যক্তিকে বোঝায় । 
2১54 এর তানবীন ও 1৯৩ ৮: ও (২ তিন অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ 
একেকজন একেক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। )৫% এর সূরতে অর্থ হবে, আল্লাহ তা*আলার মদদপুষ্ট এমন 
পরিপূর্ণ মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম হবে। :455 এর সূরতে অর্থ হবে, এ জামাআত যদিও সংখ্যায় কম 
দেখা যাবে কিন্তু গুণগতমানের কারণে অনেক মনে হবে । তাদের একজন হাজার জনের সমমূল্য রাখবে । বড় 
বড় দল ও শক্তিও তাদের সম্মুখে টিকতে পারবে না। (2-১- এর সূরতে অর্থ হবে, এ জামা'আত অত্যন্ত 
মানসম্পন্ন হবে, তাদের শান নিরবচ্ছিন্ন হবে। উক্ত তিন একই সাথে উদ্দেশ্য নেওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত । তখন 
অর্থ হবে, এ সমস্ত লোক সংখ্যায় খুব কম হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখেরাতের দিক থেকে এত বেশী শানদার ও 
উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবে যে, হাজার মানুষও যে-কোনও দিক থেকে তাদের মোকাবেলা কতে সক্ষম হবে না। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৭৯ 

22০৮ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য ? 
2£)৮ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত মাওলানা শিববীর 
আহমদ উসমানী রহ. বলেন, যে যে রকম চেতনার অধিকারী, তিনি 2£৮ এর ব্যাখ্যার ওই রকম উক্তিই পেশে 
করেছেন। 2.৮ কারা ? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কয়েকটি উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল, যথা- 
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(৪) কাজী ইয়ায মালেকী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন-_ 
০7755015141 ৯135 58528 ৮৮১2৮৮৮1159 2511/5182257-51 9155] 

(১6 ১১০] 

(€) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্রিরী রহ. বলে, 224 দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ। কেননা, উক্ত 
হাদীসের অপর একটি ০৮৮ এ ১৮৮৫ ১১৫ বাক্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। (ফয়যুল বারী £ ১/১৭১) 

(৩) ইমাম ইবনে মাজাহ 2--..1€351 ৬৩ এর মধ্যে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর ইঙ্গিতে বলেছেন যে, 27৮ 
দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে । 

(৭) আল্লামা সুযূতী রহ. ইমাম বুখারীর উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আহলে ইলম ছারা উদ্দেশ্য হল, যারা 
মুজতাহিদ । 

(৮) ইমাম নববী রহ. বলেন, 24. ছারা নির্দিষ্ট কোন জামাআত উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি মুমিনদের বিভিন্ন 
জামাআতকে বোঝাতে পারে। যেমন ফকীহদের জামাআত, ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের জামা'আত 
দরবেশ-দুনিয়াত্যাগীদের জামা'আত, আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আ'নিল মুনকার -এর দায়িত্ব যারা আঞ্জাম দেন 
তাদের জামা'আত | অথবা দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে লিপ্ত এমন যে, কোন জামা 'আতই উদ্দেশ্য হতে 
পারে। অনুরূপভাবে উক্ত 24. নির্দিষ্ট কোন স্থানে একত্রিত থাকাও জরুরী নয়। বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন শহরেও 
তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে । মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, আমার নিকট ইমাম নববীর কথাই বিশুদ্ধ 
অনুমিত হয়েছে। 

০১৯৫ ই558555557777779877557 
বিজয়ী। যেমন মোল্লা আলী কারী বলেছেন- ০4205542505 ৫৫ £-৯.৯ অতএব, এ প্রশ্ন আর করা 
যাবে না যে, কখনও কখনও দেখা যায়, সিভি 
তারা সব সময় বিজয়ী থাকবে । উক্ত প্রশ্ন এজন্য করা যাবে না, কেননা শক্তিমত্তায় তারা সর্বদা বিজয়ী থাকা জরুরী 
নয়; বরং দলীলের দিক থেকে সর্বদা বিজয়ী থাকলে সেটাকেও বিজয়ই ধরা হবে । 

ডে বি এখানে ১/% দ্বারা উদ্দেশ্য, দ্বীনী ক্ষয়-ক্ষতি । কেননা, দুনিয়াবী ক্ষতি তথা 
জান-মালের ক্ষতির সপ্দুখীন আহলে হকরা হতে পারে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- 

(০3 (2৮1 8 22 সে 24 
উক্ত ব্যাখ্যার দিকে ইংগিত করে মোল্লা আলী কারী বলেছেন- 3০005 0281405 85172 ২ 
অর্থাৎ হকের উপর দৃঢ় থাকার কারণে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (মিরকাত) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৮০ 

একটি বিরোধ ও তার সমাধান 

উক্ত অধ্যায়ের আলোচ্য হাদীস মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীস ৩০-]1 ১1৮৩ ৮০ 3 ৮৪৮)1৯০ 3 
এর মধ্যে দৃশ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয় । কেননা আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীস থেকে বোঝা যায়, কেয়ামত পর্যন্ত হকের 
উপর একটি দল টিকে থাকবে । অথচ মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কেয়ামত যখন কায়েম হবে 
তখন নিম্স্তরের একজন ঈমানদারও জীবিত থাকবে না, আহলে হক তো অনেক দূরের কথা । 

(১) উক্ত বিরোধের সমাধান মুসলিম শরীফের অপর হাদীসে পাওয়া যায়। হাদীসটি এই- 
০ শী ৩৩৪টি 55 ভঠ ৮৮ ৬৮৪০১৮১৮৮৮৮) ০ রী ভি] শেহশার্ট ০৯০ ৮০] শি শি 
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অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা এক সুগন্ধিময় বাতাস পাঠাবেন, বাতাসে সকল ঈমানদারের ইন্তেকাল হয়ে যাবে, শুধু দুষ্ট 
লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে, তাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে ।' সুতরাং এই হাদীসের আলোকে আলোচ্য 
অধ্যয়ের হাদীস ₹০০-.)| "১০ ৮০৮ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেয়ামতের কিছু দিন পূর্বে প্রবাহমান বাতাসের সময় পর্যন্ত 
যে বাতাসের কারণে সকল মুমিন মারা যাবে, কেবল দুষ্ট লোকেরা জীবিত থাকবে, তাদের উপর কেয়ামত হবে । 
০০১০১১৩ 

বুখারী, মুসলিমের কোনও কোন বর্ণনায় এসেছে- 401 ৮৮ ৮০০ ৮ এর মর্মীর্থ ও কেয়ামতের পূর্বে 
প্রবাহমান ওই বাতাস পর্যন্ত। (তোকমিলাহ, তাকমীলুল হাজাহ,) 
ফায়দা ঃ 
(১) এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে হক পন্থীরা একেবারে মিটে যাবে না। শত জুলুম বয়ে গেলেও 

একদল হক পন্থী কেয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে । কোন কিছুই তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীম থেকে হটাতে 

পারবে না। 
(২) উক্ত হাদীস ইসলাম ধর্মের চিরস্থায়িত্রে জন্য প্রমাণ স্বরূপ । এবং 
(৩) খতমে নবুওয়াতের পক্ষেও দলীল হিসাবে পেশা করা যায়। 
(৪) হাদীসটি রাসূল পরই এর একটি স্পষ্ট মু'জেযা। আজ দেড় হাজার বছর পরও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বুকে ইসলাম 

ধর্ম আপন মহিমায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। 
(৫) ইজমার ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস একটি সুন্দর প্রমাণ হতে পারে । কেননা, এ হাদীস থেকে বোঝা যায় । উম্মতে 

মুহাম্মদী গোমরাহের উপর কখনও এক্যবদ্ধ হবে না। | 

সহজ তাহককীক ও তাশবজীহ্‌ 

হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ রাষি. প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জরুরতের তাড়নায় মদীনা ছাড়তে কোথায় 
অবস্থান করবো ? রাসূল এরপইইঙ্গিতে শামের প্রতি দেখালেন । প্রশ্ন হয়, রাসূল প্রইতাকে মক্কার কথা বললেন কেন? 
অথচ মক্কা হল, সর্বস্তোম শহর । এর উত্তর হল, সম্ভবত প্রশ্বকারীর কোন কল্যাণার্থে মক্কার কথা বলেননি । অথবা এও 
হতে পারে যে, এর মাধ্যমে তিনি শামের ফযীলত তুলে ধরেছেন। 

উক্ত হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যা এভাবেও হতে পারে যে, আখেরী যামানায় যখন চারদিকে ফেতনা প্রকাশ পাবে, 
তখন আপনি আমাকে কোথায় বাসস্থান গ্রহণের জন্য বলেন ? নবীজী উত্তর দিলেন, শামদেশে ৷ যেহেতু সে সময় 
সুসলমানরা শামদেশে আশ্রয় নিবে । (তোহফাহ) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছোনী) - ৪৮১ 
ঢ-০ ০৪৫ ০০০৪ ৫55 ৪০৮ 1025-228 1:৯/5% 4৬ ০৩ 
অনুচ্ছেদ $ ২৯. আমার মুত্যুর পর তোমারা কাফিররূপে ফিরে যেয়োনা যে, 
তোমাদের একজন গদাঁনে অস্ত্রাঘাত করব । 
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১৮20 20455446545 94 ১০৫০০০০5054 ৩৫541 ০৪) 
১2525: 
০৮০৫০ ৮৮ 
৪০. আবূ হাফস আমর আবন আলী রাযি. ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পঃ তোমরা আমার 
পরে কায়িরূপে ফিরে যেয়োনা যে, তোমারা একজন আরেকজনের গদাঁনে অন্ত্রাঘাত করবে । এ বিষয়ে আবদুল্লাহ 


তআবন মাসউদ, জারীর ইব উমার কুরয ইবন আলকামা, ওয়াছিলা ইবন আসকা এ হাদীসটি হাসান সাহীহ। 


টি তারা 
৮০1) ০2১৯--2-2 ও (১:55 এ তা ৬১ 1৮০৯ এ 2৫ 
ঠা বা জে ৫ 4 
০৪:/০০০3০এটি “04:44 444 পুবেক্তি জুমলাকে কারও স্পষ্ট করার লক্ষে এসেছে। কেমন যেন, প্রশ্ন করা 


উত্তর দেওয়া হয়েছে, 58777 ৮45, 

হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, ০৮০0 ৮১১520512426 £5র্বু অর্থাৎ একজন অপরজণের 
গরদান উড়িয়ে দেওয়া এমন এক কাজ যা কাছের কাঁেরেধরকাঁজের সাঁৈ সাদৃশ্য পূর্ণ । অথবা কাজটি মানুষ 
কুফরের কাছাকাছি নিয়ে যায় । অতএব, এ হাদীসের মাধ্যমে এ দলীল দেওয়া যাবে না যে, কবীরা গুণাহ যে করে সে 
কাফের । যেমন খারেজীরা বলে থাকে। 


হাদীসটি রাসূলগ্২বিদায় হজ্বের সময় মিনাতে বক্তৃতা দেওয়া কালে বলেছেন। (তোহফা, হাশিয়ায়ে তিরমিযী) 
৮০ ৮544155525 1055 296 25 8৮9৮৮ তত 
অনুচ্ছেদ ৩০. এমন ফিতনার যুগ হবে যখন উপবিষ্ঠ ব্যাক্তি দাড়ানো 
ব্যাক্তর চেয়ে উত্তম হবে। 
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৪১. কুতায়বা রহ বাসর ইবন সাঈদ র. থেকে বর্ণিত যে, উছমান ইবন আফফান রা. এর আমালের ফিতনা কালে 
সা'দ ইবন আবু ওয়াককাস রা বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচিছ যে, রাসুলুল্লাহ ভ্রু বলেছেনঃ অচিরেই এমন ফিতনা 
আসবে যে সে সময় উপঝিষ্ট ব্যাক্তি দণ্ডায়মান ব্যাক্তি থেকে উত্তম হবে । দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম 
হবে, চলমান ব্যক্তি ফিতনা প্রয়াসী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে । সা'দ রা বলেন, যদি আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে এবং 
আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বড়িয়ে দেয় এমতাবস্থায় আপনি কি মনে করেন? 

তিনি বললেনঃ তখন তুমি আদম আ, এর সন্তানের ন্যায় হও । এ বিষয়ে আবু হুরায়রা খাব্বাব ইবন আরাত, আবু 
বাকরা ইবন মাসউদ আবু ওয়াকিদ আবু মুসা এবং খারাশা রা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

এ হাদীসটি হাসান সাহীহ। কেউ কেউ এই হাদীসটিকে লায়ছ ইদীছটিকে লায়ছ ইবন সাদ র. এর বরাতে নবী 
প্হ থেকে একধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। 

সহজ তাহবকীক ও তাশব্রীহ্‌ 

উক্ত হাদীসের আসল উদ্দেশ্য হল, একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, যে ব্যক্তি ফেতনা থেকে যত দূরে থাকবে যে 
তত উত্তম হিসাবে বিবেচিত হবে । এই জন্য ফেতনার যুগে ঘরে বসা থাকাটাই উত্তম । কেননা ঘর থেকে বের হলে 
ফেতনার নিয়ত না থাকলেও নিজের অজান্তেই ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান । 
£ঠ 2৫ ৮৫ % $ অর্থাৎ হযরত আদম আ. এর সন্তান হাবীল যেমনিভাবে নিজ ভাই কাবীলের আক্রমণের 
জবাব না দিয়ে মজলুম হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, অনুরূপভাবে ফেতনা চলাকালে যদি তোমাকে হত্যা করার জন্য 
কোন ব্যক্তি এগিয়ে আসে তাহলে তার মোকাবেলা না করে সবরের সঙ্গে শাহাদাতের মৃত্যুকে কবুল করে নিবে। 
কেননা তুমি যদি আক্রমণের জবাবে পাল্টা আক্রমণ কর। তাহলে এর দ্বারা ফেতনা ও হতাহত কারও বৃদ্ধি পাবে । 
অতএব, পাল্টা আক্রমণ না করে কিংবা ফেতনার মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে বরং শাহাদাতের সৃধা পান করাটাই 
উত্তম। 

প্রশ্ন হয়, রাসূল পাই তো অপর হাদীসে জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষা স্ার্থে লড়াইয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন 
তিনি বলেছেন_ (১৯) ০15১) 42৮6 ৮45 4) $/:৩-১$ ৩- তাছাড়া ফুকাহায়ে কেরামও ফতওয়া দিয়েছেন 
যে, যদি অত্যাচারীকে হত্যা করা ছাড়া নিজের প্রাণ বাচানো সম্ভব না হয়, তখন এরূপ অপারগ পরিস্থিতিতে 
অত্যাচারীকে হত্যা করা জায়েয । অথচ এর বিপরীতে আলোচ্য হাদীসে পাল্টা আক্রমণ কিংবা মোকাবেলা করা থেকে 
সম্পূর্ণ নিষেধ করা হচ্ছে। 

উত্তরে বলা হবে, অন্যায়ভাবে যদি কেউ কাউকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়, আর তখন এ অত্যাচারীকে হত্যা 
করলে যদি ফেতনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তখন তাকে হত্যা না করে নিজে সবর ইখতিয়ার করে শহীদ হয়ে 
যাওয়াটাই উত্তম । (আল-কাওকাব, মেশকাত) 
ফেতনার সময় লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে 

ফেতনার মুহূর্তে কোন এক দলের সঙ্গে মিশে লড়াইতে লিপ্ত হওয়া জায়েয আছে কিনা , এ ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। 

€১) উলামায়ে কিরামের এক দল বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যখন ফেতনা চরম আকার ধারণ করবে, সে সময় 
কোন এক দলের সঙ্গে মিশে অপর দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এমনকি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য 
কেউ তার ঘরে প্রবেশ করলেও তার সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। হযরত আবু বকর, হযরত আবুল্লাহ ইবনে উমর ও 
ইমরান ইবনুল হুসাইন- রযিয়াল্লাহু আনহুম এর মাযহাব এটাই । 

€২) তবে জমহুরে সাহাবা, তাবেঈন ও অধিকাংশ উলামার মতে ফেতনা চলাকালে হক পন্থীদের পক্ষ হয়ে 


ফক্সহু হাদী -৩১/৭ 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৮৩ 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করা ওয়াজিব । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন_ 611 4-5-25 ৫৮ ৮55 
-এটাই সঠিক মাযহাব । অন্যথায় দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে না বরং তখন বাতিল পন্থী ও ধর্মদ্বোহীরা 
ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানোর সুযোগ পাবে। 
জমহ্রের পক্ষ থেকে আলোচ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত হাদীসটির উত্তরে বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীস ওই ব্যক্তির জন্য 
প্রয়োজ্য হবে যে ব্যক্তি হক-বাতিল নির্ণয়ে অক্ষম । অথবা উক্ত হাদীস তখন প্রযোজ্য হবে, যখন বিবাদমান উতয় ফ্ুপ 
80757777755 
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৪২. কুতায়বা র. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ পু বলেছেনঃ অন্ধকার রাতের টুকরার মত 
ফিতনা আসার আগেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রসর হও একজন সকালে মুমিন বিকালে কাফির কিন্বা বিকালে মু- 
মিন সকালে কাফির ৷ একজন দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করবে । 

সহজ তাহকীক ও তাশবীহ, 

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা মাওলানা তাকী উসমানী এভাবে দেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এ হাদীসে 
রাসূল প্রঃ এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, নেক আমল তাড়াতাড়ি করে নাও। যতটুকু সময় ততটুকুকেই গণীমত মনে 
কর। কারণ, অন্ধকারের টুকরার ন্যায় ফেতনা আসবে । অর্থাৎ অন্ধকার রাত শুরু হয়ে যখন তার একটা অংশ 
অতিক্রম করে তখন তারপর আগত দ্বিতীয় অংশটুকুও কিন্তু রাতেরই অংশ । যে অংশে অন্ধকার কারও গাঢ় হতে 
থাকে। এভাবে পরবর্তী তৃতীয় ভাগে এসে অন্ধকার চারিদিক চাদরের মত ঢেকে ফেলে । এখন কেউ যদি এ 
অপেক্ষায় থাকে যে, সবেমাত্র সন্ধ্যা হল। ... অন্ধকার খুব একটা বেশি নয়। 

কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পৃথিবীতে আবার আলোকিত হয়ে উঠবে । তো কাজকর্ম তখন করবো, তবে 
এমন ব্যক্তি নির্বোধ বৈ কিছু নয়। কারণ, সন্ধ্যা চলে যাওয়ার পর সামনের সময় টুকুতে তো অন্ধকার কমবে না বরং 
বাড়বে । তাই মহানবী কহ বলেছেন, যদি তোমাদের অন্তরে এ ধারণা আসে যে, কিছুক্ষন পরেই আমল শুরু 
করবো । তবে স্মরণ রেখো, সামনে যে সময়টা আসছে তা কারও তমসাচ্ছন্ন। সামনে আগত ফেতনা ঠিক রাতের 
অন্ধকারের টুকরা বা অংশের মত। প্রত্যেক ফেতনার পর তার চেয়ে বড় ফেতনা আগত। অতঃপর রাসূল ই 
বলেন £ সকালবেলা মানুষ ঈমানদার হবে । আর বিকালবেলা হবে কাফের । অর্থাৎ এমন ফেতনা আসবে যা মানুষের 
ঈমান ছিনিয়ে নিবে। 

সকালবেলা ঈমানদার হিসাবে জাগ্রত হয়েছে বটে, তবে ফেতনায় আক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় হয়ত কাফের হয়ে 
গিয়েছে। আর কাফের এভাবে হবে যে, নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশের মোকাবেলায় বিক্রি করে 
দিবে । সকালে উঠে ছিল মুমিন হিসাবে এরপর জীবিকা নির্বাহের ময়দানে এসে দুনিয়ার পেছনে পড়ে গিয়েছে। এটকা 
পড়েছে ধন-সম্পদের চোরাবালিতে । "দ্বীন ছাড়বে তো দুনিয়া মিলবে" -এমন কোন শর্তের মুখোমুখি হয়ে সে 
দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে গেল যে, দ্বীন ছেড়ে অর্থ উপার্জন করবে, নাকি তাকে লাথি মেরে ছ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে । এ ব্যক্তি 
যেহেতু টালবাহানার অভ্যাস পূর্বে থেকেই করে নিয়েছে, তাই সে চিন্তা করল যেহেতু দ্বীনের ব্যাপারে ফলাফল করে 
মিলবে, তা নিশ্চিত জানা নেই । কখন মরবো, কখন হাশর হবে, হিসাব-নিকাশের সম্মুখীনই বা কখন হবো? সে তো 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী ছোনী) _ ৪৮৪ 

অনেক দূরের কথা... এখনকার লাভ তো অর্থ উপার্জন এভাবে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার মোহে পড়ে দ্বীনকেই বিক্রি করে 
দেয়। তাইতো মহানবী ঈবলেন, “সকালে উঠেছে মুমিন হিসাবে আর সন্ধ্যায় ঘুমিয়েছে কাফের হিসাবে ।” 
1%0.$ ৮:42 £ এখানে কুফর ছারা কি উদ্দেশ্য ? এ ব্যাপারে নিম্নে কয়েকিট উক্তি তুলে ধরা হল- 

(১) হতে পারে এখানে প্রকৃত কুফর (৪৪ »₹) -ই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি বাস্তবেই কুফরের 
গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায় 

(২) অথবা এখানে কুফর ছারা উদ্দেশ্য ----£5 ৩144 অর্থাৎ এ ব্যক্তি নেয়ামত অস্বীকার কারীতে পরিণত হয়। 

(৩) সে কাফেরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে। 

(8) সে এমন কাজ করবে, যা কাফেররা করে। 

(৫) সে সকাল বেলা যখন উঠবে তখন আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হালালই মনে করবে। কিন্তু সন্ধ্যা হলে 
তার অন্তরে পরিবর্তন দেখা দিবে এবং হালালকে হারাম মনে করবে আর হারামকে, হালাল মনে করবে। 
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৪৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর র. উম্ম সালামা রা থেকে বর্ণিত যে, এক রাকে নবী্ুং জেগে উঠলেন। বললেনঃ 
সুবহানাল্লাহ!এ রাত্রে কতইনা ফিতনা নিপতিত হল। আর কতইনা রহমতের খাযানার অবতনণ ঘটল। এ 
হুজরাবাসিনীদের কে জাগিয়ে দিব? দুনিয়ায় অনেকেই যারা বন্ত্রপরিহিতা অনেকেই তারা আখিরাতে হাসান সাহীহ। 
সহজ তাহব্কীক ও তাশরীহ্‌ 
উক্ত হাদীসের প্রথমাংশের মর্মার্থ হল যে, খাজানা ও রহমত রাসূল প্র এর উম্মতের জন্য তাকদীরতুক্ত হয়েছে 
সেগুলো তিনি এরাতে জানতে পেরেছেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতারা জানতে পেরেছেন । অনুরূপভাবে যেসব ফেতনা 
ও আযাব উম্মতের জন্য তাকদীরভুক্ত হয়েছে সেগুলো রাসূল প্রঃ জানতে পেরেছেন অথবা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের 
অবহিত করা হয়েছে। (তোহফাহ) 
51৮01 এ 62657578172 ০ দ্বারা উদ্দেষ্য হল, নবীজী প্রঃ এর পবিত্র স্ত্রীগণ। 
সবিশেষ ভাদের কথা বলা হযেছে এজন্য যে, যেহেতু ওই সময় তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অন্যথায় বিষয়টি 
সকলের জন্যই 5: (22 ০350০555653 52০৮2 8004471%3 
হাদীসের এ অংশের একাধিক মর্মীর্থ পাওয়া যায় । যথা- 
(১) অধিকাংশ নারী দুনিয়াতে দামী কাপড় পরিধান করবে অথচ নেক আমল না থাকার কারণে আখেরাতে রিক্তহস্ত 
হবে। 
(২) দুনিয়াতে অনেক নারী তাকওয়ার পোশাক পরে আছে অথচ তাদের অন্তর মূলতঃ তাকওয়ামুক্ত । ফলে 
কেয়ামতের দিন তারা বন্ত্রহীন অবস্থায় থাকবে । যেহেতু কেয়ামত দিবসে সকলের বস্ত্র তাকওয়া অনুপাতে হবে। 
প্রশ্ন হয়, 412 844 255034 44254 44 এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামতদিবসে 
পুরুষ-নারী সকলেই বস্ত্রহীন হবে, তাহলে আলোচ্য হাদীসটি বিশেষভাবে নারীদের কথা বলা হল কেন? 
এর উত্তর হল, আলোচ্য হাদীসে *৯..$ “৮৮০! তথা পুনরায় যখন বস্ত্র দেওয়া হবে- তার পরের কথা বলা 
হয়েছে । হাদীস শরীফে এসেছে, হাশরের ময়দানে সর্ব প্রথম ইবরাহীম আ. কে কাপড় পরানো হবে, তারপর 
অন্যান্য দেরকে। পক্ষান্তরে বহু নারী তখনও কাপড় পাবে না তাকওয়ার অনুপস্থিতির কারণে । 
(৩) অধিকাংশ নারী দুনিয়াতে নিদ্রার বন্ত্র মুড়ি দিয়ে আছে, অর্থাৎ অধিক নিদ্রার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল 
হয়ে আছে, তাই ঝ্য়োমত দিবসে তারা উচু মর্ধাদা পাবে না। 
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€8) অনেক নারী পাতলা ও আটশীট পোশাক এ দুনিয়াতে পরবে, তারা আখেরাতে তাকওয়ার পোশাক থেকে বঞ্চিত 
হবে। 

(৫) অনেক নারী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের কাপড় পরিধান করে থাকবে এবং স্বামীদের উপর ভরসা করে নেক 
আমলে মনোযোগী হবে না অথচ আখেরাতে স্বামীর আমল তাদের কোনও কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন-_ ৫44 ৩৮৫5 
তাহলে কেমন যেন রাসূলগ্রত্রইতার পবিত্র স্ত্রীগণকে একথা বোঝাতে চেয়েছেন, নবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 

হয়ে খুব আশাবাদী হয়ে বসে থেকো না, বরং গাফলতের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে নেক আমলে লিপ্ত হও । কেননা 

আখেরাতে স্বামীর আমল তোমাদের জন্য কোনও কাজে আসবে না। (তোহফাহ, মেরকাত, কাওকাব) 
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461 (4 5564-6655 
88. কুতায়বা র. আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ প্রঃ বালেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী 
সময়ে অন্ধকার রাতের খণ্ডের মত অনস ফিতনা হবে । তখন সকালে একজন মুমিন বিকালে .সে কাফির আর 
বিকালে একজন মুমিন সকালে সে কাফির । বহু সম্প্রদায় দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রি করেব। 
এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, জুন্দুর নুমান ইবন বাশীর এবং আবু মূসা রা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি এই 
সূত্রে গারীর ৷ 


হজ তাহক্ীক ও তভাম্পলীহ্‌ 
৮4৮৪ ০ +৮1। চে & এখানে সকল-সন্ধ্যা দ্বারা নির্দিষ্টভাবে সকাল-সন্ধ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল, 
রতি মুহূর্তে অভিদরউনতিতে মানুষের অবস্থার পরিবঙন টবে / জামানত, খেয়ানত, ওয়াদা, ওয়াদাভঙ্গ, ভালো, 
77577757777 
করবে। 
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8৫. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ র. হাসান র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদীসটিতে কারও উন্মেখ করতেন, একজন 

সকালে মুমিন তো বিকালে মুমিন সকারে কাফির । সকালে সে তার অপর ভাইয়ের খুন, সম্মান ও সম্পদ হারাম বলে 
জ্ঞান করলে । আর বিকালেই তা তার জন্য হালাল বলে মনে করবে। 


এ ফরবুল হাদী শরহে তিরমিষী (ছালী) - ৪৮৬ 
| সহজ ভআাহকীক ও জাশন্রীহ 


১৮-)] ০৪ £ হাসান আল-বসরী (যূ. ১১০/৭২৯) একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন । তার পুরো নাম আবু সাক 
আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান ইয়াসার আল বসরী রহ. । ইবনে সা'দ এর মতে তিনি উর রাষি. এর খেলাফত 
আমলের পরিসমান্তির দু'বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন! ইমাম যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফফাষ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
যে, খলীফা উসমান রাযি. গৃহবন্দী থাকার সময় তার বয়স ছিল ১৪ বছর । যা হোক, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, 
তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন । তখনকার পরিবেশ সর্বত্র রিসালাতের আওয়াযে মুখরিত ছিল । ইবনে 
সান্দ তার সম্পর্কে লিখেছেন ৪ হাসান আল বসরী বহু পূর্ণত্ব ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন । অতি বড় আলিম ছিলেন । 
উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন । ফকীহ ছিলেন । ফেতনা হতে সুরক্ষিত ছিলেন । বড় আবেদ ও পরহেগার ছিলেন । রর 
এড 57৮2 
রাঘি. ইবনে উমর রাষি.. ভাই আনিরিনি- তানিয়ার রিল ইবনে হযরত ও জ্ঞাবির 
রাযি. প্রমুখ থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। 

ইমাম যাহাবী রহ. এর মতে তিনি যখন (4) বলে হাদীস রেওয়ায়াত করেন তখন সকলের নিকটেই তার 
হাদীস গ্রহণযোগ্য । তোরীখুল ইসলাম ১/৪৮৩, তাহযীবুত তাহযীব ২/২৩১), এ 
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৪৬. হাসান ইবনে আলী খাল্লাল ............ আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তার পিতা ওয়াইল ইবনে ছজর 


রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ শ্রএ্ঃ কে বলতে শুনেছি, তাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল আমাদের 
উপর যদি এমন আমীর নিযুক্ত হয় যারা আমাদের হক ফিরিয়ে রাখে অথচ তাদের নিজেদের হক আমাদের থেকে চায় 
তবে এমতাবস্থায় আমরা কি করব বলে আপনি মনে করেন? . 

রাসূলুল্লাহ প্রঃ বললেন £ তোমরা তাদের কথা শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে । কেননা, যে দায়িত্বের বোঝা 
তাদের উপর ন্যান্ত এর জবাবদিহী করতে হবে তাদেরই আর তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা ন্যান্ত এর 
জবাবদিহী করতে হবে তোমাদেরই । এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। 

সহজ তাহবকীক ও তাশক্লীহ্‌ 

শাসক ও দায়িত্বশীলের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত তা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব । যেমনিভাবে শাসকের উপর 
ওয়াজিব হল, বনগণের অধিকার আদায় করা, তাদের সঙ্গে সুবিচার করা এবং দায়িত্র প্রতিটি সূচী সঠিকভাবে পালন 
করা, অনুদ্ূপভাবে জনগণের উপরও ওয়াজিব হচ্ছে, প্রকাশ্যে-অপ্রাকাশ্যে শাসকের অনুগত্য করা, তার সহযোগিতা 
করা, সুতরাং উভয়শ্রেণীর জন্য নিজ দায়িত্ব আদায়ে সচেতন হওয়া ওয়াজিব । যেকোন পক্ষ থেকে সীমালংঘৰ শান্তি ও 
শৃংখলায় বিদ্ব ঘটাবে । 
নববী শিক্ষার একটি মূলনীতি £ 

আল্লাহ ও তার রাসূল এ এর শিক্ষা ও আদর্শের সারকথা হল, সকলেই হতে হবে কর্তব্যপরায়ন, আপন দায্রিত্‌ 
পালনে গভীর মনোযোগী । সকলেই যদি নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হয় তাহলে কারো অধিকার ভূলুষ্ঠিত হবে না 
বরং তখন সকলেই নিজ নিজ অধিকার বুঝে পাবে । মালিক যখন তার দারিত্ব আদায়ে সক্রিয় হবে তখন শ্রষিকেরও 
অধিকার আদায় হবে যথাযথভাবে । শাসক দায়িত্ব সচেতন হলে জনগণের অধিকার পদদজ্গিত হবে না। জনগণ 


ফয়যুল হাদী-শরহে তিরমিযী ছোনী) - ৪৮৭ 
কর্তব্যপরায়ন হলে শাসকের অধিকার বিধবস্ত হবে না। মূলত শরীয়তের তাগিদ এটাই। ইসলামী শরীয়াহ মানুষকে 
দায়িত্ব সচেতন করতে চায়, অধিকার সচেতন নয়। তাই ইসলাম সকলের অধিকারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
করলেও বি চাওয়ার তি তম জোর দেনি। দিয়েছে কর দার তি বেলন 
প্রত্যেকে দায়িতৃবান ও কর্তব্যপরায়ন হয়ে গেলে অপরের অধিকার স্বয়ং ক্রিয়ভাবে আদায় হয়ে যায়। 

57৮ বর্তমানে স্রোত চলছে উল্টো দিকে । বর্তমানে অধিকার আদায়ের দাবী । অধিকার 
আদায়ের লক্ষ্যে চলে আন্দোলন, বিক্ষোভ, সংগ্রাম, হরতাল ও মনশন-ধর্মঘট । অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে 
উঠছে অসংখ্য দল ও সংগঠন। কিন্তু নিজেদের দায়িত্বও কর্তব্য আদায় শিরোনামে কোনও দল নেই। সং গঠন 
নেই। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব কি আমি আদায় করছি ? আমার কর্তব্য পালনে আমি কতটা আন্তরিক ? -এ নিয়ে 
যেন কারো মাথা ব্যথা নেই। শ্রমিক শ্লোগান তুলছে, অধিকার দাও মালিকের দাবী হচ্ছে, আমার পূর্ণাঙ্গ অধিকার 
চাই । অথচ উভয়শ্রেণীর কেউ ভাবতে রাজী আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি না তো? ফলে এজন্যই দুনিয়াতে আজ 
হাজারও ফেতনা-ফাসাদ মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে। 
ও অবরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান 

অধিকার আদায়ের জন্য হরতাল ও অবরোধ জায়েয আছে কিনা, এ সম্পর্কে সাম্প্রতিকবালের উলামায়ে কিরামে 
দু'টো মত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ শত সাপেক্ষে হরতাল অবরোধ ডাক জায়িয বলতে চান। তাদের বক্তব্য হল, 
জনগণ যদি স্বতঃস্ুর্তভাবে হরতাল অবরোধ পালন করে এবং পালন করার সময় কারো জান-মালের ক্ষতি সাধন করা 
না হয়, তাহলে এরূপ হরতাল-অবরোধ ডাকা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই। 

উলামায়ে কিরামের অপর একপক্ষ হরতাল-অবরোধ জায়েয নয় বলে মত পোষণ করেন। তারা বলেন, সাধারণত 
নির্দিষ্ট কোন হরতাল-অবরোধের ব্যাপারে সমস্ত জনগণ একমত হয় না এবং একমত না হওয়া সত্তেও জানমাল ও 
ইজ্জত-আ্রুর ভয়ে হরতাল পালন করতে হয়, অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্েও গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-পাঠ ও যানবাহন বন্ধ 
রাখতে হয় এবং এতে করে বহু লোকের আয়-উপার্জন বন্ধ থাকায় তাদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্ম্বীন হতে হয়। 
এভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ যেহেতু জায়িয নয়, অতএব যে হরতালের কারণে এটা হয় তাও অনিবার্য কারণেই জায়েয 
হবে। 

আমাদের সমাজে হরতাল অবরোধের ডাক দেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই জোরপূর্বক সকলকে হরতাল মানতে 
বাধ্য করা হয়। অন্যথায় জান-মাল ইজ্জত-আক্ুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এ হল সমাজের প্রচলিত অবস্থা । আর 
ফতওয়া হয়ে থাকে প্রচলিত প্রেক্ষাপটের আলোকেই অতএব ফতওয়ার নীতি হিসাবে হরতাল-অবরোধ সম্পর্কে 
শেষোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। 

হরতালের সময় কারো জান-মালের ক্ষতি সাধন বা ইজ্জত-আকুর হানি করা হারাম ও কবীরা গুণাহ। কারণ এতে 
নিজের অধিকার আদায় করতে গিয়ে অণ্যের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। জোরপূর্বক কাউকে হরতাল মানতে বাধ্য করা 
তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার. নামান্তর । আর এভাবে কারো স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়৷ অন্যায় করবে 

(আহকামে যিন্দেগী) 

অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গ 

অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বা রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে অনশন-ধর্মঘট করা শরীয়তসম্মত নয় । অনশন-ধর্মঘট 
আত্মহত্যার সমার্থবোধক | এভাবে মৃত্যু হলে হারাম মৃত্যু হবে এবং আত্মহত্যার পাপ হবে। 


(0৬০৪1 ৮৮৬৮ ভর্ ৬৯৩ ০০০৯ | ৮৮৯) 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৮৮ 

সরকারের আনুগত্য বা সরকার 
উৎখাতের আন্দোলন প্রসঙ্গে 

যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার/বীষ্ট্রপ্রধান কোনও পাপ কাজের জন্য বাধ্য না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা 
ওয়াজিব । কোন পাপ কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না। 

সরকার রাষ্ট্রপ্রধান কোন পাপ কাজের জন্য জনগণকে বাধ্য না করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা 
জায়েয নয়। তবে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং পাপ প্রীতির কারণে কোন পাপ কাজের জন্য বাধ্য করলে তাকে 
উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা বৈধ এই শর্তে যে, উৎখাতকারীগণ সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানকে উৎখাত করার দেশ ও 
দিতির ররিরানরারে বিতরন রাহি ার্রারা হি ইমদাদুল ফতওয়া) 


৮৮০ এহঠ চ১-১1 ০৮411 ৪১ ৬৪ ০৩৬৩ ৮৫ 
অনুচ্ছেদ $ ৩২. গণহত্যা এবং সে যুগে ইবাদাত করা । 
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4515 (১/ চা 4172 
৪৭. হান্নাদ ................ আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ুহন্ট বলেছেন, তোমদের পরে 
এমন এক যামানা আসছে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ব্যাপকভাবে “হারাজ” হবে । সাহাবীগণ বললেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ, “হারাজ” কি ? তিনি বললেন, হত্যাযজ্ঞ । এ বিষয়ে আবু হুরায়রা, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং মা'কিল 
ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে৷ এ হাদীসটি সহীহ । 
সহজ,তাহকীক্ ও তাশন্ীহ. 
(৮৫ মিসবাহুল লুগাতে রয়েছে (/ 10124525 ১) (০০) ৮] বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ । 2400, 
(4) (৯ গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা ও হত্যাযজ্ঞে লিপু হল। +-:৯- ০১ €/-% অধিক কথা বললো বা কথায় 
তালগোল পাকিয়ে গেল। 1 (/4 একে অন্যের উপর আক্রমণ করল । 
মাওলানা তাকী উসমানী বলেন- 
৬১৮] দি ০০টি কা215) ভি তপন] 11৯ ৮৮১3১ ০৮3১ ৮১০০১ ৯৮৯০৭) ৪ ৮০ 0 
০৮৮ মসলা তত মাপা ০ ০২ পিপি ০ শা পন ১২৮০ মন এব তো 
১11 ৮501 ভে 2৮৯] ০৮০ ৬৪ ও ০ল৪]। এ ০১সপিত ১5১৯০ এ ৮০০ 
অর্থাৎ “৫/// শব্দের মূল অর্থ তালগোল পাকিয়ে যাওয়া। বুখারী শরীফের জারীর সূত্র বর্ণিত এই হাদীসের 
লেরেরিবে এনেছে, ৮৮44 হহাতশী ভাষায় এর অর্থ হত্যাযজ্ঞ। বুখারীতে শব্দটিকে হাবশী ভাষার সাথে খাছ করা 
হয়েছে, যেহেতু আরহী তায তার প্রকৃত অর্থ সধামশ্রন ঘটা বা তালগোল ৃষট হওয়া হত্যাযজ্ের অর্থে তাকে 
;/-4544 হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অন্যথায় হাবশী ভাষায় শুরু থেকেই এর অর্থ হত্যাফজ্ঞ ।” 
তি ৫:- 2 $ অর্থাৎ কেয়ামতপূর্ব সময়ে প্রকৃত ইলমের ধারক-বাহক হক্কানী উলামায্লে কিরামকে 
উঠিয়ে নেওয়া হবে । তাদের ইনতেকালের ফলে হাকীকী ইল্ম ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে । কিংবা ইলমী ফেতনার অন্ধকার 
ছড়িয়ে পড়বে । যার ফলে মনে হবে, ইলমের চেরাগ নিভু নিভু মনে হবে এবং অজ্ঞতা ও মুর্খতার অন্ধকার চারিদিক 
ঘিরে ফেলবে। 
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৪৮. কুতায়বা .......... মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স্বইবলেছেন, হারাজ বা হত্যায 
র যুগে ইবাদত করা আমার কাছে হিজরতের মত । 
এ হাদীসটি সহীহ-গরীব। কেবল মুআল্লা ইবনে যিয়াদের সূত্রেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি। 
সহজ তাহক্কীক ও তাশবীহ্‌ 
এত বড় সওয়াব দান করা হবে এজন্য যে, যেহেতু ফেতনার যামানায় অধিকাংশ মানুষ ইবাদ সম্পর্কে গাফেল 
থাকবে এবং ধর্মীয় কাজে অনীহা দেখাবে, তখন হাতে গোনা কিছু লোক দ্বীনের উপর টিকে থাকবে । আর এ টিকে 
থাকাটা নিশ্চয় অনেক কষ্টদায়ক ও পরীক্ষাজনক হবে । আর কায়েদা আছে- ৮:1১ ৮1 4৮ 
(তোহফাহ) 
যখন আমার উম্মতের মাঝে পরস্পর তরবারী ও শক্তি পরীক্ষা আর৪ু হবে এবং উদ্ভূত সমস্যা ইসলামের আলোকে 
সমাধান করার পরিবর্তে যখন কঠোরতা ও রক্তারক্তির সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে, তখন এই সিলসিলা কেয়ামত অবধি 
চলতে থাকবে। এক শহরে না হলে অন্য শহরে চলবে ৷ ভাই ভাইয়ের রক্ত ঝরাবে। উম্মতের মাঝে এ ধরনের 
পারম্পারিত লড়াই শুরু হওয়ার যে আশঙ্কা রাসূল প্র ব্যক্ত করেছেন, তার সূচনা হয় আমীরুল মু'মেনীন হযরত 
উসমান রাযি. কে শহীদ করার মাধ্যমে । মুসলমানদের পারম্পারিক এ দন্ধ-লড়াই কেয়ামত অবধি ঠাণ্ডা হবে না। 
উল্লেখ্য, এখানে হাদীস শরীফে যে -&4 তথা তরবারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ৷ হত্যাযজ্ঞ, 
খুনাখুনি ও পারস্পরিক লড়াই ৷ এই লড়াই তলোয়ার কিংবা নেওযা অথবা মিনযানিক বা অন্য কোন অস্ত্র দ্বারাও হতে 
পারে । সবিশেষ তলোয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু ওই যুগে সাধারণত তরবারি দ্বারা লড়াই চলতো । 
আ'উনুল মা*বুদ একর গ্রন্থকার লিখেছেন, রাসূলও্ব২যে লড়াইয়ের কথা বলেছেন, তা হযরত মু*আবিয়া রাযি, এর 
যুগ থেকে শুরু হয় । (বযলুল মাযহুদ, আ'উনুল মা'বুদ) 


চা ৯৮৮৬ টে শি চস ও 4৬০৩ ৩৮৫ 
অনুচ্ছেদ 8 ৩৩. কাঠের তলোয়ার বানিয়ে নেওয়া 
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শে ৬০১০৪ টি 
৪৯. কুতাইবা ............. ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আমার উম্মতের 


মাঝে যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে তলওয়ার এসে পড়বে তখন আর কিয়ামত পর্যস্ত তা উঠিয়ে নেওয়া হবে না। এ 
হাদীসটি হাসান-সহীহ।, 


০৪৮৪৫ ৪1০৯ ০০৪51454454 15 5 2৩১৫০: 
45454 1 তা ৪ ০৩৮৫ ৫৬:৩০ ৩১-০১। ৫% ৩ $তঞা ০4 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিবী ছোলী) _ ৪৯০ 
ঠ০:০০) 4521182144৮ 45৫028582৮8. €04025422 ৩০০৪ ্্া 


৫৫৮ পে চারি 
শি 


25858 
4 ০ ৮ রপ্ত 
৫৮৫ ৫০৫ ৫১৫ 9৫ এত (১৫৩৫ ৩ ১ ৮৮৪৮1 45 


১/ 


56558255578 
৫০. আলী ইবনে হুজর .......... উদায়সা বিনতে উহবান ইবনে সায়ফা গিফারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. আমার পিতার কাছে এলেন এবং তার সঙ্গে বের হওয়ার হন্য তাকে আহ্বান 
জানালেন । তখন আমার পিতা তাকে বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু আর আপনার চাচাত ভাই আমাকে ওয়াসীয়াত করে 
গিয়েছেন যে, লোকেরা যখন পরস্পরে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমি যেন কাঠের তলওয়ার বানিয়ে নেই। 
তদনুসারে বর্তমানে আমি তা বানিয়ে নিয়েছি। আপনি যদি চান তবে তা-ই নিয়ে আপনার সঙ্গে বের হতে পারি। 
উদায়সা রহ. বলেন, এরপর, তিনি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন । এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা 
রাযি. থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-গরীব। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দ রহ. এর সূত্র ছাড়া এটি 
সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। 
সহজ তাহকীক ও তাশর্রীহ্‌ 
উ্ত ঘটনাটি সম্ভবত 'জঙ্গে জামাল' এর সময় সংঘটিত হয়েছিল । হাদীসটি সুনানে ইবনে মাযাহ কারও 
বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন, নিন্গে তা প্রদত্ত হল- 
10. ১০১ ০০৭ ৯১ চা 0৮ ৯৭০৮ ০1০৮ 1০424৬1৮৮৮1 5448584145 
00০ ৮৮ ৯১৯০০০৯৪০0৪ এ ০০০৯০৪০০ ৪৪ ০৮০ ০৩ £ 2১501 23৮৯ ৮০ লে এ 
১৮৮১ *515 4201 -০ এ৪ 90১59480৯01 90 ৮ ৮৯135 ও এ শি ০৪ শ৮৮ 
2৮৮ ০০০ ০০ অপদটাল ৩৮৪ 003 শিস ০৮ ১৬ ১৮০০ ০৮৮৮ ১৪৪ 2৪0) 1) লে 
» এলি গো 9১ এ চো) 
লাকড়ি তলোয়ার বানিয়ে নেওয়ার অর্থ হল, লড়াই পরিত্যাগ করা। কিন্তু হযরত আহ্বান হাদীসের বাহ্যিক দিক 
তথা শব্দের উপর আ'মল করতে সত্যি সত্যি লাকড়ির তলোয়ার বানিয়ে রেখেছেন। 
হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, সম্ভব উক্ত সাহাবার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল না যে, আলী রাযি. হকের উপর আছেন । তাই 
তিনি কোনও দলেই অংশগ্রহণ করেননি । (তোহফাহ আল রা 


উরি 226 


রি 54 ১১৮০) ১৫৫ 42237101422 06 


রে 


(8) ৬০৮৫০ 5 ₹০৫৬১2০৬৫৪৬১৩৪৪৮৫৪ 
৮4:1১, 1, 404 (45514 5474 ০০%5 34450 ৮50৩ 2 


এ রি ডিভি 2 4৩ ৩৮৫ ৮৫5 (4৩৮৫ 

12547 41152 

৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ............ আবু মুসা রাযি. টা 

বলেছেন, এই সময় তোমরা তোমাদের ধনুকগুলি ভেঙ্গে ফেলবে, এগুলোর ছিলা কেটে ফেলবে । ঘরের অভ্যন্তরে 

অবস্থান করাকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করবে, আর আদমপুত্র (হাবিলের) মত হয়ে থাকবে । এ হাদীসটি হাসান-গরীব 
সহীহ । রাবী আবদুর রহমান ইবনে ছারওয়ান হলেন আবু কায়স আওদী। 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৯১ 
সহজ তাহস্ীক ও তাশলীহ 
2৫ 52 ৮৯ ৫ পি... 52: € 
৮5-৯৮-৮429 1578 £ এখানে ৬৮৯শব্দটি 4১ এর বহুবচন । যথা আল-মুনজিদ এ রয়েছে- ,-১ 


রণ 
7 


১০০ 9৩৮50 এ ,০5$15220 অর্থ ধনুক বা ধনকাকৃতির যে কোন বস্তু । 
:455% $ মিসবাল-লুগাতে শব্দটির তাহকীকে বলা হয়েছে- %১, %-5% (0 $// 0১৮1) 24 অর্থ 
ধনুকের ছিলা। যেমন বলা হয়ে থাকে- ৮৮৪) 80 (050) 42 41 অর্থ ধনুকে ছিলা সংযুক্ত করল, ধনুকের জন্য ছিলা 
তৈরী করল, ধনুকের ছিলায় টান দিলো । ্‌ 
££-০ ৪৮71 ৮1৮5 5420 ৩৮ 
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪. কিয়ামতের আলামত । | 
5/555445 6 2 ি। ১:88 2590 48. 39 ৩২৮৪ ৬২৮ 
(4544 00550৮+442 ৬৪৪ ০24৮ 40 59 45৬ 
15 এ না ৮ ৫ 4] দ5 10 225০৮4৯৮4 22৩ ১৫৫৫০ 
(1 224 রানির 4 ৫ 
41৮: 445545873) ৪1044 2৫০ 4555 009 ৮ 


ঠ, /1/252 পু 71/৩৫/১০৯১ 


সি 2004 514 পডি ৪55 83৬5 

তরজমা ৫৩৭ মাহমূদ ইবনে গায়লান রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্িত, তিনি বলেনঃ আমি 
তোমার এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি এবং আমার 
পরেও এমন কেউ তোমাদেরকে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করতে পারবে না যে সরাসরি 'তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - কিয়ামতের আলামত হল, 
ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে, যিনা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান করা হবে, নারীদের আধিক্য 
ঘটবে, পুরুষের সংখ্যাহ্রাস পাবে । এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে । 

এ বিষয়ে আবু মূসা আবু হুরায়রা রাযি. থেকে ও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 

সহজ তাহকীক ও তাশবীহ 

(1511. 0১৫৬7 ৫৫ £বছবচন 4 অর্থ কোন জিনিসকে কোন জিনিচর জে মুক্ত করা অথবা কোন 
জিনিসকে আবশ্যক করে নেওয়া । পক্ষান্তরে ( 15) 6:£) 628 বহুবচন 1: অর্থ চিহ, আলামত, যে-কোনও 
বস্তুর প্রথম । সুতরাং রানে ধরা উদর ওই সকল আলামত যেগুলো কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতি 
ডি 

£-:511 দিন বা রাতের যে কোন অংশকে বলা হয়। “বতমান' সময়কেও 24:৫4 বিলা হয়। সুতরাং কেয়ামতকে 
22১ বলার কারণে হল, যেহেতু কেয়ামতের সঠিক সময় কারো জানা নেই, যে কোন সময় কেয়মত সংঘটিত 
হতে পারে । এমনকি অনাগত প্রতিটি মুহূর্ত কেয়ামতের সন্তাব্য সময়। 
৮০০5]1 $181ঘ্বারা এখানে কোন আলামত উদ্দেশ্য ? 

এখানে অধিকাংশই ৬৮ ০2 তথা ছোট ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া, ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাওয়া, আকাশচু্বী 
ইমারত গড়ে উঠা। ইত্যাদি যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। 


নে] 
2] 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী (ছানী) - ৪৯২ 

৮৮৫ 4761 ৫455 £ হযরত আনাস রাষি. কথাটি এজন্য বলেছেন, হেতু ওই সময় বসরাতে তিনি ছাড়া 
অন্য কোন ছিলেন না। অথবা তিনি হয়ত যেখানোভাবে জানতে পেরেছেন যে, উক্ত রাসূল গ্রহ থেকে তিনি 
ছাড়া অন্য কেউ শোনেন নি। (হাশিয়ায়ে বুখারী ২/৮৩৬)- 

5০০ 2:54 ৯৮ £ নারীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, যেহেতু পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ-বিথত বেড়ে 
যাবে, আর সাধারণত পুরুষরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে তাদের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে 
যাবে। কিন্তু হাফেয ইবনে হাযার আসকালানী উত্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করেননি । তিনি বলেন, কোন কারণে নয়, বরং 
নারীদের সংখ্যা এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে আর এটা কেয়ামতেরই আলামত। 

এখানে /১-.+ শব্দ দ্বারা হতে পারে বাস্তবেই 'পঞ্চাশ' সংখ্যা উদ্দেশ্য অথবা আধিক্য বুঝানোও উদ্দেশ্য হতে 
পানর । শেষোক্ত কথাটার সমর্থনে অপর একটি হাদীসও পাওয়া যায়। যথা 





তর 

কেউ কেউ বলেন, হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যা হল, যখন যমীনের মধ্যে আল্লাহর নাম নেওয়ার মত কেউ থাকবে 
না, তখন প্রতিজনের ঘরে পথ্ধাশজন করে স্ত্রী থাকবে । 

এ ব্যাখ্যাটা আসলে সঠিক নয়। সঠিক ব্যাখ্যা হল, ত্র গুরতষ্র উপর গরাশভল নারী করত কর্তৃত্ দেখাবে । 


হাঁসি 2, 254 


অনুচ্ছেদ £ ৩৫. .......... | 


3152015595019445 6 ৯৮৮৫৮ এ ৫ এত 4০০ এ 
১৩০ ৮51 লও 4৮41৮58545৮ পা ৬5 4৩ ৩১৫ 
55272 01545 ০১০45585 825 এ বু এ ৬৬ 
১:৯৩ ৫4 ৬১৮9 5৮৫৪ 45. 2124288 
৫৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার .......... যুবাইর ইবনে আদী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন 
আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর কাছে গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে যুলুম ও নিপীড়নের আমরা শিকার 
হচ্ছিলাম, সে বিষয়ে তার কাছে অভিযোগ করলাম । তিনি বললেন, তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত 
এমন কোন বছর যাবে না, যার চেয়ে পরবর্তী বছর আরও খারাপ না হবে । এ কথাটি আমি তোমাদের নবী কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছি । ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 
রি 8. সহজ তাহকীক ও তাশন্লীহ্‌ 
4:55 544 ৩50 ২7৮5 ৮৮০ £ এখানে প্রশ্ন হয়, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যামানার পর হযরত উমর 
ইবনে আব্দুল আবীযের যামানাএসেছে। অনুরূপভাবে কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা ও হযরত মাহদীর যামানা 
আসবে । তাহলে ঢালাওভাবে কিভাবে বলে দেওয়া হল যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফদের যমানার চেয়ে নিকৃষ্ট যামানা 
আর আসবে না? এর উত্তরে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায় । যথা- 
(১) হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন- হাদীসটি আতিশয্য ও অধিকতর সন্তাব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ 
ভবিষ্যতে অধিকাংশ যামানা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যামানার চেয়েও নিকৃষ্ট হওয়ার অধিকতর সন্তাবনা রয়েছে। 
(২) হাদীসটি মোটের উপর সমষ্টিগতভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে পরবর্তী যামানা পূর্ববর্তী যামানার 
চেয়ে নিকৃষ্ট হবে। যেহেতু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যামানায় অনেক সাহাবায়ে কিরাম তখনও জীবিত ছিলেন, 
পক্ষান্তরে উমর ইবনে আব্দুল আযীষের যামানায় প্রায় সকল সাহাবা ইন্তিকাল করেছেন । আর যে যামানায় সাহাবায়ে 
সংখ্যা বেশী ছিল, সে যামানা নিশ্চয় সার্বিক বিবেচনায় ও সমষ্টিগতভাবে এ যামানার চেয়ে উত্তম যে 


ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী €ছানী) - ৪৯৩ 
যামানায় সাহাবার সংখ্যা কম ছিল । কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, 
তারপর.....। 
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ভি ৩০০ 4: 22105 ৫৫55. ২32085422 এ 
হা িএা তে 57552 
৫৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশৃশার ..........., আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন, 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, পৃথিবীতে 'আন্লাহ-আল্লাহ' বলার মতও কেউ 
নেই। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 
৫৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না......... আনাস রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতটি প্রথমটির 
অপেক্ষা অধিক সহীহ । 
সহজ তাহকীক ও তাশর্রীহ্‌ 
ইমাম নববী বলেন, হাদীসের মর্মার্থ হল, কেয়ামত সংঘুটিত হবে নিকৃষ্ট মাখলুকের ওপর। যেমন, মুসলিম 
শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে- 54 ) ৮ $:৮৫ 3122-50| 425 মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় 
আরেকটু বিস্তারিতভাবে এভাবে এসেছে- 
২! ০৮] ০ ৪৮ ০৮৮৮ শি ৪ সপ 9 ০৮] ০৮ ডিল] ০৮ ৯৯০ উহ 28101 
(72৮41 ৮০9 ভ$ ০১ পলা শে] ভা ৮৪ ০৮২। 5) শক 
অর্থাৎ কিয়ামত যখন একেবারে ঘনিয়ে আসবে, তখন হাদীসে উল্লেখিত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দুনিয়াতে কাফিররা 
ছাড়া কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না । আর কাফিরদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে । 
এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল । যথা- 
(১) দুনিয়ার আয়ু ও স্থায়িত্‌ মূলতঃ রানা রিয়া বাকা নিলারা টিজার ররর তন 
যখন তারা চলে যাবে, তখন দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে যাবে । 
€২) আল্লাহর যিকির হল দুনিয়ার প্রাণ। দুনিয়ার স্থায়িত্ব তার উপরই নির্ভরশীল 
(৩) শুধু 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিকির শরী'আতসম্মত। এখানে 'আল্লাহ,-আল্লাহ' যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর 41১ 
তথা সত্তার যিকির। এ জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হাফেয ইবনে তাইমিয়া যে 
বলেন ০1$৮/ এর যিকির বিদ'আত, একথা সঠিক নয়। 
হযরত মনযুর নোমানী বলেন, কতক উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, ০১4, এর যিকির 
জায়িয ও শরী“আতসম্মত। তাদের এ দলীল পেশ করা অবশ্যই অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ । 
হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মাসআলা নিয়ে ফিকির করার সময় সম্ভব উক্ত হাদীসটির প্রতি তার নজর পড়েনি । 


(মা'আরিফুল হাদীস $ ১) 


